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বিনয়াধমত' , 


্রীবুসিংহচন্্শর্দা । 





বিজ্ঞাপন । 


প্রাকৃতিক ভূগোল প্রকাশিত হইল। ইহা ফোন পুপ্তক 
বশেষের অন্থবাদ নহে। ইংরাজী ভাষায় এই বিষয়ে যে সকল 
ধান গ্রন্থ আছে;তৎসমুদয় অবলম্বনপূর্ববক এই ক্ুত্র পুম্তকখানি 
[চিত হইয়াছে। প্রান্তিক ভূগোল, প্রারুতিক বিজ্ঞান, রসায়ন 
প্রন্তি যেসকল শাস্ত্রের নানাবিধ পরীক্ষা! খারা দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি 
£ইতেছে ও নৃতন নূতন জ্ঞাতবা আবিষ্কৃত হইতেছে, তৎসমুদয় 
শাস্ত্রে মধ্যে মধ্যেননৃতন নূতন পুন্তক প্রকাশিত হওয়া উচিত। 
মাহি সমুদয় অভিনব শ্রস্থ পাঠ করিয়া যাবতীয় নৃতন বিষ এই 
পুস্তকে সন্নিবেশিত কদ্দিয়াছি । এই পুস্তকের সঙ্ছলনবিষন়্ে 
পরিশ্রম করিতে ক্রট করি সাই। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি 
ভাহা সাধারণ বিবি? ₹চার*ক্কাধাও যাহাতে শথকুমারমতি 
পাঠার্বীয় পক্ষে সুবোধ চক তন্থিহয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি, 
আলছণে তহাঙ্ারা সাধাকবের কিকিন্মাত্র উপকার দর্শিলে আমার 
সমুদয় আম সক ইকো? 

পরিশেষে কূপ ফপক্িকাযে শীকার কফিতেছি যে,এই পুস্ত- 
কের সশোধলবিষছে আমার জোষ্টিসহোদরগ্রত়িম প্রিয়তম বন্ধু 
মাননীয় শ্রীযুক্ত খাধু শশিভৃষণ চট্টোপাঙ্যায় বিদ্যাবাটম্পত্ি 
মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিগ্জাছেন। নর 


কলিকাতা । ) শর্মা ক 
ঈনৃলিংচন্র শু... 
১লা আখিন ১৮৭৮। ছি 


প্রাকৃতিক ভূগোল। 





উপন্রষণিক! । 


,. শিক বজালীতে গৃহের ছাদে বা অর্া কোন উন্নত স্থান 
অধবা প্রশস্ত প্রান্তরে উপবেশনপূর্বক আকাশমগুলের প্রতি 
পাত করিলে কি ্নোহর চিত্র আমাদের নয়নপথে পতিউ 
হয়। নঙ্যোদগুল নিল, কোথাও মেখেক্ রেখামাতর নাই, 
এর সমক্বে চুক্দিকে নয়ননিক্ষেপ করিলে কাহার মন না 
ভক্তি ও বিশ্ময়রসে পিছত হর? কেন! অনন্ত অসীম খিষ্- 
রঙের অন্ত িরখীপপ্রাশালীপরধযা্গোচনা করিয়া স্বশিজিমাদ্‌ 
পরমেশ্বরকে মনে হনে গলংখ্য ধন্তবাঁদ প্রদান করে ? বৃহৎ বৃহৎ 
গ্রহ ও নক্ষঅসমূহ আমাদের সম্মুখে জলিতেছে, আমরা! প্রথমতঃ 
উহাদের উজ্জল ও ফোদল কিরণ দেখিক্া মোৌহিভ হই, 
উহা্দিগ্রের সৌনর্াযাশি আমাদের দিকে “আবদ্ধ করে।, কিন্ত 
করখক্কাল নিরীক্ষণের পয়ই আঁথর! উহাদের পাসে গল্ডাতে দিকটে 
কে উতুদ্দিকেই আরগু বহসংখ্যক তারা! বা ক্ষত দেখিতে গাই). 
দেবি অনায়াসেই ুঝিতে পারা বায গে উহাযে কিরণ 


২ ' উপক্রমধিকা . 
পূর্ববৃষ্ট নক্ষত্রসমূহ অপেক্ষা! কিঞ্চিৎ অল্প উজ্জ্ল। আবার আরও 
অধিকক্ষণ মনোযোগপূর্বক নিরীক্ষ* করিলে আরও কত শত 
ক্রমন্থস্ম তারকারাশি দৃষ্টিগোচর হয়। আবার যদি দুরধীক্ষণ 
মন্ত্রের সাহায্যে আকাশ্মণ্ডল পর্যবেক্ষণ কর! মায়,আরও কত শত 
অতি ক্ষুত্র নক্ষত্র নয়নপথে উচ্ুত হইতে থাকে। দূরবীক্ষণের 
সাহায্যতিন্ন এ গুলিকে দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্যোতির্বি্ৎ 
পণ্ডিতের অশেষবিধ পরীক্ষান্বারা সপ্রমীণ করিয়াছেন যে এ 
সকল ক্ষুদ্রনক্ষত্র বাস্তবিক ক্ষুদ্রনহে। উহার প্রত্যেকে এক 
একটা প্রকাণ্ড কূর্্যমগ্ডলন্বরূপ, অথবা তদপেক্ষাঁও বৃহৎ, কেবল 
অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়! উহাদিগকে অত ক্ষুদ্র দেখায়। যে 
সকল নক্ষত্র আমর! গুদ্ধ চন্দ্রা দেখিতে পাই ও যে গুলিকে 
দেখিতে হইলে* দূরবীক্ষণের প্রয়োৌক্জন হয় এই সকল ব্যতীত 
আরও কত শত নক্ষত্র জসীম আকাশমার্গে বিদ্যমান আছে,কিস্ত 
ফোন প্রকার মাহুতিক কৌশলেই উ্থাদিগকে দৃষ্টিপধে আনিতে 
পারা বায় না। গ্রশিতশী্ের সাহায্যে অনেক দূরবত্ত নক্ষত্রের 
দূরদব সংখ্যায় পরধ্বসিত করা যাইতে পারে সত্য বটে, কিন্ধ এ 
সকল সংখ্যা এত অধিক দূরত্বের প্রকাশক যে উহা মনেও ধারণ! 
ও অনুভব করিতে পারা মায় না। এই সকল বিষয় পর্যালোচনা 
করিলে হতবুদ্ধি হইতে হ়। ফলতঃ বিশ্বরাজ্য অসীম অনত্ত অবা- 
ভুনসগোচর ! ইহার সহিত তুলনা করিলে আমাদের সামান্ত 
পৃথিবী ক্ষুদ্রতম বালুকাকণার স্তায় ও বোধ হয় না। 
আবার সমগ্র বিশ্বরাজ্যের বিষয় তুলিয়া গিয়া আমাদের 
আবাসভূমি এই সামান্ত পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহাকে 
আর সীমান্ত বলিয়া বাধ হর না । দিবাতাগে কোন উন্নত স্থানে 


» গাবোহপপূর্বাক চতুর্দিকে দৃষ্িপাতি কলে পৃথিবীকে প্রকাণ্ড 


২)পক্রমণিকা ।, ৩ 


অসীম ও পরম রমণীয় বলিয়া বোধ হয়।' আবার সঙ্থুথে হুদূর- 
বিস্তীণ ভৃভাগ্ে মনে'মনে অতিক্রম করিয়া আমর! ক্রমশঃ যতই 
অগ্রসর হইতে থাকি, ততই অসংখ্য দেশ বিদেশ, মহাদেশ, 
অপার সাগর,গগনভেদী পর্বত আমাদের মানসচক্ষুর সম্মুথে উপ- 
স্থিত হইতে থাকে । যর্দি এই সকল অশেষবিধ পদ্দার্থ একত্র 
চক্ষুর উপর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ! হইলে আমর! এই সসা- 
গরা ধরিভ্রীর অনন্ত বিস্তার ও অসীম শোভাসন্দর্শনে মোহিত 
ও বিশ্মিত হই! 

কেবল ইহাই নহে। এই বিশাল পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন নানা 
জাতীয় অসংখ্য জীব নিয়ত বিচরণ করিতেছে, কত শত উত্ভিজজ 

ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া আমাদের '্মানন্দ বিধান করিতেছে, 
আমর! দিবাঁভাগে কুর্ধ্যের উত্তাপ ও আলোক উপভোগ করি- 
তেছি,আবার দিবসের পর রাত্রি উপস্থিত হইতেছে,শীত শ্রীক্মাদি 
খতুসমূহ নিয়মিত ভূত্যের গ্তায় যথাসময়ে উপস্থিত হইতেছে, বানু 
বহিতেছে, কথন অুখসেব্য মন্দানিল প্রবাহিত হইতেছে, কখন 

বা! ভীষণ ঝটিকা প্রবলবেগে উজ্ঠীয়মান হইতেছে, নদী ও অসু- 
প্রের জল দির্বারাত্রির মধ ছুইবার উচ্ছসিত হইয়া জোয়ার ভাটা 
উৎপাদন করিতেছে, নদীসমূহ নিই নিষ্কাভিসুখে ধাবমান হুই- 
তেছে। নি্নত মেঘ ও ৃষ্টি হওয়াতে নদী হৃদ প্রভৃতির জল কখনই 
গুফ হইতে .পারিতেছে না এবং এ জলধারা আমাদের ক্ষেতরসমূহ 
শস্য সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হইতেছে । পৃথিবীর বিশালতার সহিত 
এই সকল অন্ভুত ব্যাপার পর্যালোচনা করিলে ইহাকেই এক 
অনির্ধচনীয় কাও বলিয়া হৃদয়ক্গম” হয়। নিশ্চয়ই এই বকপ 
নিয়ত পরিবর্তনাদি অধলোকন করিয়! ১ 
পৃথিবীর জীবন ও অধিষ্ঠার্ধী দেবতা! স্বীকার করিতেন |", 


£ উপক্রমণিকা । 


পার্থিব পদার্থসমূহের যে সকল নিয়মিত গতি ও পরিবর্তের 
বিষয় উপরে উল্লিখিত হইল,ভাহা আমরা সব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া 
ধাকি, এবং স্থ্টিকর্তার অদ্ভূত নিয়ম ও রচনীকৌশল দেখিয়! 
বিস্মিত হই। কিন্ত পৃথিবীতে অনুক্ষণ আরও খত পরিবর্ভ হই- 
তেছে ততসমুদয় আমরা সহসা বুঝিতে পারি না। কিঞ্চিৎ অন্ু- 
যাঁবন করিলে স্পষ্টই ঘুঝিতে পারা যায় যে নিয়ত পরিবর্তই সৃষ্টির 
নিরম। পৃরিবীস্থ সমুদয় পদার্থ ই অনুক্ষণ আকার পরিবর্ত করি 
তেছে, কিন্তু অল্পে অল্লে সংঘটিত হয় বলিয়া এ সকল পরিবর্তের 
প্রতি আমরা তাদৃশ লক্ষ্য করি না। আমরা আপাততঃ মলে 
করিরা থাকি যে ইতস্ততঃ যে সকল মনোহর পদার্থের শোভাসন্দ 
নে আমরা বিমোহিত হুই, উহীর! বুঝি চিরকালই একরূপ রহি 
য্ছে, কিন্ত প্রাচীন ইতিবৃত্বাদ্ির প্রতি মনোযোগ করিলে সহ 
কেই,আমাদিগের ভ্রম নিরাকৃত হর়। আমরা বৃঝিতে পারি 
গৃথিবীর যে স্থান এক্ষণে যে ভাবে আছে কিছুদিন পুর্ব উহ 
সম্পূর্ণ ভিন্নক্ূপ ছিল। এক্ষণে যে স্থানে অকুল সমুদ্রেব 'জগী 
ক্ববরাশি নিরন্তর ধু করিতেছে, হয়ত বহুকাল পূর্বে এ স্থাত 
অসংখ্য জীবসমাকীর্ণ ক্লোকালয় বা অভ্রভেদী পর্বতরাশি ধিরাডি 
ছিল। আবার যে স্থানে এক্ষণে জনন্তাপরিপূর্ণ প্রকাণ্ড ন? 
দেখ! যাইতেছে, হয় ত কিছুকাল পূর্কে এ স্থানে সাগরের জ 
শি উততফতরচূমালা নিক্ষেপ করিয়া বাষু ও আকাশের সহি 
জীড়ী করিত অধিক কি, মনত্যজাতি আপনাদিগকে ক্থাঁ 
সবুজ! বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকেন, কিন্ত প্যষ্টির প্রারস্তে পৃ 
ববীগষ্ে মহ্যযের নামগন্ধও ছিল না, এবং পৃথিবী অধুনা বি রী 
ঝাদাজাতীয় অন্ত ভীবতস্বর আবাসভূমি ছিল । 
_. উন্নিখিত ব্যাপার সকল উপন্তাস নহে। প্রকৃত সত্য ঘটা 
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এই সমুদয় সগ্রমাণ করিবার জন্গ আমাদিগকে অধিক দুরে যাইতে 
হইবে না। আর্ীদের,এই বাঙ্গালাদেশেই অন্লমময্কের মধ্যে অনেক 
পরিবর্ত, ঘটিয়াছে। কিঞ্চিৎ মনোযোগপুর্ক নদী প্রভৃতির গতি 
পর্যালোচনা করিতে থাকিলে আমরাও উক্ত প্রকার অনেক 
পরিবর্ত হ্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারি। বিগত বিশ পঁচিশ বদরের 
মধ্যে কলিকাতার চতুঃপার্বস্ত নদিরা৷ ষশোহর প্রভৃতি জেলার কত 
স্থানে ভূভাগের কত পরিবপ্ত হইয়াছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে 
হয়। ত্রহ্মপুত্র,ভাগীরধী,পদ্মাভৈরব,খড়িয়া প্রভাতি বৃহৎ ও স্ষুত্র 
নদীসমূহের গতিপথ অবেক স্থলে সবিশেষ পরিবর্তিত হইয়াছে। 
নদীর স্বোত সরিয়া যাওয়াতে কোথাও জন্সমাকীর্ণ গগুপ্রাম 
নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে, কোথাও বা পূর্বে বে স্থান দিয়া নী 
'ুবলবেগে প্রবাহিত ছিল,তথার চর পড়িয়া ক্রমূশঃ নূতন গ্রাম ও 
।লকালয় সংস্থাপিত হইতেছে । আরও কিছুদিন পুর্বে এ সরুল 
নদ হয়ত অন্য কোন দিক্‌ দিয়া প্রবাহিত ছিল। সকলেই জানেন্ন 
নবর্ধীপ নিয়া জেলার অত্তর্গত, কিন্তু উহা! অধুন!| ভাগীরখীর 
পশ্চিমকুলে বর্ধমান ছেলায় অবস্কিত। এরূপ হইবার কারণ কি? 
কিছুকাল পুর্বে নবদ্ধীপ ভাগীরথীর পুর্ধধ পারে অবস্থিত সিল, 
কালক্রমে নদী এতদূর সৃরিক্! গিয়াছে যে সমগ্র নবদ্বীপ একবারে 
ভাগীরথীর পশ্চিম পারে পড়িয়াছে। আবারপ্নবন্থীপ”এই নামটাব্ক 
তাৎপর্ধ্য এই ফে'উহা পুর্বকালে নদীর গর্ভ হইতে উত্থিত ভই- 
রাছিল!পন্মানদীর ভাঙ্গনে কত গ্রাম একবারেবিলুধী হইতেছে 9৪ 
উহাদের পরিবর্থে পল্মার চরে আবার নৃতন নূতন গ্রাম সংস্থাপিত 
হইতেছে। কীর্ডিনাশা নদীর স্রোতে প্রসিদ্ধ রাজ! রাজবল্পদের 
কত কীর্ঠি লাৎ হইয়াছে ভাহা৷ প্রত্যেক বঙগবারীই .দ্রানিয় 
পারের। ওক ৬০।৭৩ বতদর পুরে জন্ধপূ্ নম টাক! জেলার 
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বন্ুদুর পূর্ব দিয়! প্রবাহিত ছিল, কিন্তু উহ! এক্ষণে ঢাঁকার অনেক 
পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইতেছে । উহার গ্রাচীন স্রোত অধুনা 
ক্রমশই মজিয়া যাইতেছে । ক্রমাগত চর পড়ান্তে গশা পদ্মা 
প্রভৃতি যাবতীয় প্রধান নদীই ক্রমশঃ অনাব্য হইয়া উঠিতেছে 
ফলতঃ বহুকাল নদীসমূহের এইরূপ ছুরবনথা, চলিতে থাকিলে 
কালক্রমে উহার! শুক্ষপ্রায় হইয়া যাইবে ও হিমালয়ের প্রকাও 
তুষাররাশির পরীবাহের জন্য হয় ত বোন নৃতন প্রবাহিকার উদ্ভব 
হইবে । পগ্মাতীরে ধাঁহারা বাস করিয়া থাকেন, তাহারা উহার 
দৌরাত্ম্য স্বচক্ষে অনুভব করিয়া থাকেন পদ্মার প্রবলজ্োতে 
উহার এক কুল নিযতই ভাঙ্গিতেছে ও "অপর কূল গড়িতেছে 
নদীব এইরূপ অত্যাচারে কত লোককে নিরন্তর বাসস্থান পরিবর্ 
করিতভ হয় হার সংখ্যা করা যার না। সম্প্রতি পদ্মানদী 
ভাঙ্গনে গৌয়ালন্দের প্রকাড রেলওয়ে ষ্টেসন পর্য্যস্ত জলসা 
হইবটু উপক্রম হইয়াছে । 

আমরা বাহুল্যভয়ে কেবল আমাদের দেশ হইতেই এ 
প্রাক্কৃতিক পরিবর্ের উদাহরণ প্রদান্‌ করিলাম । .জ্ঞানবদ্ধিসঃ 
কাঁরে পাঁঠার্থীরা বুঝিতে পারিবেন যে ইউরোপ আমেরিক 
প্রস্ৃতি যাবতীয় ভূভাগেই নিয়ত এইফপ পরিবর্ত সংঘটিত হই 
তেছে। 

, আবার আমাদের দেশে আগের পর্কতি নহি। স্বতরাং ভূ 
কম্প ও অগ্ুযুৎপাতের ও ছাদুশ উৎপাত নাই। কিন্ত যে ভৃভা 
কোন আগ্নেয়গিরির নিকটে অবস্থিত তথায় ভূমিকম্প ও অগ্ন, 
পাতে কত শত প্রসিদ্ধ নগর বা৷ সুখের সংসারপরিপূর্ণ প্রা 
সমূহ সাগরগর্ডে বাঁ ভূগর্ডে নিহিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকা 
অনেক স্থাংন সচরাচর এইন্প ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে 


 ₹পক্রমণিকা । ৭ 


ইউরোপের দক্ষিণে নেগল্ন নগরে বিস্ৃবিয়স নামক একটা 
প্রসিদ্ধ আগ্নেয় গার আছে। খুষ্টীয় শাকের প্রারস্তে এই পর্ধ- 
তের অগ্রযাৎপাতে পম্পী নামে একটা প্রসিদ্ধ নগরী একবারে 
ভূমিসাৎ হইয়া যায়। অল্প দিন হইল উক্ত স্থান খনন করিতে 
করিতে পম্পীনগরীর ভন্মাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে । » কতকাল 
হইযা গিয়াছে তথাপি পল্পীনগরীর মধ্যে অগ্নন্পাতের সময় কি 
জীবজস্ত কি নির্জীব পদার্থ যাহা ষে ভাবে অবস্থিত ছিল, তাহার 
অবশেষ অবিকল সেইভাবেই রহিয়াছে! সমুদ্রজলের তরঙ্গ ও 
নদীবেগ এই ছুই কারণে যেরূপ ভূভাগ বিনষ্ট হইয়া যায়, অগ্ননুৎ- 
পাতদ্বারাও সেইরূপ স্থষ্টিলৌপ পাইয়া থাকে । কিন্ত লাগরতরঙ্ 
ও নদীবেগ দারা মৃত্তিকা গলিয়া যে ভূভাগ নষ্ট হইয়া ষাষ তাহাই 
আবার স্থানান্তরে অন্ত আকারে পুনরুদগত হর। ভূমিকম্পাদিদ্বারা 
কেবল স্থাষ্টি লোপ পায় আপাততঃ ইহাই বোঁধ হয়, কিন্ধ এরূপ 
সংস্কার ভ্রান্তিমূলক । ভূমিকম্পাদি উৎপাঁতের ও বিলক্ষণ উপ 
যোগিতা আছে। ইহান্বারা সাগরগর্ভস্থ অনেক তৃভাগ ক্রমশঃ 
উন্নত হইয়া অবশেষে জল ছাড়াইয়া উঠে ও স্বীপাকারে পরিণত 
হয়। অনেক বিজ্ঞানবিৎ পথ্গিতেরা কহিয়! থাকেন যে স্থির 
প্রারস্তে সমগ্র পৃথিবীই সাগরগর্ভে নিহিত ছিল, কালক্রমে ভূমি- 
কম্পের উত্তেজনায় উহা. ক্রমশঃ জলরাশিভেদ করিয়া উদ্দে, উঠি- 
স্লাছে। ফলতঃ এই বিশ্বরাজ্যে একটা ক্ষুত্র পরমাণুর ও বিলোপ 
নাই, কেবল নিরস্তর পরিবর্ হইতেছে। স্থৃতুরাং স্পষ্টই প্রতীয়- 
মান হইতেছে যে যে কোন কারণে হউক না কেন, এক স্থানের 
ভৃভাগ বিলুপ্ত হইলে উহা! অন্য স্থানে অন্য আকারে নিশ্চয়ই 
পুনকুখ্িত হইবে । 
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বিশ্বিত হইতে হয় ও ঈশ্বরের আশ্চর্য্য নির্মাণকৌশলের বিষয় 
বুঝিতে না পািয়া কেবল ভক্তিরসে বিহ্বল হইতে হয়। কিন্ত 
এ সকলের কি কারণ না? এই সমস্ত নৈপর্সিক ব্যাপার বি 
যদৃচ্ছাসম্তত, না কোন প্রকার নিদিষ্ট নিয়ম বা নিয়ম লমৃহের 
ফলস্বরূপ $ এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন নহে, যে সকল 
ঘটনা ও পরিবর্তের বিষয় উলিথিত হইয়াছে, সমুদরয়ই নিদ্দি 
নিয়মের অধীন, সমুদর়েরই নির্দিষ্ট কারণ আছে। ঈশবরের 
নপ্টিতে একটা সামান্য পরমাণ্‌ ও নিয়মের বহিষ্তি নহে। সর্ব 
নিয়ন্তা ক্ষুত্র পরমাণু হঈতে বিশাল ব্রজ্ছাও পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট নিয়ম 
সমূহের অধীন করিয়াছেন। ্তুরাং কার্য দেখিলেই কারণে: 
অন্ুমান.করিতে হয়। মনুষ্য বুন্ধিবলে এরশ্বরিক' নিয়ম সক 
আবিষ্কৃত করিতে পাঁরেন বলিয়াই স্থষ্টির মধ্যে সর্কেষ্ঠ 
পৃথিবী সন্বন্ধে যে সমস্ত ঘটন। 'ও পরিবর্তের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে 
ভৎসমষ্নয়ের কারণ অস্থুসন্ধান ও নির্ণয় করাই প্রাক্কতিক ভূগোত 
শান্্ের উদ্দেশ্য । পৃথিবী ও জীবজন্ত কেন স্থষ্ট হইয়াছে 
তাহা আমর! বলিতে পারি না। কিন্তু পৃথিবীকে আমরা যেরঃ 
অবস্থায় দেখিতেছি উহা কেন ওরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে 
ক্কি কারণে মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, কি কারণে সমুদ্রে জোয়া? 
ভাট! হইতেছে, কি কারণে রাত্রি দিল হইতেছে, কি কার 

বরফ পড়িতেছে,,কি কারণে ভূমিকম্প ঝড় বাত্যা ম্কইক্রো, 
প্রস্ৃতি সংঘটিত হইতেছে, শুক্র অনুসন্ধান করিলে আমন! নির্ণ 
করিতে পারি । ফলত: পৃথিবীর গ্রক্কতি, কুর্য্য প্রভৃতি জ্যোসি 
স্দিগের সহিত ইহার কিরূপ পঙ্বস্ধ ও ইহাতে যাবতীয় নৈহ 
গিঁক ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ের কারণাছি ির্ঘ 
করাই প্রাকৃতিক ভূগোলের ্ার্ধ্য। 


ইপক্রমণিকা । ও 


প্রীকৃতিক তৃগোল শাস্ত্রে যে সকল বিষয়ের আলো হইয়া 
থাকে তৎসমুদয়ের মধ্যে অনেক গুলির সহিত আব. ?টরপরি- 
চিত। 'বাঁযুর সহিত আমাদিগের যেরূপ নিকটসন্বন্ব অন্য কোন 
পদার্থেরই সহিত বোধ হয় তাদৃশ নহে । বায়ুর সাহায্যে নিশ্বাস 
প্রশ্বাস দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করিতেছি, যদি এক মুহূর্তের 
জন্যও পৃথিবী বায়ুশূন্য হয়, তাহা হইলে তদ্দশ্ডেই সমুদয় জীব 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কলতঃ বায়ুর এতদূর প্রয়োজন দেখিয়াই 
পণ্ডিতের! বাযুকে জগতপ্রাণ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । আমর! 
মন্দ মন্দ মলয় পবন হইতে প্রচণ্ড ঝটিকা পর্য্যস্ত বায়ুর নানাবিধ 
ৃ্তি অপুক্ণ প্রত্যক্ষ করিরা থাকি। বায়ুর ন্যায় জল ও আমা- 
দের চিরপরিচিত। আমর! দেখিতেছি, আকাশ ঘনঘটাঁয় আচ্ছন্্ 
হইয়া প্রবলবেগে বারিবর্ষণ করিতেছে ও এ বৃষ্টির সাহায্যে 
আমাদের শস্যক্ষেত্রসমূহ ভূণশস্যাদিতে বিভূষিত হইয়া আমাদের 
জীবন রক্ষা করিতেছে । আপাততঃ এই সকল প্রাত্যহিক 
ব্যাপার অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্ত 
কিঞ্চিৎ অনুধ্যান করিলে অনায়াসেই বুবিতে পারা যায় যে এ 
সকল সামান্য ব্যাপার নহে । বায়ু কখন মন? মন্দ সঞ্চারে 
মনোহর যূর্তি ধারণ করে, কখন বা ভীষণ ঝঞ্জাবাতরূপে স্ৃষ্টি- 
লোঁপ করিতে উদ্যত হয় কথন বৃষ্টির অদ্াবে তৃণশস্যাদি শু 
হইয়া ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, কখন ব। অতিতৃষ্টি হওয়াতে শস্যা্দি 
বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সকল ঘটন! কি কারণে উপস্থিত হয় 
আমর! সহজে স্থির করিতে পারি না । প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠ 
করিলে এই সকল বিষয়ের তথ্য জানিতে পারা যাঁয়। সমগ্র বাযু- 
'রাশিক্ষে একটা অখওড পদার্থ মনে করিয়া উহার প্রকৃতি গুগ ও 
ফার্য্য পরসথৃতি নির্ণয় কর! প্রান্তিক ভুগোনের অন্যন্ত কার্য । 


১৪ উপক্রমণিকা 


বায়ুর ন্যায় মেঘ বৃষ্টি সমুদ্রের জলোচ্ছণস প্রভৃতি যাবতীয় নৈঃ 
রক বাপারই এই শাস্ত্রের বিবেচ্য ইহা পুর্মেই কথিত্ত হইয়াছে 
বাজ্য দেশ নগর গ্রাম লোক বাণিজ্য প্রভৃতি ভূগোলের যে অং 
বর্ণিত হয় তাহার নাম রাজনীতিক ভূগোল, উহীর সহিত প্রা 
তিক ভৃগোলের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই । 

প্রাকৃতিক ভূগোট্শ সচরাচর যে সকল বিষন্ব বিবৃত হ্ইয় 
থাকে সমুদয় কণ্ঠস্থ করিলেই প্রাকৃতিক" ভূগোল শাস্ত্রে সম্য, 
ব্যুৎপত্তি জন্মিবে পাঠার্থীরা যেন এরূপ কখনই মনে না করেন 
পুস্তক পাঠ করি স্বয়ং সকল বিষয় ু্যবেক্ষণ ও পরীক্ষ 
করিতে শিখাই পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যসীধ, 
করিবার জন্য গ্রন্থে কেবল পথ দেখাইয়! দেওয়। হয়। 

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইবে নিযে সংক্ষেপে 
তত্নষুদযের তালিকা প্রদত্ত হইতেছে। তদ্ৃষ্টে পাঠার্থীরা পুস্ত 
কেব আদ্যস্ত কাওগ্রহ করিতে সক্ষম হইবেন । 

- প্রথমতঃ। পৃথিবীর আকার ও প্রকৃতি কিরূপ? ইহা হে 
একটা গ্রহ তাহা সকলেই শুনিয়া থাকিবেন, স্ৃতরাং গ্রহ বলিয় 
পৃথিবীর কি কি গুণ তাহা জানা আবশ্যক । অন্যান্য গ্রহে 
সহিত পৃথিবীর কিরূপ সম্বন্ধ । ুরয্য সমুদয় গ্রাহের কেন্্রদ্বরূপ 
আলোক ও উন্তাপের আদি কারণ। এই স্্যের সহিত পৃথিবী: 
কিন্পুপ স্বন্ধ বিশেষরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। অভঞএ, 
সর্বাগ্রে এই সকল বিষয় সবিস্তরে বিবেচিত হইবে । 

শ্বিতীয়তঃ ৷ ৃর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহাদির বিষয় পরি 
ত্যাগপূর্বক আমাদের এ আবাসভুমি পৃথিবীর বিষয় প্ধ্যালোচন 
করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ছুমণ্ুল একটা বায়বীয় আব 
রণে.সমত্তাৎ আচ্ছাদিত রহিয়াছে । এই বারবীয় আবরণের স্বস্ধঃ 


উপক্রমণিকা |. ১১ 


কি প্রকার? উহা কি কি উপকরণে নির্ষিত, উহাদ্বারা তৃপৃষ্টে 
কিরূপ কারধ্য উৎপাদিত হইয়া থাকে? পরে এই সকল বিষন্ন 
বিবেচিত হইবে । 

তৃতীয়তঃ। বায়ুগোলক পৃথিবীর সর্কোপরিস্থ আবরণ, কিন্ত 
এতস্ডিন্ন ইহার অবয়বের সহিত অব্যবহিত আর একটী আবরণ 
আছে । আমাদের মধ্যে সকলেই জানেন জল কি পদার্থ। যে 
জলরাশি পৃথিবীকে আবরণ করিয়! রহিয়াছে উহাকে মহাসাগর 
কহে। পৃথিবীর ভূভাগ জলমধ্যস্থ বলিয়া আমাদের শীন্ত্রকারের! 
উহাকে সাগরাম্বরা এই বিশেষণ দিয়া থাকেন। এই জলের বিষয় 
সম্যক অবগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় । এই জন্য বায়ুনির্ণয়ের 
পর জলের প্রক্কৃতি, উপক্রণ, সমুজের প্রবাহ, জোয়ার ভাটা, বৃষ্টি 
্স্থৃতির বিষয় সবিস্তরে বিবেচিত হইবে। এ 

চতুর্থতঃ। বায়ু ও জলের বিষয় নিঃশেষ করিয়া পৃথিবীর 
ভূভাগের বিষয় বর্ণিত হইবে। এই স্থলে দেশ মহাদেশ দ্বীপ 
পর্বত আধেয় গিরি প্রভৃতি কাহাঁকে বলে, কি প্রকারে 
উহাদের উৎপত্তি হয়, উহাদের দ্বারা ভূপৃষ্ঠে কিরূপ কার্ধ্য উৎ- 
পাঁদিত হইয়া থাকে, এই সমুদয় বিষয় হুমা ুক্্রূপে বিবেচিত 
হইবে । 

পঞ্চমতঃ। পরিণেতে তৃপৃষ্ঠের কোন্‌ অংশের কিরূপ উ্ণভা, 
কিরূপ আবহাওয়া, কিরূপ জলবাসু, এবং ভিম্ত ভিন্ন স্থানে ডিস 
প্রকার জলবামু হইবার কারণই ৰা কি? এই নকল বিষয় বিবেচিত 
হইবে। উপদংহারে পৃথিবীর কোন্‌ আবংশে কিরূপ জীব ও 
টিভির ডি বরা নত 
" নি্বপপপূ্বক পুস্তক শেষ করা যাইবে। 


০ 


প্রাকৃতিক ভূথোল। 


প্রথম অধ্যায়! 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 


শপ পা 


পৃথিবীর আকার । 


* বহুকাল পুর্বে মানষের এই সংস্কার ছিল যে পৃথিবী দর্পণে' 
ন্যায় চতুক্ষোণ ও বহুদুরবিস্তুত এবং সুর্ধয চ্্র প্রভৃতি গ্রহ 
মক্ষত্রসমূহ ইহার চতুদ্ধিকে পরিভ্রমণ পূর্বক রাত্রি দি? 
প্রভৃতি উৎপাদন করিতেছে । কিন্তু বিজ্ঞানশান্ত্রের সমধি, 
চষ্চা হওয়াতে উন্নিখিত সংস্কার ত্রাস্তিমূলক বলিয়। প্রতিপ 
হইয়াছে। জ্যোতি্বিৎ পণ্ডিতের! সগপ্রমাণ করিয়াছেন ০ 
পৃথিবী একটী গ্রহ, পৃথিবীর আকার কমলালেবুর ন্যায় গোল 
এবং ইহা প্রতিনিয়ত হুর্য্যমণ্লের চতুর্দিকে শূন্যমার্গে পরি 
ভ্রণ (করতঃ) পতিবৎসর একবার করিয়া হুরধ্যমণ্ডঃ 
গ্রক্ষিণ করিতেছে । পৃথিবীর' ন্যায় মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুর 
শনি প্রভৃতি আরও মনেক গুলি গ্রহ শুন্যমার্গে পরিভ্রবণপূর্ববৰ 
কুরধ্যমণ্ডণ প্রদক্ষিণ করিতেছে। দুর্য্যমণ্ল এই গ্রহমগুলী? 


পৃথিবীর বিবরণ । ১৩ 


পরিত্রমণপথের কেন্্রন্বক্ূপ। পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ যেক্সপ 
চ্ধ্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে সেইরূপ ইহাদিগের মধো অনেক- 
গুলির চতুর্দিকে ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গ্রহ নিয়ত পরিভ্রমণ 
চরিতেছে। এই ক্ষুত্্ গ্রহদিগকে উপগ্রহ বা পারিপার্থিক কহে । 
ন্্র পধিবীর উপগ্রহ। পৃথিবী, বুধ, বৃহস্পত্তি প্রন্ৃতি গ্রহ ওঁ 
ঠজ্্রাদি উপগ্রহ কি প্রকারে শৃন্যমার্গে বিচরণ করিয়া খাকে ও 
নজ নিজ পথ হইতে যেস্ঘপিত হয় না, তাহার কারণ কি? 
প্রন্ততির নিয়ম এই জগতে যাবতীয় পরমাণু আছে সমু 
[ায়ই পরস্পরকে আকর্ষণ. করিতেছে, এই নিয়মের বশবর্তী 
ইসা পৃথিবী সুর্য্য বুধ বৃহম্পতি প্রভৃতি গ্রহ ও চক্ত্রার্দি উপগ্রহ 
রস্পরের আকর্ষণে আবদ্ধ হইয়া একটা পরিবারের ন্যায় একত্র 
বিচরণ করিতেছে, কোন প্রকারে স্থানত্রষ্ট হইতে পারে না। 
এই আকর্ষণের বলেই আবার মন্ুষ্যাদি জীবজস্ত স্থানত্রষ্ট না! 
হইয়৷ সপৃষ্ঠে সুখে কালযাপন করিতেছে। সুর্য, পৃথিবী প্রভৃতি 
গ্হসমূহের কেন্দ্র, এই কেন্দ্র ও গ্রহ উপগ্রহাঁদি সমষ্ির সাধারণ . 
নাম সৌর জগৎ। আমরা নির্দবল আকাশে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহারাও প্রত্যেকে হৃর্য্ের ন্যায় এক 
একটা স্বতম্্ব সৌরজগতের “কেন্দ্র, সুতরাং বিশ্বসংসারে কত 
সৌরজগৎ বিদ্যমান আদ তাহার সংখ্যা করা যায় না। ঈশ্বরের 
গতি কি অসীম কি অনন্ত 1 

পৃথিবী স্ু্্যকে প্রদক্ষিণকরিতেছে ও চস্্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ . 
করিতেছে ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। পাঠার্থিগণ 
সামান্যতঃ বুঝিয়া রাখিবেন যে উক্ত "পার্থিব - গতির প্রভাবেই 
দিন রানি শীত গ্রীষ্ম প্রত্ৃতি প্রাছর্ভত হইয়া, থাকে। ক্রমশঃ 
শ্রই সকল বিষয়ের ব্যাখা! করা যাইবে । 

শ-২ 


১৪. প্রাকৃতিক তৃগ্গো 


পৃথিবীর আফার কিরূপ তাহা! সামান্যাকীরে কথিত হই, 
সাছে, এক্ষণে পৃথিবীর আকার গতি প্রভৃতির বিষন্ন সবিস্তরে 
বর্ণিত হইতেছে। 

পৃথিবী গোলাকার কিস্ত সম্পূর্ণ গোল নহে। কমলালেবুর 
ন্যায় ইহার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত কিঞিৎ চাপা । বোধ হয 
হুষ্টর প্রা'রস্তে ইহা সম্পূর্ণ গোলাকার ছিল, পরে নিয়ত ঘূর্ণনদ্বারা 
ইহার উডডর প্রীস্ত কিঞ্চিৎ বসিয়া গিতাছে ও উদ্বারর পার্থ 
কিঞ্চিৎ ঠেলিয়া উঠিয়াছে। একটা কাচা মাটার ভাট! ঠিক 
গোল করিয়! নির্মাপপূর্বক উহার ঠিক মধ্যস্থল দিয়া একটা 
লাক! বা সরু কাটা প্রবিষ্ট করিয়! যদি ী কাটা ধরিয়া ভাটা, 
টাকে তুরান যায়, তাহা হইলে ক্রমশঃ উহার ছই প্রান্ত বসিয়া 
যাইবে ও ছুই পার্খ্ব কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়। ঠেলিয়া উঠিবে। আদি- 
কালে পৃথিবীও যে ভাটার ন্যায় কাঁচা ছিল তাহার অনেক 
গ্রদাণ পাওয়া যাক়্। পৃথিবী যে গোলাকার তাহা নিম্বলিখিত 
কয়েকটা প্রমাণঘবার! স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে । 

(১) যদি ইংলও বা ভারতমহাসাগর হইতে জাহাজ খুলিয়া 
আ্নবরত পশ্চিমাভিসুখে যাওয়! যার, তাহা হইলে কিছুদিন পরে 
মরা ইংলও বা ভারতমহাসাগরের যে স্থান হইতে যা! 
করিক্লাছিলাষ অবিকল সেই স্থানে উপনীত হইব 7 কুআপি দিক্‌ 
শবিবর্ড করিতে হইবে না। পৃথিবী গোল না হুইয়। অন্য কোন 
কারের হইলে কখনই এরূপ ঘটনা হইতে পারে না। 

(২) সুযুতের তীরে দণ্ডারমান হইয়া যদি সমুদ্রের অনন্ত 
জলরাশিরঞ্গ্রতি দৃষ্টিপাত কর! যায়, তাহা 'হইলে কখন কখন 
বহুদূরে ভাবমান জাহাজের উদ্ধতাগ অর্থাৎ মাস্তল পাইল প্রস্থতি 
প্রথমত আমাদের দৃষ্টিপখে পতিত হইতে থাকে, পরে জাহাজ 
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খালি ক্রমশঃ যতই তীরের দিকে অগাগয় হইতে. থাকে, ততই 
উহার অন্যান্য অংশ দৃষ্টিগোচর হয়, এবং এইরপে ক্রমশঃ অগ্র- 
সর হইল পরিশেষে আমরা সমগ্র জাহাজখানি দেখিতে পাই। 
দুর হইতে জাহাজের মান্তুল যখন 'আমাদের দৃষ্টিপথে প্রথম পতিত 
হয়, তখন হ্ঠিক যেন বোধ হয় যে জাহাজ খানি সাগরগর্ভ হইতে 
উধি* হইতেছে! এইরূপ বদি কোন জাহাজ আমাদের নিকট 
হট: ' হরে যাইতে থাকে, তখন প্রথমতঃ উহার অধোতাগ অর্থাৎ 
রঃ ্রন্থুতি অদৃশ্য, হইতে থাকে, পরে যতই জাহাজ অগ্রসর 

ততই উহার অন্যান্য অংশ ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতে হইতে 
উড বোধ হয় যেন জাহাজ 
থানি নমুদ্রগর্ডে ডুবিয়া গেল। যদি সমুদ্রের উপরিগাগ সমতল 
হইত, তাহা হইলে জাহাজ খানি কখনই ক্রমশ: দৃশ্য ৰা অদৃশ্য 
হইতে পারিত না। ফলতঃ দর্শক ও জাহাজ এই উভয়ের মধ্য- 
ভাগ উচ্চ অর্থাৎ গোলাকার বলিয়াই এরূপ হইয়া থাকে । 

পৃথিবী গেল। 





এইরূপ আবার শরৎকালে আকাশমগডল নির্শাল ও পরিচয় 
হইলে যদি আমরা কোন দিন প্রাতঃকালে মালদহ, দিনাজপুর, 
পৃণিযা বা ুক্গের প্রন্থৃতি যে কোনকস্থানে উপস্থিত হইয়া উত্তয়- 
দিকে দূরদৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে কামরা হিমালয় পর্ব 
তের তুষারধবল শুঙ্গরাঘি বালহুর্যটকিরণে বিরান এ্রঞ্িয়াছে ' 
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দেখিতে পাই। এই সকল শৃঙ্গ বহুদূর উন্নত ৪,আকাশভেদী, 
কিন্ত দূর হইতে দেখিলে উহ্াদিগকে তাছুশ উচ্চ বলিয়া বোধ 
হত না, আর পরিদৃশ্যযান পর্বতশ্রেণীর নিক্সভাগ একবাত্রে অদৃশ্য 
থাকে। এরূপ হইবার কারণ কি? যদি পৃথিবী সমতল হইত, 
তাহা হইলে উত্তুঙ্গ হিমালয়ের আপাদমস্তক একবারেই দর্শকের 
দৃষ্টিক্ষেত্র পতিত হইতে পারিত। কিন্তু তাহা না! হইয়া শৃষ্ষ- 
সমূহের কিয়দূংশ পর্যন্ত অদৃশ্য থাকে । ইহাম্বার নিঃসন্ডেহ 
বোধ হইতেছে যে দশক ও দষ্ট পদার্থের অস্তব্বস্া ভূভাগ গোলা 
কার পৃথিবীর কিয়দংশ বলিয়! কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত এবং এই 
উন্নতিই দর্শকের গতিরোধ করে বলিয়া সমগ্র পদার্থ একবারে 
দৃষ্টিগোচর হয় না। উপরে দর্শক ও দুরবর্তী অণববান- 
ঘটিত যে উদাহহণ দেওয়া হইয়াছে সেস্থলেও অবিকল এই- 
দূ ঘটিরা পাকে । পথিবী গোলাকার বটে কিন্ত এত বু বে 
আন্বরা অন্ন স্থাপের মধ্যে উহার গোলত্ প্রত্যক্ষ করিতে পারি 
না। | 

(৩) বদি পৃথিবী গোলাকার না হইয়া সমভূমি হইত, তাহা 
হইলে পৃথিবীর সর্বত্রই এক সময়ে স্র্ষ্যোদয় হইত, কিন্তু এরূপ 
না হইয়া ভিন্ন ভিন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সু্য্যোদয় হইয়া থাকে, 
কোন স্থান হইতে পূর্নাভিযুখে বা পশ্চিমগভিমুখে গমন করিতে 
থাকলে এই ষ্যাপার প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। আবার যদি পৃথিবী 
গোলাকার না হইস্স! সমভল হইত, তাহা হইলে অবশ্যই পর্ব- 
তাদি উন্নত স্থানে উঠিলে সমগ্র পৃথিবী একবারে দৃরিক্ষেত্রে 
পতিত হইভে পারিত, কিন্ত জাহা না হইয়া পর্বতাদির় উন্নতি 
অনুসারে দৃর্িক্ষেত্রের তারতম্য হইয়া থাকে । 

(৪) পরে সপ্রষাণ হুঈবে যে. পৃথিবী ও. চন্দ্র শূন্যধার্থে 
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নয়ত বিচরণ করিতেছে । এইক্সপ বিচরণ করিতে করিতে 
'খন পৃথিবী হু্ধ্য'ও চন্দ্রের মধান্থলে উপনীত হয় সেই সময় 
থিবী শল্্র অপেক্ষা আকারে অনেক বুহত বলিয়া সুষ্যেকর 
লোক প্রতিরোধ করে ও চত্্র অনৃশ্য হইয়া যায়। ইহাকে 
ন্ের গহণ কহে। চন্রগ্রহণের সমর চন্দ্রের উপর পৃথিবীর 
ব ছায়! পড়ে উহা সর্বদাই গোলাকার দেখায় । পৃথিবী গোলা 
নর না হইলে কখনই এব্প হইতে পারে না। 

(৫) যদি ইহা সম্ভব হইত, যদি আমরা কোন উপায়ে 
বামাদ্িগকে চন্দ্রের উপর লইয়! যাইতে পারিতাঁম, তাহা হইলে 
[খিৰীপৃষ্টে সুষ্যের আলোক প্রতিফলিত হওয়াতে পৃথিবীকে 
বিকল চক্রের ন্যায় গোলাকার বোধ হইত। বদি কুর্য্যমণ্ডল 
.ইতে কোন ব্যক্তি আমাদের পৃথিবীতে আমিতে পারিতেন, 
চাহা হইলে আমরা তীহার মুখে নিশ্চয়ই শুনিতাম যে পৃথিবী 
চথা হইতে একটা ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। 

পৃথিবী গোলাকার বটে কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নহে, উত্তর ও 
বক্ষিণ প্রান্তে কিঞ্চিৎ চাপা; স্ৃতরাং ইহার আকার কমলা 
লবুর স্তাঁয়। কি প্রকারে ইহ! জানিতে পারা গিয়াছে এবং 
কি উপায়েই বা ইহা! মাপিয়! স্থির করা যায় তাহা পরে বর্ণিত 
£ইবে। যদি এই চাঁপা অংশের একটার ঠিক অধ্যস্থল দিয়া 
এরূপ একটা বরখা কল্পনা! করা! যায় যে উহা! পৃথিবীর কেন্দ্র ভে 
করিয্না অপস্থ চাপা প্রান্তের ঠিক মধ্যস্থলে উপনীত হয়, তাহ! 
' হইলে এ কজিজং রেখাকে পৃথিবীর অক্ষ বা অক্ষদণ্ড কহে। 
অক্ষরেখা যে ছুই প্রান্তে পৃথিবী স্পর্শ রে উছাদিগের নাম মেরু 
টততর প্রাস্তকে উত্তর মেরু ব! সনের ও দক্ষিণ প্রান্তকে দক্ষিণ 
মক কুষের কহে। মেকঘযের ঠিক মধ্য্থল দিশা পৃথিবীর 


১৮ প্রাকৃতিক ভূগোল: : 
অপেক্ষাকৃত উন্নত অংশ পরিবেষ্টন করিয়া পূর্ব পশ্চিমে যে রেখা! 
কল্পনা করা যায়, তাহার নাম নিরক্ষ ৰা বিুবরেখা। এই 
€রথান্বার! পৃথিবী উত্তর ও দক্ষিণে ছুই সমান অংশে বিভক্ত 
হ্য়। 

পৃথিবীর আঁকার গোল ইহ! 
সপ্রশ্থাণ হইয়াছে, পৃথিবীর 
পরিমাণ নিয়ে নির্দিষ্ট হইতেছে। 
পৃথিবীর গরিষ্ঠ ব্যাস সর্থাৎ 
হাহা পুর্ব পশ্চিমে পৃথিবীকে 
ভেদ করিয়া উভয়প্রান্তে বিষুব- 
রেখা স্পর্শ করে তাহার দৈর্ঘ্য 
৭৯২৫ মাইল 'আর উহার লখিষ্ঠ 
অথাৎ মেরুস্পর্শা ব্যাসের দৈরধ্য ৭৮৯৯ মাইল, অতএব মোঁটের 
. উপর পৃথিবীর ব্যাস ৮*** মাইল ধরা যাইতে পারে। এক্ষণে 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ৭৯২৫ মাইল হইতে ৭৮৯৯ মাইল 
বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই পৃথিবীর মেকদ্বয়ের লিক 
তার পরিষাণ+ অর্থাৎ গড়ে ২৬ মাইল। পৃথিবীর পরিধি প্রায় 
২৫০** মাইল। ইহার পরিমাণফল প্রায় ১৯৭*০০১**০ বগ 
মাঈল। ইহার নফল ২৬০,০০০,০০০০০০* ঘন মাইল ও ইহার 


খরুহ প্রায় চিনি টন 1 





দ্বিতীয় পরিচ্ছ্দে। 


পৃথিবীর গতি । 


আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যে পৃথিবী নিশ্চল, এক স্থানে 
স্থিরভাবে অবস্থিত রহিয়াছে ও সুর্যযচন্ত্রাদি উহার চতুর্দিকে 
পরিভ্রমণ করিতেছে । কিন্তু বহদ্দিবস হইল জ্ত্যোতিংশান্তের 
উন্নতি হওয়াতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে উন্নিখিত সংস্কার ্রাস্থি 
মূলক। সকল জ্যোতিফই আকাশমার্গে স্বস্ব নিদিষ্ট পথে 
নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। ন্্ধ্য অন্ত কোন জ্যোতিক্ষের 
চতুদ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে কি না তাহা অদ্যাপি নির্ণাত হয় 
নাই, কিন্ত হুর্য্ের যে এক গ্রকার গতি আছে তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ হুর্ষ্যের চতুর্দিকে নিয়ত 
পরিভ্রমণ করিতেছে ও চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে । 

পৃথিবীর গতি সর্বসমেত তিন প্রকার। প্রথম ইহার 
সাধারণ গতি, দ্বিতীয় ইহার আফ্ছিক গতি ও তৃতীস্ব ইছার 
বার্ষিক গতি। প্রত্যেক গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি স্ব স্ব গতিতে পরি- 
ভমণ করাতে সমগ্র সৌরদগঞ্থ শুন্যমার্গে অগ্রসর, হা 
তেছে। মনে কর নমগ্র যৌরজগৎ এক খানি গাড়ির চাকার 
ন্যায়, এই চক্রের অভ্যন্তরে অনেকগুলি স্বতন্ত্র ত্র চক্র ' 
নিহিত রহিয়াছে, ইহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র .গতি আছে এবং 
নগর চক্তধানির ও স্বতন্ত্র গতি আছে। অন্ব দ্ুত জজ 
চক্রগুলি গ্রহ উপর্থহাদির স্বায় ও লম্র চক্রখান্তি লম্র 


২ প্রাকৃতিক ভূগোল। 


সৌরজগতের প্রতিরূপ 1 এক্ষণে বিবেচনা কর সমগ্র চক্রখানির 
গতিবশতঃ যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুত্র চক্রগুলিও অগ্রসর হইতেছে, তন্রপ 
অমগ্র সৌরজগতের গতিবশতঃ পৃথিবীও শূন্যমার্গে অগ্রসর হই- 
তেছে, আর ইহার নিজেরও স্বতন্ত্র গতি আছে । এই ক্ষুদ্র 
পুস্তকে পৃথিবীর সাধারণ গতির বিষয় তাদৃশ প্রয়োজনীয় না 
হওয়াতে বিশেষরূণে বিবৃত হইল না। ) 
পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রকার গতি ইহার আক্কিক গতি । পৃথিবী 
প্রায় ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে নিজ অক্ষ বা মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে 
একবার আবর্তন করিয়া থাকে, এবং এইরূপ নিয়ত আবর্তন 
করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে । যেরূপ গাড়ির চাকা 
আপন অক্ষদণ্ডের চতুর্সিকে আবর্তন করিতে করিতে অগ্রসর হয়, 
পৃথিবী প্রায় সেইরূপ করিয়া থাকে। ইহাকেই পৃথিবীর 
আক্ছিক গতি কহে; কারণ এইরূপ আবর্তন করিতে ধত সমদ্ব 
-খ্সভিবাহিত হয়, উহাকেই আমরা এক অহোরাত্রি'কহিয়া থাকি! 
মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে আবর্তন করিবার সময় যখন পৃথিবীর ষে 
ভাগ সূুর্যমণ্ডলের সম্মণীন হয়, তখন সেই ভাগে হুর্ধ্ের আলোক 
নিপতিত হওয়াতে দিন হুইয়া থাকে, এবং অন্যভাগে হুর্যযালোক 
না লাগাতে রাত্রি হইয়া থাকে । একটী ক্ষুদ্র মৃণ্মায় গোলক 
ইরা প্রদীপের সম্মুখে ধরিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া! যায় থে 
উহ্থার অদ্ধাংশে প্রদীপের অলোক পড়িল ও অর্ধাংশ অন্ধকার 
হ্টল, পৃথিবীরিষয়েও অবিকল এইরূপ হইঙ্কা থাকে । সুতরাং 
স্পষ্টই বুঝা গেল যে এক সময়ে পৃথিবীর অদ্ধাংশে রাত্রি ও 
অর্ধাংশে দিনমান হইয়া থাকে। এই ব্যাপারটীও পৃথিবীর 
গৌলত্বের অপর একটা প্রমাণ। এরূপ যে হইয়া থাকে ভাহ! 
আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পান্ি।. 


পৃথিবী বিবরণ । ২৯ 
আমরা পৃথিবীর যে অংশে অবস্থিতি করিতেছি, আমেরিকা 
তাহার ঠিক বিপরীর্ত দিকে অবস্থিত। এক্ষণে আটলান্টিক 
মহাসাগত্বের ভিতর দিয়া উউরোপ ও আমাদের দেশ হইতে 
ট্েলিগ্রইফের ভার নিডিন্ত হইয়াছে । কোন স্থানে আটক না 
হলে কলিকাতা হইতে তারে খবব দিলে ছুই তিন মিনিট সময়ের 
মধ্যেই উহা আমেরিকায় পৌঁছিতে পারে । যি আমরা ঠিক 
বেলা ছুই গ্রহরের সময় 'ভারযোগে আমেবিকায় সংবাদ প্রেরণ 
করি, তাহা হইলে উহা ২1৩ মিনিটের মধোট আমেরিকার 
পৌছে, কিন্ত খন পৌছে তখন আমেরিকার ঠিক ছু প্রহর 
রাত্রি। ম্ৃতরাং স্পষ্টই বুঝা গেল যে বখন আমাদের 
দেশে বেলা ছই প্রহর, তখন আমেরিকার দে অংশ আমদের 
ঠিক বিপবীত দিকে অবস্থিত তথায় রাত্রি ছ্ গ্রহত্ব। আমাদের 
বোধ হয় পৃথিবী স্থির রহিয়াছে ও স্র্যা পর্ব হইতে পশ্চিমাতি- 
খে প্রদক্ষিণ করিতেছে, কিন্তু ফলে ঠিক ইহার বিপরীত ঘটনা 
ঘটি-তছে অর্থাৎ পৃথিবী পশ্চিম হইতে পৃষ্ধাভিমুখে সূর্য্য প্রদক্ষিণ 
করিতেছে? পৃথিবীর আন্িক গাতিত্ন বেগ অতি ভয়ানক ; 
£হা বিষুবরেগার নিকট প্রায় প্রতি সেকেন্ডে ১৫০০ ফুট পথ 
অতিক্রম করিয়া থাকে, বিবুবরেখার মিকট ইহার বেগ সর্ব 
পেক্ষা অধিক এবং এখাশ হইতে পৃথিৰীপুষ্টের দূরত্ব অসুসারে 
বেগেরও হাঁস হইয়া থাকে। মেরতয়ে লিকুট ইছাত বেগ" 
প্রায় কিছুই নহে বলিলেও বলা খায় | 
এক্ষণে এপ প্রন্গ উপস্থিত হইতে পারে হে ধদি পৃথিবী 
গত ভয়ানক বেগের সহিত আপন ধক্ষের চতুষ্থিকে পরিভ্রমণ 
চরিতেছে এবং এই বেগের উপর আবার সবেগে সুর্যযকে প্র. 
“ক্ষণ করিতেছে, তখন আমরা উহার পৃষ্ঠে অবস্থান করিয়া 


২২ প্রাক্কাতিক ভগোল। 


উহার গতি অন্থৃতব করিতে পারি না কেন? আর কি ব্ধপেই বা 
আনরা স্ানত্রষ্ট হইয়া পতিত হই না,' কি প্রকারে আমরা! 
পৃথিবীর এত বেগ সব্বেও ইহার পৃষ্ঠে স্থিরভাবে অবস্থিতি করি- 
তেডি? 

এই ছুই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা কঠিন কছে। এক্ষণে 
বিজ্ঞানশান্ত্বের উন্নতি হওয়াতে এসকল বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। 

যখন আমরা নৌকারোহণে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাই, 
তখন যদি আমাদের নৌকা বেগে চলিতে থাকে এবং আমাদের 
পার্ে যদি কোন নৌকা বাধা থাকে, তাহা হইলে যতক্ষণ আমা- 
দের নৌকা চলিতে থাকে এবং আমর! উক্ত স্থির নৌকা 
দেখিতে পাই, আমাদের অবিকল বোধ হয় যেন আমাদের 
€নীকা! স্থিরভাবে রহিয়াছে, ও অপর নৌকা বেগে চলিয়া যাই- 
তেছে। এইরূপ আবার ঘদি আমাদের নৌকা বীধা থাকে ও 
জ্পর এক থান নৌকা উদার পার্খ দিক বেগে চলিয়া যায়, তাহ! 
হইলে আমাদের অবিকল বোধ হয় যেন আমাদের নৌকা বেগে 
চলিতেছে ও অপর নৌকা! বাধা রহিয়াছে । নৌকায় যাইবার 
সয়ম যেমন আমরা আমাদের নৌকা বা অপর কোন নৌকার 
গতি অন্গভব করিতে পার না, সেইরূপ আমরা পৃথিবীরও গতি 
অনুতব করিতে পার না, আমাদের কোধ হয় পৃথিবী নিশ্চল রহি- 
যাছে ও হধ্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ কৰিতেছে। পৃথিবী ষে ঘুরি- 
তেছে তাহাও আমরা অনায়াসে অন্থমান করিতে পারি) যদি 
পর্ধতাদি উন্নত স্থানে আরোহণপূর্বযক তথা হইতে আস্তে আনতে 
একটা চিল নিয়ে নিক্ষেপ-করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে 
পাইফে টিলটা যেস্কান হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার ঠিক নিয়ে 
না পড্টিয়া তথা হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ব দিকে ঘগ্রস্র ছক পড়ে । 


পৃথিবীর বিবরণ 1 ২ 


ইহার কারণ এই, টিলটা ভূমিসংলগ্ন হইতে যতটুকু সমর 
লাগে, পৃথিবী ততটুকু সময়ের মধ্যে পূর্ব দিকে কিয়ৎপরিমাণে 
অগ্রসর হইয়াছে, এবং এই কারণেই টিলটা কিঞ্চিৎ অগ্রসর 
হয়া ভূমিসংলয হয়, পৃথিবী নিশ্চল হইলে কখনই এরূপ 
হতে পারিত না। যে পরীক্ষাটার বিষয় উল্লিখিত হইল, এত- 
ভিন্ন অন্যান্য নানাপ্রকারেও সপ্রমীণ হইতে পারে যে ৪ 
নিশ্চল নহে, নিরস্তর ভ্রমণ করিতেছে । 

পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে ইহা যেন স্থির হইল, কিন্তু তবে 
আমরা স্তানতরষ্ট হইয়া পড়িয়া বাই না কেন? পৃথিবী ত গোলা- 
কার, অতএব যাহারা আমাদের বিপরীত দিকে রহিয়াছে, তাহা: 
দের মস্তক নিশ্চয়ই আমাদের পদতল্র দিকে রহিষ্বাছে, তবে 
তাহার! পড়িয়া যায় না কেন? এই প্রপ্রের উত্তর পূর্বেই দেওয়া, 
হইয়াছে। পৃথিবীর আকর্ষণই আমাদের না পড়ি! যাইবার এক- 
মাত্র কারণ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জগৎ সংসারের নিযষই এই 
যে প্রত্যেক পরমাণুই অপর পরমাণুকে আকর্ষণ করিক্না থাকে । 
যাহার পরমাণুসমাষ্ট অধিক হওয়াতে আকর্ষণের বেগ অধিক 
হয়, তাহাই তদপেক্ষা ক্ষুদ্র পদ.্থকে আকর্ষণ পূর্বক নিজের 
দিকে লইয়া যায়। এই নিয়ম অন্থুসারে পৃথিবী আপন কেন্দ্রের 
দিকে সমুদার পদার্থকেই, আকর্ষণ করিতেছে, কারণ: পৃথিবীর 
শ্লাক্ষণের বেগ সমূদূর পার্থিব পদার্থ অপেক্ষা গুরুতর। শ্বং 
. এই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়! সমুদায় পার্থিব পদার্থ পৃথিবী পৃষ্টে 
অবস্থিত রহিগ়্াছে, স্ানত্রষ্ট হইতেছে না। এই জন্যই পৃথিবী 
নিরন্তর প্রবলবেগে চলিতে থাকিলেও পতিত হইতেছে না। এই 
জন্যই আমাদের পদতলের দিকে অবস্থিত. লোকেরাও স্থাবজষ্ট 
হইতেছে না ফলত; উচ্চ আর নীচ এই ই শবের আর্থ আর 
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কিছুই নহে, যে দিকে আমাদের মস্তক সেই দিককে আমরা উ 
বলিয়া থাকি ও যে দ্দিকে পদ সেইদিককে নীচ শব্দ নির্দেশ ক 
শ্তরাং আমরা আমেরিকার অধিবাসীদিগকে যেরূপ আমা 
লীচে অবস্থিত যনে করিতেছি, তাহারা্ড আমাদিগকে ঠিক মে 
ব্ূপ আপনাদের নীচে অবস্থিত মনে করিতেছে, অথচ কেহ 
স্থানচ্যুত হই পড়িয়া যাইতেছে না? যে আকর্ষণের বি 
উল্লিখিত হইল উহাকে মাধ্যাকর্ণণ কহে। মাধ্যাকর্পণে 
প্রভাবে উদ্ধে নিক্ষিপ্ত পদার্থ ভূমিতে পতিত হয় ও এই আকধণে 
প্রভাবে আমরাও স্থানড্াত না হইয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থান করি 
পুথিবীপৃের সর্বত্রই যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ঠিক সমান এর 
নহে | নিরক্ষবৃত্তের উপরিস্থ স্থানসমূহ কেহ্ছের অধিক 
নিকটবন্তী বলিয়া এই সকল স্থানে পদার্থের ভার অধিক আ। 
এখাল হইতে উত্তর বা দক্ষিণসুথে অগ্রসর হইলে ক্রমশঃ ভারে 
ভীরহম্য হর। এইকপ আবার উচ্চন্থানে উঠলেও পদাথের ভা 
কমিয়া হায়। 
পথিবীর উতীয় প্রকার গ্রতিকে ইহার বাধিক গতি কহে 
পৃথিবী গায় ৩৯ দিম ১৫ দণ্ডে একবার হুয্যহণ্ডল প্রদক্ষি 
বি | হুম গুল প্রদক্ষিণ করিত্তে ঘে সময় লাগে উহাকে ই ব 
লু কহে । স্চরাচর ৩১৫ দিনে বৎসব গণনা করা যান । ৫ 
* ২ জাল অব? থাকে হারামী হিসাবে উহার সনি করি] 
চার বদর অন্তর গতি বৎসরে একটী অধিক দিন পরিগণি! 
হয়: থাকে প্রথিবীট যে পাথে স্থ্দ্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহা! 
পৃথিবীর কক্ষ শ্রই "বক্ষ সম্পূর্ণরূপে গোলাকার নে 
দেশ কুমড়ার ১ন্যায়, ফল লগ্থাভাগে কাটিলে ছেদমুখের যে! 
কাকার হয়, পৃথিবীর ভ্রমণমাগের আঁকার অনেকাংশে সেইক্ষপ 
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উচ্থাকে ইলিপ্ন বা ক্ষেপণী কহে । ইলিদ্ষের লম্বাদিকে ও চওড়া- 
দিকে ছুইটা ব্যাস ধরা যাক্স। লম্বাদিকের ব্যাসের উপর ছুইটা বিন্দু 
কল্পিত হইয়া থাকে,উহাদিগকে ইলিপ্লের কেন্দ্র কহে! এই উভয়ের 
অন্যতর কেন্দ্রে কুর্য্যের অবস্থান । সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হই- 
তেছে যে আপন কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবী এক সময় ুর্য্যের 
অত্যন্ত নিকটে উপস্থিত হয় এবং আর এক সময় ুর্য্য হইতে 
অত্যন্ত দূরে যায়। ফলে কৃর্ধ্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের গড ৯১, 
৩২৮,৬০০* মাইল পৃথিবীর বেগও ভয়ানক, ইহা প্রতি ঘণ্টায় 
৬৮৮০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে করিতে শক বৎসরে স্ুর্য্য- 
সগ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে! 

পথিবীর আজিকগতিবশতঃ দিবারান্তি হইয়া থাকে হহা 
পৃর্ক্বেই কথিত হইয়াছে, কি প্রকারে দেশ ও কালভেদে দিবা- 
রাত্রির হাঁসবুদ্ধি হয় ও কি প্রকারেই বা শীত গ্রীপ্বাদি ভিব্ন ভিন্ন 
খতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে, নিয়ে তাহার ব্যাথ্যা করা যাই 
তেছে। পৃথিবীর বার্ষিক গতিই দিবারাত্রির হাসবৃদ্ধি ও শীত- 
গীপ্রাদি খডুর কারণ । মনে কর যদি পৃথিবী এরূপ ভাবে অবস্থিত 
হইয়া উহার কক্ষে ঘুরিতে থাকিত, যে পৃথিবীর অক্ষদণ্ড উহার 
কক্ষক্ষেত্রের সহিত মিলনে সকোণ উৎপন্ন করিত অর্থাৎ পৃথিবী 
ঠিক লম্বভাবে অবস্থিত হইয়া ঘুরিতে থাকিত, তাহ! হইলে 
কুত্রাপি কোন সময়েই দিবারাত্রির শ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারিত না 
পৃথিবীর সকল অংশে সকল সময়েই দিবারাত্রির পরিমাণ সমান 
₹ইত। 

কিন্ত পৃথিবীর ্রব ব্যাস বা অক্ষদণ্ড ঠিক লম্বভাঁবে অবস্থিত 
নহে, কিঞিৎ তির্ধ্যগৃভাবে অবস্থিত, এবং. উহা! সর্বদাই 
তিথ্যগৃভাব রক্ষা করে, অর্থাৎ সর্কদাই আপনার পুর্ব তাবস্থান- 
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বাড়িতে থাকে,কারণ এই সময় হইতে দক্ষিণ মেরু কুর্য্যের অভি- 
মুখীন হইতে আরম্ত হয়। এইরপে ক্রমশঃ ২২ শে ঞডিসে- 
স্বর ভাত্বিথে উত্তরার্ধে রাতিবৃদ্ধির চরমসীমা হয় ও উত্তৰ 
মেরুতে অনবরত ছয় মাস কাল রাত্রি হইয়া থাকে, সুর্ষেযাদয় হয় 

না। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, যে নিরক্ষরেখা হইতে যে স্থান 
যত উত্তরে অবস্থিত, শীতকালে তথায় রাত্রি তত বড় হইতে 
থাকে, এই কারণে শীতকালে ইংলগ্ডের যাত্রি আমাদের রাত্রি 
অপেক্ষা অনেক বড় হইয়া থাকে । উত্তরার্ধে দিবারাত্রির যেরূপ 
হাসবৃদ্ধি হয় দক্ষিণার্ধে তাহার ঠিক বিপরীত হইরা থাকে, অর্থাৎ 

উত্তর মেরুতে যখন ছয় মাস দিন, তখন দক্ষিণ মেফতে ছয় মাস 

রাত্রি এবং যখন পৃথিবীর উত্তরার্ধে দিন বাড়িতে থাকে, তখন 
দক্ষিণার্দে দিন জুমশঃ কমিতে থাকে, এবং যখন উত্তরাক্ধে রাত্রি 
ৰাড়িতে থাকে তখন দক্ষিণাদ্ধে দিন বাড়িতে থাকে । কেবল 
২২ শে মার্চ ও ২২ শে সেপ্টেম্বর সমগ্র পৃথিবীর উপব সমান দিম 
রাত্রি হইয়া থাকে । ২২ শে জুন উন্তরার্ধে দিবামানের চরমসীমা, 
কিন্ধ দক্ষিণার্দে & দিবস রাত্রিমানের চরমপীমা, এবং ২২ শে 
ডিসেম্বর উত্তরার্ধে রাত্রিমানের চরমসীমা, কিন্ত দক্ষিণাঞ্ধে দিবা 

মানের চরমসীমা হইয়া থাকে । 


শারদ বিক্লব পদ । 


স্ 











বামন বিধুব পদ । 
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পৃথিবীর বার্ধিক গতি ও ইহার অক্ষদণ্ডের বক্রভাঁবে অব- 
স্থিতি এই উভর কারনে বেমন ভূপুণঠে দিবারাজির হাসবৃদ্ধি হত, 
সেইরূপ-অবিকল এই্রু ছুই কারণেই আবার শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি 
খতুর প্রাহর্ভার হইর! থকে । বৎদরের মধ্যে কোন কোন সমস 
আমর! দেখিতে পাই, যে সূর্য্য যেন আকাশের অপেক্ষাকৃত নিষ্ন- 
ংশে অবস্থিতি করে,আমাদের মন্তকের উপর উঠিতে পরে না ॥ 
যখন এইরূপ ঘটন! হয় হৎকালেই শীত খতুর প্রাহূর্ভাব হয় গু 
সুর্ধ্যকিরণ তাদৃশ প্রথর বোধ হয় না। এইরূপ আবার কখন কখন 
সূর্যকে আকাশনার্গে বিলক্ষণ উচ্চহ্ানে অবস্থিত বলিয়! বোধ 
হয়, এবং এই সমর হ্রে্ের কিরণ লম্বতংবে আমাদের উপর 
পতিত হওয়াতে অত্যন্ত উষ্ণ ও প্রথর বোধ হয় সুতরাং গ্রীষ্মকাল 
উপস্থিত হইয়া থাকে । বস্তত্তঃ হুর্যের গউিবশতঃ এক্সপ হঙ়্ 
না, পৃথিবীর কক্ষে উহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান অন্সায়ে 
এইরূপ শীত গ্রীন্াদি অনুভূত হইয়া থাকে। 
গ্রীষ্মকালে পৃথিবীর উত্তরাদ্ধে অর্থাৎ নিরক্ষবৃত্ত ও উদ্ভর 
মেরুর অন্তগতি স্থানদমূহে দিবামান রা“ত্বর অপেক্ষা বদ্ধিত হয, 
কারণ এ সমস উত্তর মেরু স্ু্য্ের অভিমুখে অবস্থিত থাকে, উচ্থা 
পূর্বেই কথিত হইয়াছে । এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, দিবস 
অপেন্গারুত অধিক সম্মব্যাপী হয় বলিয়া উক্ত সময়ে উক্ত 
প্রদেশসমূহ অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া উঠে। এই সময় পৃথিবীর & 
ংশে হুধ্যকিরণ লহ্বভাবে পতিত হয় এবং পৃথিবী অতিশব 
উত্তাপ গ্রহণ করিয়া থাকে । আবার দিবস দীর্ঘ বলিয়া দেমল 
অধিক উত্তাপ পৃথিবীর অন্তর্গত হর, রাত্রি অলপ বলিয়া সেইরূপ 
অতি অল্পমাত্র উত্তাপ নষ্ট হইতে পারে, হুতেরাং সমূষ্টি অপেক্ষা 
ব্যয় অল্প হওয়ীতে ভূপৃষ্ট উষ্ণ হুইদ1 উঠে ও প্রচণ্ড শ্ীন্স আসিন। 
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উপস্থিত হয়। আবার যখন শীতকালে উত্তর মেক স্ুর্য্যে 
দিকে বিমুখভাঁবে অবস্থিত হ্য়, তথ্চকালে রাত্রি দীর্ঘতর হয়া 
অধিক উত্তাপ নষ্ট ভইর] যায়, কিন্তু দিন ক্ষুদ্র হওয়াতে পৃথিবী 
অন্পই উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । হৃতরাংই এই সময় পৃথিবী? 
ত্রার্ধে শীত উপস্থি5 হয়। পৃথিবীর উত্তরার্ধে শীতত্রীষ্মা্ি 
খতু বে মে নগয়ে সংঘটিত হইয়া পাকে দক্ষিণার্ধে ঠিক তায 
বিপরীত হয়? অর্থাৎ খখন আনাদের দেশে শীত তখন, 
দক্ষিণাদ্ধে গীদ্দ, ও যখন আমাদের দেশে গ্রীষ্ম তখন দক্ষিণা 
শীতের প্রাহুভাব হইছ। থাকে । শীত ও শ্রী প্থিবীব প্রবং 
খতু, বসন্ত, শরং প্রন খাত ও শ্ীপ্ের অবাস্তর ভেদ মাত্র 
স্থতরাং এই সকল খড় ও পুথিবীর গনি, কুর্যাকিরণের পাত * 
নিরক্ষবেপ! ভইতে দূরতা অনুলারে-সময়ে সময়ে প্াছুভৃতি হইয় 
পকে। শীত রী গ্রবল্য অনুনারে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষি' 
-উয় অদ্থকে সর্ধশুদ্ধ পাচটী ভাগে বিভদ্ত্করা বাইতে পরে 
ইহাফের মধ্য সকলের শেষে অর্থাৎ অন্যতর মেরুর সন্মিভিত্ত 
ভাগ দ্ুইটাতে শীতের অধিকতর প্রসর । মধোব ভাগটা সমশীতোষ 
শ নেখেরটা নিরক্ষরেখার নিকটবন্থী বলিয়া অধিকতর উষ্ত 
কর্যের সছিত পৃথিবীর কিন্দপ সম্পর্ক তাহা এক প্রকার 
বর্ণিত হইসে এক্ষবে তদ্ধিয়ে ভলশিষ্ট দুই চারিটী ক 
বলা দাইভেছে 1 কর্ণ ও উত্তরের সহিত পৃথিবীর বেক্ধপ ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক দৌজগতের অন্য কোন গ্রহ বা উপপ্রহথের সহিত তাদৃশ, 
নহে 1 কৃষ্য পৃথিবী হইতে অনেক দূরে অবস্তিত, এত দূরে 
অধস্থিন, মে দদি অত্যন্ত ক্রতগ।মী রেলওয়ে শকটে আরোহখ- 
পূর্বক প্রতি দন্টায়,৩* মাইল পথ অতিক্রম করিতে করিতে 
পৃ্দিবী হইতে স্র্ধ্যমণ্ডলে যাওয়া সগ্কব হইত, তাহা হইলে 
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তথায় পৌছিতে আমাদের প্রায় ৩৪ বৎসর সময়ের প্ররোদ্বন 
হইত। আবার কুর্ধের আয়তন এন নুহ যে প্রতি ঘণ্টায় 
৩* মাইস পথ অতিক্রম করিলেও সৃর্যযমগুল প্রদক্ষিণ করিতে 
৯ বংনর সমর লাগিবে। কিন্ত এইকপে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে 
এক মাসের অধিক সময় লাগে নাঁ। শরক্ষণে অনুযাঁন করিনা 
দেখ সুর্য আমাদেব পৃথিবী অপেন্দা কত বড় ও কত দূরে তাব- 
স্থিত। ফলতঃ এই সকল কারণে আমরা বছুদিবস ওর্যাস্ত 
স্র্য্যের প্রক্কৃতিব বিষয় কিছুমাত্র অবগত িলাঘ না। স্থুষ্য- 
দেবকে স্বভাবতই আমাদের পরমোপকারী দেবা! বিফ পুষ্ছা 
করিতাম। আনাদের শান্্রকাদেরাও হষ্য ও চত্রকে গবছেশত 
রেব চন্ষ্বয় বলিয়া বর্ণনা করিষাছেল। সেথা হক অধুনা 
বিজ্ঞানের মমধিক উন্নতি হ9য়াতে হুর্যের বিষয় অলেক অবগত 
ভওয়া গিরাছে। হুর্ষ্যের কিরণপরীক্ষাদ্ংরা বুঝিতে পারা বাস 
থে উহাতে বহুবিধ পার্থিব পদার্থ বিদামান আছে, কিন্তু কুর্য্যের 
এত ভয়ানক উত্তাপ যে উহার প্রভাথে তথায় লৌহাদি ধাতু 
গলিয়া” শিরা একবারে বাম্পাকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছে । 
লৌহ ভিন্ন অন্ঠান্ত নানাবিধ ধাতু ও 'অপরাপর পার্থিব পদার্থ 
হ্ধ্যমগুলে বিদ্যমান জাছে তাহাও বুঝিতে পাকা যায় । শু্য- 
মণ্ডলের যেন্ূপ উত্বাপ, অনেকে অন্থমান কবিযা থাকেল যে 
পূর্বন্ালে চত্্র ও পৃথিবীরও তারুশ উত্তাপ ছিল। ক্রমশঃ 
উিন্তাপ শির্গত হইয়া পৃথিবী ও চন্ত্র শীতল হয় পড়িয়াছে । 
পৃথিবীর অত্যন্তরভাগ অতান্ত উষ্ণ, স্থগভীর কপাদি খনন 
করার সময় ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পওয়া যায়, ইছার অভ্যন্তর 
ভাগের উফ্তাৰশতঃ পদার্থসমূহ তরল হইয়া আগ্েন্স পর্বতের. 
গহ্বর হ্থার! বাহিরে আসিক়্া পড়ে । আর চক্রের মধ্যেও যে 
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পূর্বকালে" অনেকগুলি আগ্রেয় গিরি ছিল, তাহাও ছূরবীক্ষণের 
সাহায্যে স্পষ্ট প্রতীযমান হয়। পৃথিবী চন্্র হুর্ধ্য ও অন্যান্য 
গ্রহ উপগ্রহাদির পরস্পর এইন্প সাদৃশ্য থাকাতে অধুনাতন 
পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পৃথিবী প্রভৃতি পূর্বকালে 
সুর্যের অবয়ব ছিল, কালক্রমে খনিয়! খমিয়া শ্বতন্ত্র পদাঁকারে 
পরিণত হইয়াছে । উষ্ণ পদার্থ হইতে কোন তরল পদার্থ খদিয়া 
পড়িলে উহা! সর্ধদাই গোলাকার ধারণ করে। প্রদীপের উষ্ণ তৈল 
গোলাঁক।রে পণ্ভতিত হয় ইহা সকলেই দেখেয়া থাকিখেন, জুতরাং 
এরূপ নিশ্য় করা যাইতে পারে ফে পুথিবীও সুর্য হইতে 
গোলাকারে পতিত হইয়া ক্রমশঃ শীতল ও কঠিন হইয়? 
ভঠিরাছে ) 

স্র্যোর সহিভ যখন আদীদের এত নিকট সম্পর্ক, তখন 
ছুর্য্য যে আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই । ফলতঃ নুরধ্য না থাকিলে আমরা একক মুহূর্তের 
ছন্যও জীবন ধার্ণ করিতে পারি না। হুর্যয আলোক ও উদ্ভা- 
পের অদ্বিতীয় কারণ । শৃর্ধোর আলেধকে দিন ও হুর্ষেযের টন্তাপে 
গ্রীশ্মাদি খড় প্রবন্থিত হইতেছে । উত্তাপ ও আলোক, কি জস্ব 
কি উত্ভিজ্জ সকল পদার্থের পক্ষেই অত্যন্ত প্রয়োছল'র, এই উভ- 
পের অভাবে কিছুই প্রাণধারণ করিতে শারে না। কুধ্য হইতে 
আমা যেরূপ আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হই,সেইরূপ হুর্যাবুতটিরও 
কারণ। হুর্ষের আকর্ষণে জল আকৃষ্ট হইয়া বাপ্পাকারে 
আকাশে উত্থিত হর এবং মেঘরূপে পরিণত হইযা বৃষ্টি হইতে 
থাকে । হুর্ষে্র ন্যায় চন্দের সহিত ও পৃথিবীর বিলক্ষণ সম্বন্ধ । 
চন্দ্র যাবতীয় জ্যোতিষ্ক অপেক্ষা পৃথিবীর অধিকতর নিকটবর্তী । 
ইহা কিঞ্িধিক ২৭ দিলে পৃথিবীকে একবার প্রদ্গিণ করিয়া 


ূ | পুঁধিবীর বিবরণ । .. 5৩ 
থাকে। ইহার আকর্ষণে সমুদ্রের জল ফীপিয়া উঠে ও সমূ্ে 
ছুইবার টি জোয়ার ভীটা হয় । 


ভৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
শপ 
ভূপৃষ্ঠের গণিত রেখা । 
এক স্তান হইতে" স্থানান্তরের দূরত্ব, সময়ের তারতম্য ও 
শীত গ্রীঘঘাদির প্রাহ্র্ভাব প্রভৃতি গণনার সৌকধ্যার্থ ভূপৃষ্ঠের 
উপরিভাগ্গে কতকগুলি রেখা কল্পিত হইয়া থাকে । নিয়ে আব. 
হাক রেখাগুলির নাম ও তাৎপর্য্য প্রদত্ত হইতেছে । 





' পৃথিবীর অক্ষ বা মেক্ষত্বণ্ড কাহাকে কহে, তাহা! পুর্বব অধ্যায়ে 
ব্যাখ্যা হ্ইয়াছে। যে কল্পিত খ্জুরেখা পৃথিবীর কেন্দ্র ভেদ 
করিয়া উত্তর দক্ষিণে উহা'র পরিধি স্পর্শ করে, তাহার নাম অক্ষ 
মী মেরুদও। মেরুদণ্ডেক্স, উত্তর ও দক্ষিণ প্রাস্তকে যথাক্রমে 
উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেক কে । ৯ :- 

উভয় মেরু হইতে সমান দুরে অবস্থিত মে বৃহৎ গোলাফার 
:রখা পৃথিবীর ঠিক মধ্যভাগ বেষ্টনপূর্ববক পৃথিবীকে উত্তর ও 


রী প্রাক্কতিক ভূগোল । 


দক্ষিণ ছই সম গোলার্ধে বিভাগ করিতেছে, তাঁহার নাম বিষুব- 
রেখো । 
যে সকল বৃহৎ বৃত্ত বিষুবরেখা৷ স্পর্শে সমকোণ উৎপন্ন করিয়া 
উত্তর দক্ষিণ প্রান্তে মেরুম্পর্শ করিতেছে ও পরস্পর ব্যবচ্চিন্ন 
হইতেছে তাহাদের নাম মধ্যন্দিন রেখা । এক মধ্যন্দিনরেখাঁর 
5878 থাকে। 
প্রতোক বৃত্তকে ৩৬০ সমাঁন অংশে বিভক্ত করা যার। 
উহাদিগকে অংশ বা ডিগ্রী কহে। গণনার স্থুবিধার্থ প্রত্যেক 
ংশকে আবার ৩৬ সমান অংশে বিভক্ত করা হয়। পৃথিবী 
২৪ ঘণ্টা ময়ে আপন মেরুদণ্ডের চতুষ্টিকে একবার আবর্তন 
করে। সুতরাং ১ ঘণ্টা সময়ে ইহা ১৫ ডিগ্রী অতিক্রম করিয়া 
থাকি চ আনব ৮৮৯৯ পীনীত অইীতেভছে শে কাল কাল আপার 
কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে ১৫ অংশ পূর্বে অবস্থিত হইলে এক 
ঘণ্টা পূর্বে তথায় মধ্যাহ হইবে এবং ১৫ অংশ পশ্চিমে অবস্থিত 
হইলে ১ঘণ্ট! পরে তথায় মধ্যাহ্ন হইবে । এই প্রকারে পৃথিবী পৃষ্ঠে 
অবস্থানের প্রভেদ অন্ুদারে সময়ের পৌর্কাপধ্্য হইয়া! থাকে । 
মধ্যনিনরেধা কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে গণনা করাই প্রথা । 
ইংলও প্রন্থতি স্থানে শ্রীণিচ নগ্র হইতে গণনা করা হয়। 
আমাদের দেশে সিংহল বা উজ্ঞরিনী নগর হইতে গণনা করাই 
কীতি। কলিকাতা! অপেক্ষা লগুন নগরে সময়ের প্রায় ৬ 
ঘণ্টা প্রভেদ, অর্থাৎ আনীদের দেশে বিলীত অপেক্ষা প্রায় ৬ 
ঘণ্টা পুর্বে ধধ্যাহ হইয়া থাকে । সুতরাং বৎকালে আমাদের 
এগানে প্রাতঃকালে ৬টা 'বাছিক়াছে, তখন লগ্ন নগরে রাত্রি 
প্রায় হই প্রহর । -পাঠার্থিগণ মুখায় গোলক দেখিয়া স্কানছেদে 
সময়ের পৌর্বাপর্য্য নিরূপণ করিতে যেন অবশ্য শিক্ষা করেন। 


পৃথিবীর বিবরণ। রহ 


বিষুবরেখা বারা পৃথিবী উত্তর ও দক্ষিণ ছুই সমান গোলার্ধে 
ইভক্ত হয়, আর মধ্যন্দিন রেখাধার! পুর্বদ পশ্চিম হই মমান 
গে বিভক্ত হয়। 

বিষুবরেখা হইতে কোন স্থানের দুরত্বকে অঙ্গদূরদ্ব কছে। 
কান নিদিষ্ট মধ্যন্দিনরেখা হইতে পুর্ব-পশ্চিমের দুরত্বকে 
শঘিমা কহে। 

বিনুববৃত্তের সমাস্তর যে সকল বৃত্ধ করিত হয় তৎসমুদয়ের 
[াম অক্ষরৃত্ত। 

বিধুবরেখা হইতে ২৩২ অংশ উত্তরে যে বৃত্ধ ১৮ 
চহাকে কর্কটক্রান্তি কহে। 

বিধুবরেখার ২৩২ অংশ দক্ষিণে এইরূপ যে রেখা কল্পিত হয় 
গায় নাম মকরক্রান্তি। মকরক্রাস্তি স্যর দক্ষিণায়নের 
র্ধটক্রান্তি উত্তরায়ণের সীম! । 

উত্তর মের হইতে ২৩২ অংশ দক্ষিণে যে বৃত্ত কল্পিত হয়, 
গাহার'নাম স্ুমেরুবৃত্ত,এবং এইরপ দক্ষিণ মেরুর বৃত্কে কুষেক- 
ত্ত কছে। 

নিরক্ষবৃত্ব, কর্কটক্রান্তি, অকরজাততি ও হইটা বেকার 
পৃথিবীপৃষ্ঠ সর্বসমেত পীচটা স্বতন্ত্র মণ্ডলে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে 
নিরক্ষবৃত্তের উভয় পার্থ ব্যাপিয়া উষ্ণ মগ্ডল। দুইটা নাতি- 
শীতোক্-মগ্ডল ও ছুইটী হিমমণ্ডল। কর্কটক্রাস্থি ও উত্তন্ন মেরু- 
ঘৃত্তের অন্তর্গত তৃভাগ উত্তর সমশীতোষ্ণ মণ্ডল, আর মকরক্রাস্তি 
"ও দক্ষিণ মেরুবৃত্তের অন্তর্গত ভৃভাগ দক্ষিণ সমশীতোঞ্ মল । 
উভয় মেরু 'হইতে ক্রান্তিমণ্ল্বয় 'পর্য্যস্ত ভূভাগকে বখাক্রমে 
উত্তর ও দক্ষিণ হিমষগল্‌ কহে। সমশীতোঞ্চ ষ্গুল ছুইটাতে 
হুর্বারশ্মি তির্্যগ্ভাবে পতিত'হয় বলিয়া তথায় শীত শ্রীর্সের 


৩৬ প্রাকৃতিক ভূগোগ। 


সমভাব। গ্রীত্বমণ্ডলে শুর্যাকিরণ লহ্বভাষে পতিত হয় বলিয়া 
তথায় শ্রীক্মের অত্যন্ত প্রাছুর্ভাব । আর, ছুইটা হিমমগুলে অত্যন্প- 
মাত্র হুর্ধ্যকিরণ পতিত হয় বলিয়া তথায় শীত অতিশয় প্রবল । 

আপাততঃ যেটাকে শুর্ষ্যের পথ বলিরা বোধ হয় বস্ততঃ উ্না 
পৃথিবীরই গতিমার্গ । উহাকে রবিমার্গ ৰা! ক্রান্তিবৃত্ত কহে। 
ক্রাস্তিবৃত্ত বিষুবরেখার সহিত লম্বভাবে মিলিত না হইয়া তিধ্যগ্‌ 
ভাবে মিলিত হইয়া ২৩২ অংশ পরিমিত কোণ উৎপন্ন কবি- 
তেছে। এই উদয় বৃত্তের ভুই স্থানে পবম্পর সম্পাত। সম্পাত- 
স্থলে ছুইটীর নাম ভ্রান্থিপঃত, এই ছুই স্থানে পৃথিবীর অবস্থানের 
দিবস দিন রাত্রির পরিমাণ সমান হয় ইহা পৃর্বেই কথিত 
হইয়াছে 

পৃথিবীর মকেন্ড্রিক মে বৃহৎ বৃত্ত পৃথিবীর দৃশ্যমান অদ্ধেক 
হইতে অদৃশ্যবান অর্দেককে পূথক করে তাহার নাম চক্রবাল। 
দে চক্রবাল পৃথিবীপরিধির সহিত সংলগ্ন ভাহার নাম ভূচক্রবাল, 
আর যাহা কেবল আমাদের দৃষ্টিপথের সীমী তাহাকে দৃশ্যমান 
চক্ুুবাল কহে! 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
পৃথিবীর সাধারণ বিধরণ 1 
পৃথিবী একটা গ্রহ, ইহার আকার গোল, ও ইহা শুধ্য. 
বগুলের চড়গ্দিকে পরিল্রণ করিতেছে, এই সকল বিষয় পুর্ণ 
ক্ধ্যায়ে বিশেষজগে: বর্ণিত হইয়াছে । সুর্য ও চন্দ্রের সহিত 
সন্বক্কবশত: পৃিবীর কিরূপ অবস্থা হইতেছে তাহাও পুর্বে 


-পৃথ্থিবীর বিবরণ । ৩৭ 


নর্ণীত হইয়াছে। এক্ষণে প্রক্কতপ্রব্তাবে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ, 
মভ্যন্তর ও উ্দ'্ডাঁগের বিষয় সবিস্তরে বর্ণিত হইতেছে। প্রথ- 
ঘতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, যে পৃথিবীর উপরিভাগে অর্থাৎ উর্ধে, 
হায়র নিয়ত সঞ্চার হইতেছে। পৃথিবীন্থ জীব্জস্ত বামুদেবন- 
পূর্বক জীবনধারণ করিতেছে । বায়ুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না 
[টে, কিন্ত স্পর্শদ্বারা আমরা! বায়ুর উষ্ণতা! বা শীতলতা,উগ্রাবেগ 
ঢা মন্দ গতি, সুন্দররূপে অস্থৃতব করিয়া থাকি। পরীক্ষান্থারা 
নর্ণীত হইয়াছে যে, কি সুগভীর কুপ, কি অত্যুচ্চ পর্বত,পৃথিবী- 
ষ্টের সর্বাংশেই বায়ু বহন করিতেছে । ফলতঃ ৰাযু পৃথিবীর 
[হিত নিত্যসংলগ্ন ইহার আবরণস্বরূপ । এই বায়বীর আবরণ তৃ- 
ৃষ্ঠের চতুদ্দিকে প্রায়৪৫মাইলপর্য্যস্ত ব্যাপিয় রহিয়াছে,এবং উচ্ছার 
[হিত উহার আই্িকগতি অনুসারে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। 
এই আবহমান বায়ুরাশি হইতে মেঘ, বুষ্টি, নীহার,শিশির, ঝটিকা 
প্রভৃতি সংঘটিত হইয়! থাকে । সুতরাং বায়ুর বিষয় সুল্স্ূপে 
মবগত হওর1 1নতীস্ত আবশ্যক । দ্বিতীর অধ্যার হইতে 
মারস্ত করিয়া কয়েকটা পরিচ্ছেদে বায়ুর বিষয় সবিস্বরে বণ্দিত 
হইবে। 
বায়ুর পর জল পৃথিবীর: অপর একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ । 
ইহা'ও পৃথিবীপৃষ্ঠকে আবরণ করিয়া রহিয়াছে । গণনা ও পরি- 
মাণস্ারা নির্ণীত হইয়াছে যে পৃথিবীকে চারি সমান ভাগে বিভক্ত 
করিলে দেখা যাইবে,যে উহার প্রায় তিন ভাগ জল, ও এক ভাগ 
মাত্র স্থল। এই জন্যই শাস্তরকারেরা পৃথিবীকে সাগরা্বর! অর্থাৎ 
সাগরবসন! বলিয়া! নির্দেশ করিস, থাকেন। সমূদ্রই জলের 
একমাত্র আকর। নদী থাল ঝিল পুষ্করিণী মেঘ শিশির প্রভৃতি 
মৃকল প্রবায় দলই লমুদ্রজলের অংশমাত্র,“নানাকারণে ভিন্ন ভিন্ন . 
শ--৪ 


৩৮ প্রাকৃতিক ভূগোন। 


স্থানে নীত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ও নাম ধারণ করে। জলের 
অদ্বিতীয় আকর বলিয়া সমুদ্রের নাম জলনিতধি, সমুদ্র পৃথিবীর 
প্রায় তিন ভাগ অধিকার করিয়া! রহিয়াছে, কেবল এক ভাগ 
মাত্র স্থলের অধিকার ৷ ভূপৃষ্টের পরিনা'পকল প্রায় ১৯৭০০০০০৯ 
'ৰর্স মাইল । ইহার মধ্যে প্রান ৯৪৫০০৯৯০৯ বর্গ মাইল জল, ও 
৫২০৯০০০০ মাইল স্থল । 
পৃথিবীর জল ও স্থলভাগের অবস্থানবিষনে পরস্প্র অ্ভেদ 
এই যে স্থলাগের অধিকাংশই পৃথিবীর উত্তরাদ্ধে তর্থাৎ বিষুৰ- 
রেখার উত্তরাংশে অবস্থিত, ও জলভাগের অধিকাংশ উহার 
দৃক্ষিণাংশে অবস্থিত । 'আবার স্থলভাগের আর একটা বিশেষ 
প্রকৃতি এই ঘে পৃথিবীর উত্তরাপ্ধেই উহার অধিকতর 
কিস্তার 'ও সম্পূর্ণতা । উত্তর হইতে যতই দক্ষিণদিকে অগ্রসর 
হওয়া যায়, ততই স্থলভাগের ক্রমশঃ সন্কীর্ণতা ও অসম্পূর্ণত 
স্পষ্টই লঙ্ষিত হইয়া থাকে । এইরূপে সমুদয় স্বলভাগই 
-বিষুবরেখাপধ্যন্ত ক্রমশঃ সক্কীর্ণ হইতে হইতে উহার কিঞ্চিৎ 
উ্তরে বা দক্ষিণে একবারে হুচ্যগ্রবৎ সুক্ষ হইয়া যা। আমেরি' 
কার ক্রেননক্থীর্ণভা ও পরিশেষে হুরন্‌ নামক অস্তরীপে পরিণাম, 
আফিকার আকার, ও আসিয়াখণ্ডের অন্তর্গত ভারভবর্ষ প্রভ- 
ভির অবস্থার প্রতি মনোযোগ করিলে উল্লিখিত প্রতিজ্ঞার ম্পঈ 
প্রমাণ পাওরা যায় । পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় উপদ্বীপ ও অস্ত- 
রাপ দক্ষিণাভিমুখে বিস্তৃত ইহা! সর্ধ্রই দৃষ্টিগোচর হইয়! থাকে । 
'স্থলের আকান ও অবস্থানবিষদ্বে যাহা! উল্লিখিত হইল, জলের 
বিষয়ে প্রার়্ তাহার বৈপরীত্য দেখিতে পাওয় যায়। যেক্ধপ 
মহাদেশসমূহের অধিকাংশ উত্তরে অবস্থিত,সেইরূপ মহাসাগরসমূহ 
প্রায়ই পৃথিবীর দৃক্ষিণার্ধের উপরি বি্তত। কি কারগে স্থল ও 
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জলের এরূপ পরম্পর প্রভেদ হইল তাহা নির্শর় করিবার উপায় 
নাই। কেহ কেহ নির্দেশ করিয়া থাকেন ষে পৃথিবীতে স্থল ও 
জলের জাগ সমান, তবে পৃথিবীর দক্ষিণাংশে যে অধিক পরিদাণে 
স্থল দেখা যায় না, ইহার কারণ উক্ত স্লভাগ অদ্যাপি আবিষ্কৃত 
হয় নাই। ইহাদের মতে অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণে কোন স্যানে 
ইটিরোপ আসিয়' প্রভৃতির ল্যায় একট স্বৃহৎ মহাদেশ অদ্যাপি 
অনাবিষ্কৃত রকিগ্নাছে। কিছুদিন পূর্বে ইউল.ক্স নামক জনৈক, 
আমেরিকার অধিবাসী জাহাজে ভ্রমণ করিবার সময় অষ্ট্রেলিয়া 
বহুদূর দক্ষিণে একটা প্রকাগ হ্বীপ দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্ত 
উহা তত্কাঁলে বরফে আবৃত ছিল বলিয়া তিনি অধিক দুর অগ্র- 
সর হইতে পারেন নাই, সুতরাং উক্ত স্বীপের বিশেষ বিধরণ 
ঘন্যাপি জানিতে পারা যায় নাই । 

পৃথিবীর মানচিত্র অথবা ভুগোলক লইয়া পরীক্ষা করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে ছুই দিকে ছুইটা বিশাল তূমিখণ্ড ব 
মহান্থীপ অবস্থিত রহিয়াছে, আর উভয়ের মধ্যে স্ুদুরবিস্তৃত 
মহাসাগর ভূপৃষ্ঠকে আচ্ছাদন করিতেছে । এই উভয়ের মধ্যে 
ঘেটা অপেক্ষাকৃত পুর্বে অবস্থিত,তাহাকে প্রাচীন মহাত্বীপ কহে, 
কারণ উহা বহুকাল অবধি আবিস্কৃত হইয়া মন্তুয্যের আবাসভূষি 
হইয়াছে। আর যেটা অপেক্ষাকৃত পশ্চিমে অবস্থিত, তাহার 
নাম নূতন যহাত্বীপ, কারণ ইহা অপেক্ষাকৃত অল্প দিন হইল 
অর্থাৎ খৃষ্টায় পঞ্চদশ শতাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদিগকে 
অবস্থান অনুসারে পূর্ব ও পশ্চিম মহাদ্বীপ ও কহিয়। থাকে। 
আসিয়া ইউরোপ ও আফিকা! প্রাচীন মহাস্বীপের অন্তত, আর 
উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা নূতন মহাত্থীপের অন্তর্গত। গ্ীচীন 
মহান্বীগে-আসিয়! ইউরোপ ও আফ্িকা ব্যতীত আরও 'কতক 
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গুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দীপ বিদ্যমান আছে। অষ্ট্রেলিয়া এই সকল 
দ্বীপশ্রেশীর মধ্যে সর্ধপ্রধান। এই কন দ্বীপের অবস্থা পথ্য 
বেক্ষণ করিলে প্রতীতি হয়, যে কৌন "7 কোন কালে অৎসমুদয় 
একটা অখণ্ড মহাদ্বীপের অবয়বন্থরূপ ছিল, পরে ভূমিকম্পাদি কোন- 
প্রকার পার্থিব উৎপাতে উক্ত মহাদ্বীপ ভগ্ন ও বিনষ্ট হওয়াতে 
উহার ভগ্নাবশেষ গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রীপে পরিণত হুইয়া রহিয়াছে । 
প্রাচীন মহাদ্বীপের ন্যার নৃতন মহাছপেও এরূপ বহুসংখ্যক 
গু ক্ষুদ্র দ্বীপ দুষ্ট হয়। এই গুলিও বোধ হয় কোন অখণ্ড 
মহাদ্বীপের অবয়বস্থবূপ ছিল। আবার আাফিকা ও দক্ষিণ 
আমেরিকার মাকারদৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হয় যে উহার! পূর্ববকালে 
প্রতোকে এক এক স্বতন্ব দ্বীপ ডিল। কালক্রমে নিকটবর্তী 
ভূভাগের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে । আফিকা ও আসিয়ার 
অন্তর্বর্তী স্বরেজ যোজক ও উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অস্তগত 
পাামা যোজক এই উভয়ের প্রকৃতিদৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হয় যে 
উহা অপেক্ষারুত আধুনিক ব্ময়ে উদ্ভূত হয়াছে। এইরূপ 
আবার বেরিংপ্রণালীর তলভাগ পরীক্ষা করিলে ইহাও বোধ হয়, 
তে পুর্দকাশে আমেরিকার সহিত আসিয়া খণ্ডের যোগ ছিল, 
কালক্রমে সাগরতবঙ্গে স্তলভাগ বিলুপ্ত হওয়াতে উভয় মহাদেশ 
পরস্পর পৃথক হইরা পড়িরাছে | ফলতঃ নিয়ত পরিবর্তনই 

কৃতি শিম 1 আমরা অদা পৃথিবীর আকার জল-স্থল সংস্থান 
ও মেরূপ দেধিতেছি, বোধ হয় তিনিরা তাহার সম্পূর্ণ 
বৈপরীত্য হইবে। 

মহাসাগর পৃথিবীকে সর্বাবয়বে আবরণ করিয়া! রহিয়াছে, 
কেবল যে যে স্থানে মহাত্বীপাদি স্লভাগ, তত্তৎস্থানে উচ্ছা সমু 
দরের উপর ভামিতেছে এরূপ নির্দেশ করা ঘায়্। রাস্তবিক 
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একমাত্র মহাসাগর সর্বব্যাপী ও একাকার বটে,কিস্তু স্থবিধার জন্য 
আমরা উহাকে তিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে 
অভিহিত করিয়া! থাকি। ফলত: স্থলতাগের অবস্থান অঙ্থলারে 
মহাসাগরের ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদত্ত হইয়াছে । আসিয়া ও অষ্টে- 
লিয়ার পূর্বসীমা ও আমেরিকার পশ্চিম সীমা এই উভরের অস্ত- 
ব্বর্তী জলভাগের নাম প্যাসিফিক বা প্রশীস্ত মহাসাগর । প্রপাস্ত 
মহাসাগরই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহা আবার ছুইভাগে বিভক্ত 
উত্তর ও দৃক্ষিণ প্রশাত্ত মহাসাগর । আমেরিকা ও ইউরোপ 
এবং আফি কার মধ্যবর্তী সাগবের নাম আটলান্টিক মহাসাগর, 
ইহাও প্রশীস্ত মহাসাগরের ন্যায় ছুই ভাগে বিভক্ত । আফিকা ও 
অষ্ট্রেলিয়া এই উভয়ের অন্তর্বর্তী সমুদ্রের নাম ভারত মহাসাগর । 
আর ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতির উত্তর দিকে. অবস্থিত উত্তর- 
মেকুসন্লিহিত সাগরের নাম্‌ স্থমের সাগর, এবং দক্ষিণ মের- 
সন্নিহিত সাগরকে কুমেরু স্বাগর কহে। এতত্ব্যতীত ক্ষুদ্র কষুন্্ 
সাগর ও সাগরশাখা পৃথিবীর সর্বত্রই বিদ্যমান বসছে, চতুঃ 
সীমা ও নিকটবর্তী দেশ প্রভৃতির নাম অন্থসারে ইহাদিগেক় ও 
ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে । আবার জলভাগ প্রায় সর্বত্রই অবিচ্ছিন্ন ও 
একাকার, কিস্ত স্থলভাগ তদৃশ নহে । ইহা নানাস্বানে বিস্তৃত 
ও সঙ্কীর্ণ সাগরশাখা! উপসাগর প্রভৃতিদ্বারা বিচ্ছিন্ন । কাস্পিয়ান 
সাগর,কঞ্ণসাগর প্রস্ৃতি এই প্রকার জলরাশির প্রধান উদীহুরণ । 
আবার মহাসাগরের পৃষ্ঠদেশ সর্বত্রই প্রায় সত, কেবল বাষুর 
বেগ ও চন্দ্র হুর্য্ের আকর্ষণে সময়ে সময়ে স্কীত হই! উঠে, 
কিন্ত স্থলতাগ প্রায় সর্বত্রই বন্ুর। ইহার উপরিভাগে পাহাড় 
পর্বত প্রত্ৃতি নানাগ্রকার অত্যুচ্চ পদীর্ঘ রহিয়াছে, আবার নদী 
খান উপত্যকা তৃতি নানাএফার নিযৃষি দেখিতে গা 
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যায়? ফলত: সমতল স্থলভাগের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অক্প। এই 
রূপ )উচ্চনীচ] খলিয়া! পৃথিবীপৃষ্ঠে নানাবিধ নৈসর্গিক ঘটনা 
সর্বদাই ঘটিকা খাকে। বধাস্থানে তৎসমুদয়ের ব্যাথা বর! 
যাইবে । 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থলতাগ অপেক্ষা জলভাগ 
গ্রীন তিন গণ অধিক। নিষ়্ে মহাসাগর মহাদেশ প্রভৃতির 
বিভাগ অনুসারে কোন্‌ স্কানের পরিমীণফল কত তাহ প্রদশিত 
হইতেছে । 

স্থলভাগ ॥ 
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পৃথিবীর পৃষ্টঘেশেৰ আকারাদি সংক্ষেপে উন্লিখিত হইল, 
এক্ষণে উহার অত্যস্তরভাগের বিষয়ে ছুই চারিটী কথা বঙ্গ যাই” 
তেছে। পৃথিবীর অত্যত্তরভাগ উহার উপরিভাগের ন্যায় নছে, উহ 


গ1াখবার ববরণ। ৪৩ 


অত্যন্ত উঞ্ণ,এলন কি বোধ হস্ক উহার অধিক দূর রীচে অদ্যাঁপি 
তল্লল পদার্থ বিদ্যমান আর্ছে। & সকল তরল পদার্থ উত্তাপবশতঃ 
অধিকত্তর তরল হইয়া কখন কখন বেগে ভূপৃষ্ঠভেদ করিয়া বহি- 
শর্ত ভয়। যে স্থানে এই রূপ ব্যাপার ঘটে, তথায় প্রথমতঃ 

একটা গহ্বর উৎপন্ন হয়, পরে ক্রমশঃ উহার চতুর্দিকে নানাবিধ 
গলিত পদার্থ জমা হইয়া পর্বত জন্িয়া থাকে । এইরূপ পর্বতের 
নাম আশ্রেয়গিরি। বোধ হয় সকল পর্কতিই প্রথমতঃ এই 
প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে । এতস্তিন্ন পৃথিবীর 'আভ্াত্তরিক 
পদার্থের শক্ষিবশতঃ প্রায়ই ভূমিকম্প হইয়া থাকে । ফলতঃ 
পরথিবীর উপরিভাগের ন্যার অত্যন্তরভাগের বিষয়ও হৃক্মাসুপ্ 
ন্ূপে অবগত হওয়া নিতাস্ত কর্তবা। ইহার পর ক্রমশঃ পৃপিবীর 
বাধু বদল স্থল প্রড়ন্তি যাবতীয় অঙ্গের বিষয় পূথক করিয়া সবি 
স্তরে বর্ণিত হইতেছে । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


'প্রথম পরিচ্ছেদ | 


বায়ু! 
[বাছুর উন্নতি ফিরুত্ব, ও উপকরণ |] 
সাগরের জলরাশি ভৃপৃষ্ঠের আবরণ বটে, কিন্ত উহা আংশিক, 
সর্বব্যাপী নহে। আমর! এই অধ্যারে যে পদার্ধর বিষয় উল্লেখ 


৪৪ প্রাকৃতিক ভূগে লা 


করিতেছি, উহ! তৃপৃষ্টের সর্বব্যাপী আবরণন্থন্বপ। কি অত" 
ভূধর, কি সুগভীর গিরিগুহা, কি গভীরতর সারগর্ভ, সর্বত্র 
বায়ুরাশি বিদ্যমান রহিয়াছে । ফলতঃ খায়ুসমুল্র সমগ্রী পৃথিবী 
সর্বাবয়কে আবরণ করিয়া রহিয়াছে এবং উহার সহিত চিরস 
বেত হইয়া মগুলাকার পথে নিরস্তর উহার ন্যায় পরিভ্র 
করিতেছে । এই প্রকাণ্ড বায়ুরাশিকে বায়গৌলক বা আযাট 
শ্দিয়র কহে। ্ 
বায়ু কিরূপ পদার্থ আমর! চক্ষুত্বারা দেখিতে পাই না বে 
কিন্তু স্পর্শস্বারা উহার প্রকৃতি সুচারুরূপে অনুভব করিয়া থাকি 
মন্দানিল হইতে ভীষণ ঝটিকা পর্যযস্ত সমুদয়ই বায়ুর রূপা 
যাত্র । আমরা সকলেই বাযুদ এই সকল রূপাস্তর সন্ধে সময়ে 'অ 
ভব করিয়া থাকি। বসন্ত ও প্রীশ্বকালে নিশ্বুপ বাযুদেবন করিত 
আমাদের শরীর ও মন প্রষুল্প হইয়া থাকে, আঘার শরৎকা 
মধ্যে মধ্যে যেরূপ প্রচণ্ড ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া থাকে,তাহা ম। 
* করিলেও হৃত্কম্প হয় । আমাদের দেশে ৫1৭বৎসর অন্তর প্রায় 
ভয়ানক খড় হইয়া থাকে, উক্ত ঝড়ে মন্ুষ্যের যেন্দপ সর্বনা 
উপস্থিত হয়, তার বিষয় বিবেচনা করিলে তৎকালীন বায়ু 
যমদূত বলিয়া ভয় করিতে হয়? বিগত সন ১২৭১ সালে 
আশ্বিন মাসে ও তাহার কয়েক বৎসর পরে কার্ঠিক মাসে আম 
দের দেশে যে প্রবল ঝটিকা! "5 বন্যা হইয়াছিল, তাহা বোধ হ 
অদ্যাপি অনেকের এনে বিলক্ষণ জগরূক আছে | উক্ত ছুই বস 
কলিকাতা ও তাহার নান্সিধ্যে ঘেকত লোকের প্রাণ হানি হই 
যাছিল তাহার সংখ্যা করাধ্যায় না? এতভ্তিন্ন বঙ্গসাগরে প্রবধ 
বাত্যা হওয়াতে উহার তরঙ্গসমূহ ভীষণ বেগে অগ্রসর হইয় 
অনেক গ্রাম ও নগররকে একবারে অলসাৎ করিয়া! ফেলে, ও বছু 


এ 


সংখ্যক লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। বঙ্গদেশে এইরূপ ছূর্ঘটনা 
প্রায়ই হইয়া থাকে? এসতএব বামু যে শ্বতস্ত্র পদার্থ তাহা সপ্র- 
মাপ করিবার জন্য অধিক বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই। 
বাু আমাদের প্রাণধারণের পক্ষে ষেরূপ অত্যাবশ্যক, প্রাণসং- 
হারের পক্ষেও তঞ্জপ অনুকুল ইহা! ব্যক্কিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। 
শীতল বা উষ্ণ স্পর্শ অথবা ঝটিকা! প্রভৃতি গুরুতর কাঁধ্যন্থারাই 
যে আমর! বায়ুর অস্তিত্ব 'অন্থভব করিয়া থাকি এ্রন্ধপ নহে, 
উহার গুরুত্ব ও ভাত্ব ও আমরা স্পষ্টই অস্ুতব করি। 
এই বায়বীয় আবরণ পৃথিবীর পৃষ্ঠে নিয়তসংলগ্ন থাকির! 

[ বায়ুগোলকের উহ্হার আড়িক ও বার্ষিক গতি অনুসারে 
উন্নতি] মগডলাকার পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। 
পৃথিবী অন্যান্য যাবতীয় পদ্বার্থকে যেরূপ নিজ 

কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে,বাযুরাশিকেও ঠিক সেইরূপে আঁক- 
রণ করিয়া থাকে, এই জন্যই বাধুরাশি স্থানভ্রষ্ট হইয়া উর্ধে 
উঠিয়! ঝা পার্থে উড়িয়া যাইতে পারে না, নিয়তই ভূপৃষ্টে সংলগ্ন 
গাকে। বাযুগোলক পৃথিবীর চতুর্দিকে কতদূর পধ্যস্ত ব্যাপিয়া 
রহিয়াছে, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে কতদূর উর্ধে বায়ুর সঞ্চার 
আছে, তাহ! পরীক্গাদ্বার! নির্ণীত হইয়াছে । পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ 
ছাড়িয়া কতদূর উর্ধে বায়ুর সঞ্চার শেষ হইয়াছে, তাহা যদিও 
হুক্ক্ূপে নির্ণর করিতে পার! যায় না, কিন্তু ইহ! নিঃসন্দেহ 
নির্ণীত হইয়াছে যে পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে ন্যনাধিক ১০* মাইল 
পধ্যস্ত বাঁযুর সঞ্চার আছে, ইহা অপেক্ষা আরও উর্ধে বাঁযুর 
সঞ্চার থাকা অসম্ভব নহে বটে, কিন্তু কতদূর উর্ধে আকাশমার্গ 
একবারে বায়ুশূন্য তাহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। ফলতঃ 
সমুদয় আকাশই. অতি তরল বাঁয় অথবা বায়ুর ন্যায় অন্য কোন 


৪৬ | প্রাকৃতিক ডাগোল। 


পদার্থদাঁরা যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, ভাহা নিশ্চয়ই প্রভীয়মান হয় 
এই দ্রব্যকে ইংরাজী ভাষায় থর শবে .নির্দেশ করিয়া থাকে 
হুর্ধ্য চন্ত্রাদি গ্রহনক্ষত্ের আলোক এই পদার্থের মধ্য দি! 
পৃষ্িবী পর্য্যস্ত আগমন করিয়া থাকে । এই পদার্থ বিদ্যমা 
লা থাকিলে আমরা বোধ হয় আলোকের মুখ দেখিতে পা 
ভাষ লা! 

যে বাযুগোলক পৃথিবীর সহিত সংলগ্র রহিয়াছে ভাত! ভূপ 
হইতে ৪০1৫০ মাইল উদ্ধ পর্যান্ত বিশ্ডুত। জুত্তর।ং স্পষ্ট; 
বুঝা যাইতেছে থে চতুদ্দিকে এই ৫* মাইল পর্যন্ত বাপ্ত বাং- 
রাশি পৃথিবীর সহিত পরিরবণ করিতেছে । ইহার উর্ধে অঃ 
পার্থির বায়ুর লঞ্চার নাউ । পৃথিবী হইতে প্রাক্স ৭০1৮০ অথ: 
১০* মাইল উত্ধ পর্যন্ত থে বায়ুর কিছু না কিছু সঞ্চার আছে 
অন্ধকার নির্শল রাক্রি্ছে মেঘশূন্য আকাশেন প্রতি দৃষ্টিপা 
করিলেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া বায়। এরূপ বাত্রিঞ্ছে 
কখন কখন আমরা আকাশমগুলে নঙ্ষত্রপাতি দেখিতে 
পাই। হুর্য্যের চতুর্দিকে পৃথিবী প্রহতি গ্রহসমূহ যেন্ধপ নিয় 
নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, ঠিক সেইক্প নিয়মে প্তকগ্ডটি 
অতি ক্ষুত্র পদার্থ ও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে | ইহার ভা 
এক সের অপেক্ষা অধিক হইবে না। এই ক্ষুত্র পদাথ গুধি 
কণন কখন পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইব! তৃপৃষ্ঠে পতিত হইয় 
থাকে। ইহীকেই আমরা উদ্ধাপাত বা নক্ষত্রপাত বলিয় 
থাকি। এই সকল ক্ুদ্র নক্ষত্র আকাশমার্গে অতি বেগে পতিত 
হইবার সময় ইহাদের অঙ্গ ও বায়ু এই উভয়ের পরম্পর আজি 
ঘাত ও প্রতিত্থৃতে অগ্নি উৎপন্ন হইস্বা থাকে, সুতরাং পদার্ু 
শুলি অগ্নিপিণডের ন্যন্ছে উজ্দল হুইয়! পতিত হয়। গণনানী। 


'মায়। -. রি 
নির্ণীত হইয়াছে যে আকাশের বে স্থান হইতে এ পদার্থ 
পৃথিবীপৃঠ্ঠস্থ যহষ্যের সর্ধপ্রথম দৃষ্টিগোচর হয়, উহা তৃপৃষ্ঠ 
হইতে ৭০৮০ অথবা! ১** মাইলের ন্যুন হইবে নাঁ। সুতরাং 
স্পষ্টই প্রতিপর হইতেছে যে ১০০মাইল উর্ধ পর্য্যস্তই বাযুসঞ্চারের 
শেষ লীম1। 
বায়ুর ভৃপৃষ্ঠ হইতে চতুর্দিকে প্রায় ১০* মাইল পর্যন্ত 
গুরুত্ব ও তার/ বায়ুর সঞ্চার আছে বটে, কিন্ত এই সমগ্র. অুব* 
কাশের মধ্যে উহার অবস্থা সর্ধপ্ই একরপ 
নহে। তূপুষ্ঠের উপরিভাগে ও -উহার অব্যহিত 
নিকটে বাষু যেরূপ ঘনূ, সর্বত্র সেরূপ ঘন নহে। বত উদ্ধে 
উঠ যায়, বাযু ততই অধিকতর তরল ও বিরল অর্থাৎ পাতলঃ 
হইতে থাকে। বায অতন্ত স্থিতিস্থাপকগুণযুক্ত পদার্থ 
ভূপৃষ্ঠ হইতে যে স্থান যত উচ্চ, সে স্থানের বায়ু ততই পাগলা 
উদ্ধে উঠিতে থাকিলে ইহা! স্পষ্টই অনুভূত হয়। অত্যন্ত ঘন গু 
স্তর বায়ু সেবন করাই মনুষ্য ও অন্যান্য ভীবজস্তর প্রকৃতি, এই 
নিয়স্থ বায়ুই আমাদের নিশ্বাস গ্রশ্থাসের পক্ষে একমাত্র উপ 
যোগী । এই জন্য অধিক উর্ধে উঠিলে নিশ্বাস শ্রশ্থাসের পক্ষে 
ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে । এই জন্যই উচ্চ পর্বতে উঠিবার, সময় 
পবিক্রাজকগণ কখন কথন, অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিয়া থাফেন। 
কথিত আছে অত্যস্ত উচ্চে উঠাতে “অনেক পরিব্রাঞ্জকের খুখ 
'নাসিকা চক্ষু প্রভৃতি অবয়ব ফাটিয়া রক্ত বাহির হইছিল, ও 
নিশ্বাস প্রশ্বাস অতাবে কেহ কেহ মৃচ্ছিত ও মৃতপ্রায় পর্যস্ত 
হইয়াছিলেন। ছয় মাইল অপেক্ষা উদ্ধে উঠ্িলে নিশ্বাস প্রশ্থাসক্রিয়া 
অসস্তব হইয়া উঠে, এবং আরও উপরে কোন ভবীবজন্তই গমন 
করিতে পারে ন1। তুপৃষ্ঠে বা যাগরবমতলে ব্যমুর যেন্ধপ ভাল 


৪৮ প্রাকৃতিষ্ষ ভুগোল । 


হিমালয় পর্কতের উচ্চতম শৃঙ্গের 'অক্ধেক পর্য্যস্ত উঠিলে 1 
তাহার অঞ্ডেক দেখিতে পাওয়া ঘান্, এব সম্পূর্ণ উপরে হি 
বাধুর আরও অধিকতর লৎুতা অনুসৃত হইতে পারে। 

বায়ুর গুরু ও ভার ।-_বান্ু অতিশর তরল ও লঘু পদা' 
বিশুদ্ধ মন্দ, বায়ু সেবন করিলে আমরা সখী হই। অত 
আপাতভঃ এরূপ বোধ হইতে পারে যে বাম্ুর কিছুমাত্র 
নাই। কিন্তু তাহা নছে। যে প্রকাণ্ড বাঘুরাশি পৃথিবীকে । 
দিকে বেষ্উটন করিয়া আছে, পৃথিবী অন্যান্য পদার্থের ল 
উহাকেও আকর্ষণ করিতেছে,এবং এই আকষণরশতঃ উহা শু 
মার্গে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত না হইয়া তৃপৃষ্ঠের সহিত সংলগ র 
হাতছ 1 ইহাত্বার! স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ষে বাযু যতই লঘু হ' 
নাঁক্ষেন, উহার কিছু না কিছু গুরুত্ব অবশ্যই আছে। আআ: 
ধছগি বাসর কিছুমাত ভার না থাকিত, তাহা হইলে সাগরপৃং 
হউক আর পর্ধতশৃঙ্গেই হউক, উহার অবস্থা সর্বত্রই সঃ 
হইভ। উহা ভৃপৃষ্টে অধিকতর ঘন 9 উদ্দে, ক্রমশঃ পাতল' 
শিথিলসংযোগ হইত না । কিন্ত আমরা দেখিতেছি যে ছু 
ভঈতে যতই উদ্ধে উঠা যায়, ততই বাযুর ঘন কমিতে থা 
আরও দেখা যাইতেছে ষে বাজ অত্যন্ত স্থিতিন্থাপক পদ 
সুতরাং ইহার উপর কোন ভার চাপাইলে উহার আয়তন ' 
হইয়া যায়, এবং ঘনতা বাড়িয়া উঠে । অতএব স্পষ্টই সপ্প্র: 
হইল যে ভূপৃষ্টে বামুর প্রতি পৃথিবীর অন্তিশয় আকর্ষণ ও উ; 
উপবিস্থ বাখুর ভার, এই ছুই কারণে তৃপৃষ্ঠস্থিত বা 
খনতা ও উহার ওুরুত্ব ও সর্বাপেক্ষা অধিক। তং” 
কমে যত উদ্ধে উঠা যার ততই পৃথিবীর আকর্ষণ ক্রমলঃ « 
হইয়া যায় বলিয়া! পর্কতাদি উচ্চস্থানে বাছুক় ভার অপেক্ষা] 


; কষা রা 
লঘু হইয়া পড়ে বায়ু বিসি পদার্থ, খুতরাং পৃথিবী আকর্ষগ 
ও উপরিস্থ যাহুরাশিয়,ভার যেয়াপ নিয়ন্থ বায়ুর অধিকতর তারের 
প্রতি কারণ, সেইরূপ উহার সছিত মিশ্রিত নানাবিধ পদার্থের 
ভারগ্বায়া ও উহার ভারবৃদ্ধি হইয়া থাকে । 

বাছুর ভার নিত্য অলপ নহে। পরীক্ষাঙ্থীরা সপ্রমাণ হই 
যাস্ছে যে সমুদ্রসমভলে প্রর্তি বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থান ঘষে ৰাঁু 
বারা আচ্ছাদিত, তাহার ওকুত্ব প্রায় ১৫ পাউও অর্থাৎ প্রা ৭1৯ 
সের, আর সমুদ্রসমতল হইতে যে স্থান যত উচ্চ তত্রত্য ৰাযুর 
গুরুত্ব ও তদনুসারে ক্রমশঃ অল্প হইয়! থাকে । প্রতি দেশ ও 
কালতেদেও বায়ুর ভারের তারতমা হইতে দেখা যার । পৃথিবীর 
কোন্‌ স্থানে বাধুর ভার কিয্ৎপরিনাণ, তাছা কার্ধ্যতঃ নির্ধারিত 
করিতে পারা যায় । পারদ এক প্রকার তরল ধাতু । পাররদের 
সাহায্যে এক প্রকার ধন্ধ নিশ্িত হ্ইস্থা থাকে । উহ্বাস্থারা কোন্‌ 
স্থানে বায়ুর কত ভার তাহ! অতি স্ন্দরদ্ধপে নির্ণর ফরিতে পারা! 
যায়। পারদকে গঁলাইয়া একটী ৩৩ ইঞ্থি' লঙ্থা কাচের নল বা 
চোর ভিতর ঢালিয়া দেওয়া হয় । কাচের নলটার একটা মুখ 
খোল! ও একটা মুখ বন্ধ। খোলা! সুখ দিয়া পারদ ঢালিযা দিয়া 
পারদপুর্ণ একট ছোট বাটাচ্তে এ নলটা উপুড় কর্দিয়া বসান 
হ। এইকূপ করিলে প্নেখা-যাক্জ ষে নল হইতে কির়দংশ পারদ 
বাটাতে পড়িয়া যায় কিন্তু সমুদয় পড়ে না। যদি সাগরতলের 
উপর নৌকারোহণে ৰা সাগরতীরে বধিক্না এইরূপ কয়! যার, 
ত্বাহ! হইলে দেখা যাইবে যে নলের পারদ্ধ কিযদংশ পড়িস্বাও 
৩* ইঞ্চি পর্যযত্ত উচ্চে রহিল,পারদন্তস্ত: আর নিয়ে নামিল না। যে 
কারণে এইন্কপ হইয়া থাকে তাহ! এই ২₹-উপরিস্থ বাছুরাশির 
সকার, বাটাতে যে পারা রহিয়াছে আহার উপর. অবশ্যই পড়ি- 
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তেছে, এক্ষণে বুঝিতে হইবে বে, উক্ত বাত্ুর ভাত়্ রিনি, 
প্রাক উপর পড়িতেছে, যে নলের পাকা আর নামিতৈ পারে না 
অতএব স্পক্টই বোধ হইতেছে দে বাযুরাশির ভার খদি ক্ষখ; 
ইহ অগ্ত$পক্ষা অধিক হয়, তাহা! হইলে বাটার পারার উর্ধধগ বে. 
অবশ্য কিক্ৎপরিমাণে বাড়িত্ব উঠে, সুতরাং নলের পারা 
উঠিয়া পড়ে । আবার বদি বামুরাশির ভার ফোন কারণে কি 
যার, তাহা হইলে নলের পারা ৩১ ইঞ্চি অপেক্ষা নামিয়া পড়ে 
এইরূপ নিশ্ষিত যন্ত্রের নাষ ভারমান বা ব্যারোষিটপ্প | ব্যারো?ি 
টর' সঙ্গে লইয়া পর্বতাদি উচ্চ স্থানে উঠিলে দেখা যাগ্গ € 
নলের পারা ক্রমশঃ নামিয়া পড়িতেছে, আবার নামিকা আসি 
দেখা যায় যে পারা পুনর্বার উত্ধে উঠিতেছে । পারছে 
এইন্ধপ উন্নতি বা অবনতি ধেক্প নিয়মে হইয়া থাকে তাঃ 
পরীক্ষান্বার! নির্ণাত হইয়াছে । ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতে থাকি 
পারদস্তস্ত শ্রুতি ৮** ফুটে এক ইঞ্চি করিয়া নাষিয়। পড়ে । 
ব্যারোর্মিটর বনত্ত্বারা আমাদের একটা 'মঞ্হোপকার সাধি 
হইয়া থাকে 1 ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে ষে বাধুরাশির ভার কমি ' 
পারদস্তত্ত নামিয়। পড়ে, আর বাড়িয়া উঠিলে পারাস্তস্ত উত 
উঠিতে থাকে । সুতরাং দৈবাৎ ফোন সময়ে হঠাৎ পারদশ্তত্তত 
পড়িতে দেখিলে আমরা বুবিতে পাবি, যে আমাদের উপরি 
বায়ুর ভার হঠাৎ কিয়া গিক্াছে। বায়ু অতিশয় তরল পদা 
ইহা আমরা জানি, সুতরাং বায়ুর ভার কমিয়াছে খুধিতে পারি 
আমর! তাহার বারণ অনুমান করিতে পারি। সেই কার 
এই :--কোন নিদ্ধিষ্পরিত্বাশ বাস্ুর গুরুদ্থের প্রতি উহার উ* 
নিস্ বাম্ুরাশির ভর প্রধান কারণ, সুতরাং কোন স্থানে বায়ু 
ভার.হঠাৎ কমিয়া যাইলে এই নছুমান হ্ষ যে, স্থানের উপরি 
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বায়ু স্থানচ্যুত হইয়া ইতপ্ততঃ বিক্ষিণ্ত হওয়াতে নিয়ন্থ বায়ুর 
তার হঠাৎ কমিয়া গিক্সছে। আর উপরিস্থ বাস স্থানভষ্ট হও- 
য়াতে- উহার অধিরুত স্থান অবশ্যই শূন্য হইয়াছে, স্বৃতরাং 
স্কানান্তরের বায়ু অবশ্যই অতিবেগে জাসিয়া উক্ত শূন্য অধিকার 
করিবে। এই অনুমানস্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যে স্থানে 
হঠাৎ এইক্প ব্যাপার উপস্থিত হয়, তথায় অতিবেশে 
প্রবল বাত্যা ও ঝড় প্রবাহিত হইবে । এইরূপ বুঝিতে পারিলে 
আমরা পুর্বাহে সাবধান হইতে পারি ও আমাদের ধনপ্রাণ রক্ষা 
পাইতে পারে । অতএব ভাবিয়া দেখ ব্যারোমিটর বস্ত্র জমা- 
দের পক্ষে কত দূর প্রয়োজনীয় । 

পুর্বে কথিত হইয়াছে যে সাগরসমতলে বায়ুর ভার ১ বর্ণ 
ইঞ্চি স্থানের প্রতি প্রায় ১৫ পাঁউও ? এক্ষণে. বুঝিতে হইবে 
যে এট ভারের গড় হিসাব । ফলতঃ তৃপুষ্টের সর্বত্রই যে এইক্ষপ 
ভারের সমতা আছে তাহা নহে। স্থানতেদে পৃথক পৃথক্‌ হইস্া 
'খাকে। প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন অংশে বাসর ভার 
' নির্দিষ্ট গড় অপেক্ষা অধিক, সুতরাং তথায় পারদস্তত্ত প্রা 
1৩৯৩৭ ইঞ্জি উহ্িয়া থাকে । আবার উত্তর মহাসাগরে উহার ভার 
গড় অপেক্ষা) কমিয়া যাঁয়, তাং পারদস্তস্ত ২৯৬* ইঞ্চি পর্যাস্ত 
উঠি থাকে । কি কারণে 'বাধুভারের এরূপ তারতম্য হইয়া 
(থাকে, তাহা অদ্যাপি সধ্যক্‌ নির্ণাত হন্ন নাই, তবে একটু পর্যস্ত 
খৈলিতে পারা যায় যে বায়,র উত্তীপও উহার সহিত যিশ্রিত জলীয় 
'বাম্প এইরূপ তারতম্য হইবার ছইটা প্রধান কারণ। প্রথমতঃ 
বায়, যখন উতপ্ত হস উত্তাপের প্রজাবে উহা স্বাভাবিক অবস্থ। 
অপেক্ষা অধিকতর তরল হইস্বা উঠে, অধিকতর তরল হইলেই 
উঠা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর স্থান অধিকার করিয়া থাকে, সুতরাং 


৫২ _ প্রা্কতিক স্ছুগোন। 


পষ্টই বোধ হইতেছে বাম, উত্তপ্ত হইলে উহার সি স্থা 
পবিত্যাগপ্ুর্বক উদ্ধে উঠিয়া যায়। সত পুর্স্থান বাস্পুনয 
হওয়াতে উহার ভাব কমিয়া যায় ও বেরোমিটর হযে পারদ 
নামিয়া পড়ে । এইক্ষপ আবার বায়ুর স্বাভাবিক অবস্থা অধিকতব 
শীতল হইলে উহা স্বস্ান হইতে নিজকে নামি্বা পড়ে এবং পারদ 
সস্তও নামিয়া যাঁয়। 

আবার জলীয় বাষ্প বিশুদ্ধ কার, প্সপেক্ষা লঘু বলিয়া যখন 
উহার সহিত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হর, তখনই উহাকে পূর্বা- 
পেক্ষা লঘুতর করিয়া ফেলে, সুতরাং পারদক্তস্ত পুর্বাপেক্ষা নিয়ে 
নামিতে থাকে, আবার জল শিশির প্রভতি রূপে উদ্জ জলী 
বাষ্প ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলে বার পুনর্ধ্বার বিশুদ্ধ অবস্থায় পরিণং 
হইকা শ্বাভাবির ভার পুনঃ্রীপ্ত হয় ও পারদক্স্ত পুনর্বীয় উঠির 
পড়ে। এই জন্য আমাদের দেশে গ্রীন্ম ও লর্যাকালে বাধ,র ভা, 
কমিয়! যায় ও খড় হইয়া খাকে। এক্ষণে স্প্টই বুঝা গেল 0 
উত্তাপ ও জলীয় বাম্প এই উভক্ব কারণে 'বারুর ভার কমিয়া যা: 
এবং এই দ্নাই বায়র ইতস্ততঃ গতি হইস্বা থাকে । 

বাছুর ভার ও কারযযাদিার। সই বুঝা গিস্াঙ্চে হে বায়রাশি 
যার. একটা প্রকাও গোলকন্বস্নপ পৃথিবীকে বেষ্টন করি 
উপকরণ । রহিযাছে। কিন্ত বাস্ধু পদীর্ঘটী কি? উহাকি উপকরণ 

নির্টিত ? উহান্বারা..কিরপ কাধ্য উৎপত্র হুইয় 
থাকে? এই সকল বিষয় শুজ্ুরূপে অবগত হওয় 

নিতান্ত কর্তব্য। পূর্বকালে যখন বিজ্ঞানশীস্ত্রের সবিশেষ উন্নতি 
হয় নাই, সকলেই বাঘুকে-একটা স্বতপ্ত তুত অর্থাৎ অমিশ্র, মূল 
পদার্থ বলিয়া গণন! করিতেন । আমার দেশের পঞ্জিতেরা 
পৃথিবী জল তেন্গ বারও আকাশ এরই কয্েকটাকে এক একট 


থাস্ু। * ৫৩ 
মুত পদার্থ ধরিয়া সব্ববশুদ্ধ পঞ্চভৃত অর্থাৎ পাঁচটা মূল পদার্থ 
গ্ীকার করিতেন ১. কিন অধুন! বিজ্ঞানশাস্তের় সমধিক চচ্চ। 
হওয়াতে এই ভ্রম নিরাকৃত হইয়াছে । এক্ষণে পঞ্চভুতের পরিবর্তে 
৩1৬৩৫ চী ভূত অর্থাৎ মুলপদার্থ তাবিদ্কাভ হইয়াছে । বা সূল- 
পদার্থ নহে, উহ! কয়েকটা মূল ও বিমিশ্র পদার্থের সমবাক্ষে : উ 
পর বিশিশ্র পদার্থ। বিশুদ্ধ বায়ু নাইটেজেন অর্থাৎ যব্ক্ষার- 
জন ও অক্সিনজেন অর্থাৎ অন্ন এই উভযমূলপদার্থের সম্বায়ে 
উৎপন্। বায়ু পরীক্ষা করিলে দেখিভে পাওয়া যায় য়ে ১৯* 

অংশ বায়ুতে ৭৯ অংশ নাইটোজেন ও ২১ অংশ অক্সিজেন 
'আছে। এরকটী নির্দিষ্ট আকারের রিসীবর বা কাচস্থালী বায়ুপুর্ণ 
করিলে দেখিতে পাওয়া যাক, যে উছ্ধা ১০* সমান ভাগের 
৭৯ তাগ নাইট্রোজেন ও ২১ ভাগ মাত অক্সিজেম ছারা অধিকৃত ২ 
কিন্ত এ বা ওজন করিলে ঠিক উক্তন্ধপ ফল না হইয়া সমগ্র 
ওজনের ৭৭ ভাগ নাইটোনেন ও ২৩ ভাগ অক্সিদগেন পাওয়! যার, 
কারণ বাছু ও বায় উপকরণন্বয় তরল পদার্থ বঙ্গিয! কোন নির্দিষ্ট 
ওজনের বাঁয়ু অধিক স্থান অবরোধ করিয়া খাকে। . 

বিশুদ্ধ বায়ু উল্লিখিত ছুই উপকরণে উৎপন্ন বটে, কিন্তু সচরা- 
চর বাযুর সহিত অন্যান্য “নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত রহিয়াছে 
দেখা যায়। সচরাচর ১০৯ অংশ পরিমিত বাক্কতে যে সমস্ত 
পদার্থ দেখিতে পাওয়। বাস তত্সমূদযবের নাম নিবে লিখিত হইল । 


নাইটে জেন ; ৪৯১২ 
অকস্ষিজেন পু . | ২৮০৮৭ 
কার্ধ্াণিক এসিভ.ব! অঙ্গারা ... ০৪ 
কারবনমিশিত দহন * ন্গ্& 


এমোনিয়। . ্ ১০, একিকিৎ 


৫৪ | প্রানততির ভুগোগর। | 
ফে কয়েকটা পদার্থের নাষ উলিখিত হইল, শুস্তিন্ন আরও 
অনেক প্রকার কঠিন পদার্থ ধুবির জাকারে বাযুর সহিত অল্প বা 
অধিক পরিমাণে সর্বদাই মিশ্রিত থাকে । আর অলীয় হাসা 
প্রায় সবাই বামুমিশ্র দেখিতে পাওয়া যায়। বখন আমাদের 
গবাক্ষাদ্ার কন্ধ থাকে তখন আমরা  দ্বারের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ছি 
নিয়া হুধ্যকিরণের হুস্র়েখা দেখিতে পাই | ই ক্বেখাতে ঈষৎ 
লোছ্ছিতবর্ণ ধূলির আকার অনেক প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদাথসমুহু 
ৃষ্ট হুইয়া থাকে । আমাদের শাস্ত্রকারেবা। উদ্ত পদার্থসমূহকে 
হ্্যকিরণের পরমাণু ববিয়! নির্দেশ করির। থাকেন । উহার মাম 
অসরেগু। বাস্তাবিক ত্রপরেণু দমকল হুষ্যকিরণের পরমাণু নহে । 
উহা বাফুর মহিত মিশ্রিত নানাবিধ সুশ্মে পদার্থমাত্র পু্যেকিরণে 
প্রতিফলিত হুইয্া আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। অত্যন্ত 
সুক্ষ বলিয়া অন্য সময় আমর] উহাদিগকে দেখিতে পাই ন1। 
এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা গেল ষে যদ্দি কোন প্রকারে উক্ত পদার্থসমুহ 
প্রীক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বায়ুর নহিত উল্লিখিত 
পার্স ব্যতীত নানাবিধ ক্ষুদ্র জীবদেহ অর্থাৎ কীটাণু দেখিতে 
পাওয়া যায়। চিকিৎসকের! কহিয়া থাকেন যে বাঁযুর সহিত 
বস্তু ওলাউঠ। প্রস্থৃতি নানাবিধ রোগের বীজ সর্বদাই সারি 
হয়। বাযুমিজিত পদার্থগুলি আমরা কোন প্রকারে ধরিয়। 
পৰীক্ষা করিতে পারি না কিন্ত ব্বষটি হইলে আমাদের অভিপ্রাস়্ 
আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়। কৃষির জলের সহিত স্বভাবতঃ 
কোন পদার্থ ই মিশ্রিত নাই। কিন্ত বৃষ্টির জল কোদ পাত্রে 
ধরিয়া রাখিলে ক্ষণকাল পরেই, এ পাত্রের হলে অনেকা- 
নেক ক্ষুদ্র পদার্থ জমিযা থাকে । ইহার কারণ এই যে বৃষ্টি হই, 
বার নময় চতু্দিকের বায়ুরাশি ধৌত হইয়া যায়, ও উহার সহিভ 


) বা. এ শা ৫৫ 
অনেক ক্ষ পদার্থ ভূপতিভ হয়। “এই সকল পদার্থের মধ্যে 
লবণ সোডা! অজোন প্রভৃতি পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে । অজোন- 
স্থার! বাঁদু পরিস্কৃত হয় ও হুরসনধ পদার্থসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায় । 

ষে সমস্ত পদ্ধার্থের নাম উল্লিখিত হইল তৎসমুদয়ই প্রুত্ত- 
প্রস্তাবে বায়ুর উপকরণ নহে, উহার! বাছুর সহিত মিশ্রিত হইয়। 
চতুর্দিকে সঞ্চালিত হইয়া! খাকে, ফলতঃ বাডুর প্রকৃত উপকরণ 
অন্দিজেন ও নাইট্রোেনের ন্যায় অপরাপর পদার্থ উ্ার-সহিত 
নিত্যসন্বদ্ধ নহে। সমুক্র প্রতৃতি জলাশয়ের জল কুর্ধোের 'কিরণে 
আকৃষ্ট ও বাণ্পাকারে পরিণত হুইয়! বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, 
এই জন্য বায়ুতে জলীয় বাম্প দেখিতে পাওয়া যায়। রর 

বায়ু, জল প্রসূতি সমুদয় তরল পদার্থ অপেক্ষা অনেক অধিক্ক 
তরল, এই জন্য উহা তৃপৃষ্ঠে না খাকিক্না উদ্ধে উখ্িত হয়। সফল 
হাষ্পীয় পদার্থের প্রক্কতিই এইরূপ । ১ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।. 


 ৰায়ূর তাপ্মান, (দুআ), আর্ত ও গতি । 

ূ বার শুকদনির্্থলে কথিত হয়ছে বে উদ্ধাপেন উীরতময 
গুসারে বায়ুর ভারের লাঘব বা গৌরব হই 'খাকে। কিন্তু 
এই উত্তাপের কারণ কি? কোথা হইতে এই উদ্বাপের স্উৎপত্তি 
হয়? তির আদিকালে পৃথিবী আ্িমর তরল পদার্থ ছিল, 
চালক্রমে উহার উপরিভাগ শীতল ও কঠিন হইয়াছে, কিন্ত 
পভ্যন্তরভাগ অন্যাপি অগ্সিময় -ও তরল রহিহবাছে। স্ৃতরাং 


৫৬ প্রান্কতিক ভূগোল 1 
এক্প মনে হইতে খাঁয়ে যে, পৃথিরীর আস্তরিক উত্তাপেই উহার 
পৃষ্ঠদেশ ও উপরিস্থ বাধুরাশি উদ্বপ্ত হইক উঠে। কিন্ত বাওবিক 
তাহা নহে।' পৃথিবীর আস্তরিক উত্তাপ তৃমিকম্প অগ্গাৎপীত 
প্রভৃতিত্বারা অন্্মিত হয়, নড়ুবা তৃপৃষ্ঠে উহ্া অন্য কোন প্রকারে 
বাহির হয় না। তবে ভূপৃষ্ট ও উহার উপরিস্থ বাযুরাশির উত্তাপ 
কোম্বী হইতে উৎপন্গ হস্স  হুরধ্যই আলোক ও উত্ভাপের এক- 
মান কারণ । কূর্য্যের উত্তাপ ভুপৃষ্ঠে পতিত হওয়াতেই পৃথিবীর 
জল ও বাস্ধু উ্প্ত হইয়া উঠে। ঘদি সুর্য্যেত্ উত্তাপ লোপ পাইয়া 
যায়, তাহা হইলে অচিরাৎ পৃথিবী এতদুয় শীতল হয়া উঠে, 
যে লমুদ্বয় জীবন্ত তৎক্ষণাৎ মক্রিয়া ঘায়। দিবাভাগে লুর্য্ের 
উত্তাপ পতিত হওয়াতে পৃথিবী ও বায়ু উষ্ণ হইয়! উঠে, আবার 
রাক্রিকাণে স্ুর্য্যের অভাবে দিবসের গৃহীক্ত উত্তাপ নষ্ট হইতে 
থাকে, ও সমুদয় পদার্থ শীতলভাঁব বারণ করে। ফলতঃ সমুদয় 
পৃথিবীর তাপমান লর্ধদাই গড়ে সমপরিমাণ থাকে, দিবলে 
উত্তাপ যেরূপ গৃহীত হয়, রাব্রিতে সেইরূপ গরিত্যাক্ক হয়। 
সুর্যের উত্তাপ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইবার লময় মধ্যবস্তা ৰাযুরাশি 
অতিক্রম করিয়া! আইনে, এবং এই জন্যই বাদুরাশি উত্তপ্ত 
হইয়া উঠে । উত্তাপেরন্যায় আলোক ও বায়ুরাশির মধ্য দিয়া 
আগমন করে। ফলতঃ দ্পৃষ্ঠস্থ বাফুগোলক হুধ্যকিরশের 
সর্ধোৎকৃ্ট পরিচালক । যখন স্ৃ্ধ্য পৃথিবীর উপর ঠিক লঙ্বাবে 
অবস্থিত হয়, লেই সময় ৮০**- বা ১৭০০৯ কিরণর়েখা ভূপৃষ্ঠে 
নিপতিত হয়, ব্বশিষ্ট অংশ পরিতোব্্তী বাছুরাশিক্কার! গ্রস্ত 
হইযা খাকে। এইন্ধপে মুন ব্যাত£ফ্াল বা সায়ংকালে ত্য 
ছচক্রবালের সহিত সমাস্্নভাবে অবস্থিত হবু, তখন ১০৯০ 
কিরপরেখার মধ্যে কেবল ৫ টী হার দশকের নয়লগথে পতিত 
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হ, অবিশিষ্ট অংশ বাযুদ্বার! প্রন্ত হইয়া বার । এই জন্য 

[মরা প্রাতঃকাবে ও-সন্ধযার সময়ে হূর্ধ্যমুর্তির শ্রতি অনায়াসে 

পাত করিতে সক্ষম হই। :বায়ূর্াশির সহিত মিশ্রিত, জলীম় 

ম্প ও সাগরের জল অধিকাংশ রঞ্জিত রিরপরেখা গ্রাস করিয়া 

চলে, কেবল নীলবর্ণ রেখাখুলিকে গ্রাস করিতে পারে না, এই 
ন্য আকাশমণ্ডল নীলবর্ণ বোধ হয়। আবার হুবিতীর্ণ মরু 

মিও উত্তঙ্গ শৈলশৃজ প্রভৃতি স্থানে সমুদয় কিরণ দ্ায়ুস্ারা 

ন্ত হয় বলিয়া তত্তৎস্থানে আকাশ কৃষ্তবর্ণ দেখার ।. কিন্ত 
নালোক যে কেবল বায় রাশিদ্ধার! গ্রস্ত হয় এক্সপ নহে, উহা 
কত্রই প্রতিফলিত ও বিস্তৃত হইক্সা থাকে। এই জন্যই 
'পত্যকা প্রভৃতি যে সকল স্থানে হু্য্যকিরণ পতিদ্ধ হক না, 
থায় ও একরূপ আলোক বৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপনা হইলে 
য়ামান্ই রাত্রির অন্ধকারের ন্যাক্স ক্কুষ্ঃবর্ণ হইত। কৃর্য্যকিরণ 
[মুরাশিক্ধার। প্রতিফলিত হয় বলিয়া হুর্যোদয়ের কিখিতৎ, পূর্বে 
৪ কুর্য্যান্তের কিঞ্চিৎ পরেও আমরা এক প্রক্ষার মৃদু আলোক 
দধিতে পাই ।' বাছুর এই খ্ুণ না.থাকিবে আমরা কখনই 
গ্ন্ধপ সুবিধা! ভোগ করিতে পারিভাষ ন1,.কারণ উল্লিখিত 
টভন্ধ সময়েই হৃর্ধ্য ভৃচন্রবাের নীচে বর্তমান থাকে সুতরাং 

ঢা না থাকিলে দিবসের আলোকেন্ পর একবারে ঝাতরির অঙ্ক: 
কার ও রাত্ির অন্ধকারেনপর একবারে ফ্িবসের আলোক 
উদ্ভূত হইত। উল্লিখিত মৃতঃ আলোকের নাম অর্ান্যোক 1. 
প্ত্যুষের অদ্ধালোককে উ্া, অ-সারংকালের অর্দীক্োককে 
গোধূলি কছে। করষটক্রান্ি ও বরফাত্তি এই উভষের মধ্যবর্তী 
স্বানে নুর্যা লঙ্বভাবে অস্ত যায়, এই জন্য ই মল স্থানে 
অর্ডালোক নাই বলিলেও চনে । -আ?র উক্ত” বৃঙম্বর়ের বাহিকে 


৮ প্রাকৃতিক ভূগোল। 


হুষ্য বক্রভাবে অন্তনিত হয় বলিক্লা তত্তৎত্প্রদেশে যথেষ্ট 
সময় অর্ধালোক দৃষ্ হয়। এস্কলে ইহা উল্লেখ কর! আব- 
শ্যক যে বায়ুর উত্ভিথিত শক্তিবশতই আকাশমওলে ইন্ধন 
ও যরীচিকা! দৃষ্ট হইস্মাঁ থাকে । 

উপরে কথিত হইয়াছে যে হর্যের উত্তাপ বাযুরাশির মধ্য দিয়া 
আগমন করে বলিয়া বায়রাশি উত্তপ্ত হা উঠে। কিস্তু উহা 
বারুক়াশির উত্তাপের প্রতি প্রধান কারণ নছে। দ্রীক্ষান্থার! 
সপ্রমাণ হইয়াছে যে আমর! বায়ুর যেরূপ উত্তাপ অনুভব করি, 
উহ্ধার সমুদরই বার, মধ্য দিয়। হূর্য্যকিরণ পতিত হয় বলিয়া 
উৎপন্ন হয় না, সুধ্যকিরপদ্ধারা বায়, যৎকিঞ্চিৎ উষ্ণ হয় এইমাত্র, 
সিমলা প্রভৃতি উচ্চ পাহাড়ের উপর উঠিলে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে 
প্রারা বায়) তথায় গ্রচণ্ হুর্স্যের কিরণেও বায়রাশি নি 
তভাগন্থ বাস্ধুর ন্যা উত্তপ্ত হয় না। ইহ্াদ্ধারা এই বুঝা! যাই- 
তেছে যে হূর্যযকিরণস্থারা প্রথমতঃ কোন নির্দিষ্ট ভূভাগ উত্তপ্ত 
হইয়া উঠে, পরে এ উত্তপ্ত ভৃভাগের সহিত সংস্পর্শে উহার 
উপবিশ্থ বায়রাশি ক্রমশঃ অতিশয় উষ্ণ হইতে থাকে, ফলতঃ 
নিযস্থ ভভাগের উত্তাপ বাক্ক,রাশিতে প্রবিষ্ট হইয়। উহাকে উত্তপ্ত 
করিয়া তুলে। বানুকাময় মরুত্মিতে কিছুমাত্র জল নাই, 
স্থতরাং উহার উপরিস্থ বায়,রাঁশিতে জলীয় বা্পও প্রায় থাকে 
ন৮ এই জন্য প্র্বপ মরুভূমিতে যে ধার, বহন করে উহ! 
অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া উঠে, আর সরস ভূভাগের উপরিস্থ 
বায়, তাদৃশ উত্তপ্ত হয় না? 
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তুপৃষ্ঠ ও ততুপরিস্থ বা ডুগোলক । 


পৃথিবীর যে অংশে কুর্ধ্যকিরণ ঠিক লম্বতাবে পতিত হয় 
'থায় সর্য্যকিরণের উত্তীপকতা৷ সর্বাপেক্ষা অধিক, এবং এই হেন 
[থিবীর সেই অংশেই বায়র তাপমান সর্বাপেক্ষা অধিক হয়। 
'হাদ্ধারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে সুর্য্যের কিষণরে! ভূপৃষ্ঠে 
ভিত হইয়া ধদি উহার সহিত সম্কোণ উৎপন্ন করে, তাহা হইলে 
হর্যের উন্তাপ সর্বাপেক্ষা অধিক হয়, আর বদি কিরণরেখা 
ইপৃষ্ঠের সহিত সমাস্তর হয়,তাহা হইলে হৃর্য্যের উত্তাপ 'সর্ধাপেক্ষা 
মল্প হইয়া থাকে । এ্রেইকধপ আবার সমকোপের লক্ব ও ভূমি এই 
উভয়ের মধ্যে কিরণরেখা ঘখন যেন্ধপ কোণ উৎপন্ন করে, তখন 
সেইরূপ ক্রমশঃ উত্তীপের হাস হইতে থাকে, অর্থাৎ ভূপৃষ্টে 
কিরণরেখার সম্পাতে যে.কোণ উৎপক্ন হত, উহা, সমকোগ 
অপেক্ষা যতই কমিতে থাকে উত্তালও ততই. হুত্ব ছুই যায়। 
অধ্যাঙ্থকালে হূর্ধ্যকিরণ 'লঙ্বভাবে পতিত হয, সুতরাং ৬ 
সময় উত্তাপের প্রখরতা সর্ধাপেক্গা. অধিক . হইয়া উঠে এবং. 
বায়ুর তাঁপমান উচ্চতম হয়, প্রাতরক্জাল ও সন্ধ্যার অময় বুর্ধ্য- 
কিরণ ভূঢক্রবালের সহিত.সমান্তর থাকে, হৃতর্াং শ্রই ছুই সময্ধ 
বায়ুর ভাপদান সর্বাপেক্ষা অল্প হয়, এবং গরাততঃকাল ও মধ্যা 
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আর মধাহ ও সায়ংকাদ এই উভয়ের অন্তর্গত সময়ে কিরণ- 
রেখার বক্রত| অনুসারে তাঁপমাঁনের তারতম্য হইয়া খাকে। 
এক্ষখে, বুঝা যাইতেছে যে পৃথিবীর যে অংশে হুর্যযাকিরণ 
ঠিক লঙ্কভাবে পন্ভিত হয়, তথাযি তাপমান সর্মাপেক্ষা "ঘরধিক 
হইযা খাকে, এবং কুর্ধ্যকিরশের লঙ্বভাঁধ যতই ক্ষমিতে থাকে 
ততই তাপমান ও. কবিরা আইসে । আর পৃথিবীর যে অংশে 
স্যাকিরণ সর্বাপেক্ষা অধিক বন্র্ভাবে পতিত হয়, সেই 
অতশ সর্ধাপেক্ষা অধিক শীতল হইরাঁ থাকে ।* গোলনে 
বিষুবরেখার ২৩ অংশ উত্তরে অক্ষত ব্ুত্তের নাম কক টক্ঞান্যি, 
ও ২৩ অংশ দক্ষিণে অস্থিত বৃত্ের সাম ষকরক্রান্তি। কক্কটিক্রান্থি 
ও করক্াস্তি এই উভয়ের অস্থর্ধন্ী ভূভাগে সর্ধাকিরণ বৎসরের 
মধ্যে ছুইবার ঠিক লঙ্ঘভাঁবে পতিত হয়, শতরাং এই ভূভাগের 
জাপমান পৃথিবীর অন্যান্য সকল অংশ অপেক্ষা অধিক 1 বিষুব- 
রেখার উপর সর্বাপেক্ষা অধিক উত্তাপ, এবং বিষুবরেখা হইতে 
জমশ; উত্বয়ে বা দক্ষিণে যহিযা ক্রান্তিত্বর পর্যান্ত কুর্যাকিরণ ঠিক 
লস্বভাবে বা প্রায় লঙ্বভাঁবে পত্তিত হয়, কাজে কাজেই এই অংশ 
সর্বাপেক্ষা উত্বপ্ত। ফ্রান্তিগ্বর অতিক্রম পূর্বক যত ফেব্রুহ্বয়ের 
অভিমুখে অগ্রসর হওয়া যায় ততই ক্রমশঃ হৃর্যাকিরখের লক্ব- 
ভাগের ব্যাঘাত হইতে থাকে । স্থৃতবাং বায় তাঁপমান ও 
ক্রমশঃ জিয়া যাঁয় 1 অবশেষে ঘের সন্গিধানে উপস্থিত হইলে 
দেখা ঘা যে হৃর্যাকিরণ প্রায় লন্ব ভাবে পতিত হয় না । শুরা 
স্বুমের বা কুমেক্কর উপর এবং মেক্দ্বয়ের সঙ্গিহিত প্রঙ্গেশ সবল 
সর্বাগেক্ষা অধিক শীতল হইয়া থাকে । হুর্ধারস্সিপাতের অলপ 
বা অধিক বক্ততা অনুসারে প্রানি ও মেরু এই উভয়ের মধ্য- 
বর্তা ভুভাগ 'আবায় ছই অংশে বিভক্ত । লমশীতোঞ্চগর্ডল ও 
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হম্যগুল। মেক হইতে ২৩ অংশ পর্যাস্ত লীতমণ্ডল, এবং তাহার 
|র ক্রস শেষ, সীয়া পর্যন্ত সমপীতোফমণ্ডল। অতএব 
পৃষ্ঠে উত্তর ও দক্ষিণ ছুইটা সমশীতোষ্ম ওল ও উত্তর ও দক্ষিণ 
[ইটা হিমমণওল আছে। উপরে যাহা কথিত: হইল, তঙ্থারা 
পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, বিষুবরেখা হইতে দুরত! অঙ্গুসারে ' 
চাপমানেন্র তারতম্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ বে স্থান বিুদ্বরেখা? 
হইতে যতদূরে অবস্থিত হয়,তথান্ব উভ্ভীপ ও ক্রমশঃ অল্প হইতে 
নাকে এবং শীতের অধিকতর প্রাহছর্ভাব হয়। 
ধাকে বটে, কিন্ত এই নিয়ম অন্ভুদারে ফোন দ্বানের ভাপমান 
দয় করিতে হইলে স্বত্ব অজ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
ধারা যায় না। হদ্দি এই নিয়মের ব্যতীপাত না হইত, তাহা 
ইইলে ষে সকল স্থান বিষুবরেখা হইতে সমান দূরে অবস্থিত, 
ততৎসমুদয়ের তাপমান অবিকল একরূপ হইতে পারিত, কিন্ত 
কাধ্যতঃ তাহা হয় না। আমরা! দেশিতে পাই এক অক্ষরেখাক় 
অবস্থিত ভির ভিন্ন ক্লে তাপমানের প্রভেদ হইয়া থাকে। 
অতএব উন্লিখিত নিয়মের ব্যভিচায় হইল। এরূপ হুইবার' 
কারণ কি বুঝিয়া লওয়া বিশেষ ছুরহু নহে। স্থলভাগ ও জল, 
উতয স্থানেই সুর্ধ্যকিরণ সমভাবে পতিত. হইতেছে বংট, কিন্ত 
সবলভাগের প্রকৃতি এই যে উদ্থা জল অপেক্ষা অল্প সময়ে উ্চ 
হইয়! উঠে এবং অল্প সময়েই আবার - উষ্ণতা পরিত্যাগপুর্কাক 
শীতল হইয়া যায। সাগর কখনই সতলতাগের যার উদ: হর না, 
উহা উফ হইয়া উঠিতে সবল -অগেন্ুল অধিক সময়ও লাগে, 
কিন্তু উহা.একবার ই হইয়া উঠবে স্থলভাগ আগেক্ষা, অধিক, 
ক্ষণ উই: খাকে, স্থলভাগের ন্যার অর সময়ে জনের উতভাপ 
. কন 
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বিনষ্ট হয় না, বরং নিজ উত্তাপ চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিতে থাকে । 
ছল ও জলভাগের উল্লিখিত গুণ থাকাতে মধ্যাহুকালে স্থণভাগ 
যেরূপ উষ্ণ হইয়া উঠে, সমুদ্র সেকপ হয় না, মধ্যাহকালেও 
উচ্থার ' উত্তাপ স্থল অপেক্ষা অর থাকে? এই জন্য সমুদ্র ও 
সমুদ্রের সরিহিত প্রদেশসকল সর্বদাই, সমুদ্র হইতে অধিক দুরে 
অবস্থিত প্রদেশসমূহ অপেক্ষা শীতল থাকে । বাঙ্গালাদেশের 
অভ্রান্তরভাগে বৈশাখ ও ন্োষ্ঠ মাসে যেন্প উত্তাপ অনুভূত হইয়া 
থাকে, উল্লিখিত কারণে বঙ্গলাগরে উক্ত সময়েও তাদবশ উত্তাপ 
ওক্ত্রীঘঘ অনুভূত হয় না। ফলতঃ সমুদ্র হইতে যে দেশ যত 
অধিক দুরে অবস্থিত হইবে, ভাহার ত্তাঁপমান ও তদনসারে 
অধিক হইবে সন্দেহ নাই | এই জন্যই গ্রীপ্কালে উত্তর পশ্চিম 
' প্রদেশ ও পঞ্জাব মামানদের দেশ অপেক্ষা অধিক্‌ উত্তপ্ত হই 
ঘাকে। আবার ইংলগু সমুজ্রের মধ্যে অবস্থিত অপেক্ষাক্কত 
ক্ষ দ্বীপ বলিরা উহ্ছার কোন স্থানই সমুন্্র হইতে অধিক দূরে 
অবস্তিত নহে, সতয়াং ইংলগ্ডের তাপমান অন্যান্য মহাদেশ 
অপেক্ষা অনেক মৃহ । আবার রাত্রিকালে যখন হুধ্ধ্যের অভাকে 
কিজলকি স্থল মকল পদার্থ ই ক্রমশঃ শীতঙগ হইতে থাকে, 
সেই সময় সমুদ্র স্বলভাগ অপেক্ষা অধিক উষ্ণ বোধ হয়, কারণ 
সমুদ্র যেরূপ শীঘ্র উঞ্ণ হয় না, সেইরূপ একবার উফ) হইলে 
আর শীঘ্র শীতল হইতে পারে না। পক্ষান্তরে স্থলভাগ যেমন 
শী উ্ণ হুইয়া উঠে,.তেমনি শীঘ্রই আবার. শীতল হুইয়! যায়। 
এই জন্যই শীতকালে সমূত্রের উপরিভাগ স্থলভাগ অপেক্ষা 
অধিক উষ্ণ থাকে। শীতকালে হদিও সমগ্র পৃথিবী যে পরি- 
মাণে উত্তাপ প্রাপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষা উহার অধিক উত্তাপ বিন্ট 
হইয়া যায়, তথাপি" সমুজের উনিক্কিত গুণ থাকাতে. উহ! শীঙ্ক 
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স্বলভাগের ন্যায় শীতল, হয় না-। এই জন্যই শীতকালে সমুদ্র 
ও তংসন্লিহিত প্রদেশদকল মসুদ্র হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক 
দূরবর্তা প্রদেশ অপেক্ষা অধিকতর উষ্ণ থাকে | এই জন্যই 
শীতকালে বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা উত্তর পশ্চিম প্রদেশ পঞ্জাব 
প্রতি স্থানে শীতের অধিকতর প্রাছুর্তাব লক্ষিত হয় । 

সাগরজলের উল্লিখিত গুণ থাকাতে আমাদের একটা যহৎ 
উপকার হইয়া! থাকে । উহা দ্বারা স্থলভাগে কি হিম কি উত্তাপ 
উভয়েরই আতিশয্য নষ্ট হইয়া ঘায়। পূর্বেই কথিত'হএয়াছে যে, 
নিয়স্থ ভূমি বা জল উত্তপূ হইলে গর উদ্বাপে উপরিস্থ বাধুরাশি 
উত্তপ্ত স্থৃইয়া উঠে,এই নিয়মে সমুগ্রের উষ্ণ প্রবাহ সকল উর্ধন্থ 
বায়ুকে উত্তপ্ত করিয়া দেয়, এবং উহা! স্লের অভিমুখে প্্রবা- 
হিত হইয়া স্থলভাগকে উষ্ণ করিয়া তুলে, আবার : লমুতের 
শীতল প্রবাহসমূহ ও এই প্রকারে শীতল বায়ু গ্রবাহিত করিয়া 
স্থলভাগকে শীতল করিয়া থাকে । উত্তর আটলাপ্টিকের অন্তর্গত 
মেক্সিকো! উপসাগর হইতে উপসাগ্রীর প্রধাহ্‌ নামে একটা 
প্রকাণ্ড উষ্ণ প্রবাহ পশ্চিমা ভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ইউরোপের 
পশ্চিম উপকৃণকে উষ্ণ করিয়া তুলে । এই প্রবাহ ন1 থাকিলে 
উক্ত স্থান কখনই এন্সপ ন। হইয়া অতিশয় শীতল হইত । এই 
প্রকার শীতল তরঙ্গ প্রবাহিত. হইয়া আমেরিকার কোন কোন 

ংশের অতিরিক্ত উত্তাপ হত করিয়া থাকে । ... - 

ইউরোপ প্রভৃতি উদদীচ্য দেশ বিধুবরেখা হইতে অনেক ছুরে 
অবস্থিত বলিয়া! আমাদের দেশ অপেক্ষা অধিক শীতল ও তথায় 
অনেক স্থলে বরফ পড়িয়। বাযুরা্সিকে আত্নত. শীতল করিয়া 
ভুলে হতরাং ২ তথাকায় তাপনান আমাদের অপেক্ষা অনেক অল্প । 
ইহার কারণ আমাদের দেশ অপেক্ষারুত্ত অধিক মহাসাগরসহ্গিকই । 
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বদি ইউরোপখণ্ড স্বল না হইয়া সাঁগবজলে আচ্ছাদিত থাকিং 
তাহা হইলে কখনই অত শীতল হইত না) এই সকল কারণ 
নিঃসন্দেহ গ্রতীতি হইতেছে যে, বাবুর তাপমাঁনের তংরতমা হই 
বার অপর একটা কারণ ভলস্থলবিভাগের তারতম্য । অর্থাৎ 
পৃথিবীর যে অংশে স্থলভাগ অধিক, স্তথাঁয় তাপমান অল্প, 
"আবার যেখানে জলের অংশ অধিক, তথায় তাপমানও অধিক 
হইয়া থাকে । 

কিন্তু বিশেষ মনোযোগ করিলে বুঝা যাইবে যে -বাধুর তাপ- 
মাঁনের তারতম্য অর্থাৎ নানাতিরেক হইবার প্রীতি আর ও একটা 
কারণ আছে । আমরা সর্বদাই দেখিতে পাইবে, যে স্থল অপেক্ষা" 
কৃত অধিক নিম্ন, তথাকার বাষু অপেক্ষাকৃত উচ্চন্তানের রাযু 
অপেক্ষা উষ্ণ হইয়া থাকে । সিমলার পাহাড় প্রভৃতি স্তান 
মধ্যাকালেশ তরিমন্থ স্তানসমুহের ন্যায় উষ্ণ হক্স না, ইহা সর্ব 
দাই প্রত্যক্ষ করা যায়। দার্জিলিও, সিমলার পাহাড় প্রভৃতি 
উচ্চপগ্তানে নুর্ধ্যকিরণের প্রথরতা শ্বভাবতঃ অল্প উহা কপনই 
হুইতে পারে না, কারণ হূর্ধাকিরণ সর্বত্রই এক ও অভিন্ন 
পদার্থ। উন্নত পর্ধবচশৃঙ্গাদি স্থানে হর্যটকিরণের বিভিন্নভা নাই 
যদি ইহাই সিদ্ধ হইল, তবে কি কা;গে উক্ত স্ানলমূহের তাপ" 
মান নিয় স্থানের তাপমান অপেক্ষা অপ হয়? এরপ হইবার 
কারণ পূর্বেই এক প্রকার নির্দাত হইয়াছে । নিয়স্থানের সুমি ও 
ভুমিস্থ পদার্থ কুধ্যকিরণে উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে এ উত্তাপ উপ- 
রিস্থ বাধতে সংক্রান্ত হয়, এবং এই সংক্রম্পদ্ধারা বায়ুর 
উষ্ণতা জন্মে। স্থৃতরাং সাগরসমতল হইতে যত উ্ধে উঠা যার, 
ততই এই উত্তাপ সংক্রমণ ক্রমশঃ অল্প হইতে থাকে, এবং পরি- 
শেষে হিমালর আল্লস্‌ প্রভৃতি উত্তপর্বতের শিখরদেশে উপনীত 


ধাছু। ৬৫ 
দেখা যায় যে উহা চিরকাল বরফে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, এবং 
টতত্রত্য বায়ু অতি 'শীতলবেগে প্রবাহিত হইতেছে । এই সকল 
কারণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যেরূপ বিষুবরেখা হইতে দৃয়ন্ধ 
ও পৃথক পৃথক্‌ স্থলজ্রলবিভাগ এই ছুই কারণে তাঁপমানের তার- 
দ্য হইয়া থাকে, তন্্প সাগরতল হইতে উচ্চতা অসুমারেও 
উহার নৃন্যাধিক্য হয়; অর্থাৎ যে স্থান সাগরতল হইতে মত 
সটচ্চ,তথাকার তাপমান প্েই পরিমাণে অন্প হট থাকে। এই 
জন্যই আমর! হিমালয়শিখর চিরনীহারে আবৃত রহিক্লাছে দেখিতে 
. পাই, এই জন্যই কাশ্মীর প্রভৃতি উন্নত প্রদেশসমূহের জলবায়ু 
1( আবহাওয়া ) বহুদুর উত্তরে অবস্থিত ইউরোপখণ্ডের ন্যায় ছই- 
'য়াছে, এবং এইজন্যই উক্ত প্রদেশনমূহের মনুষ্য আকারে ও বর্ণে 

এবং উত্তিজ্ঞসমূহ.জাতি ও গুণে ইউরোপীয় মনুষ্য ও উত্ভিজ্ঞাদির 
ন্যায় হইয়া থাকে। স্থানের উন্নতি অনুসারে তাপমানের কিন্ধপ 
তারতম্য হয়, তাহা তাপমানবস্ত্রের বিষয় পাঠ করিলে সম্যককূপে 
বুঝিতে পাঁরা যাইবে, এক্ষণে এইমাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে 
থে প্রাতি ৩০০ ফুটে তাপমানমন্ত্রের পারদ এক ডিগ্রী নাহিয়! 
পড়ে। নিয়ে তাপমানযন্ত্রের বিবরণ লিখিত হইতেছে । 

তুপৃষ্ঠের কোন্‌ স্থানে কিন্ধপ উত্তাপ ইহা! নির্ণয় করিবার জন্ 
রিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের! তুপমান নামে একগ্রকার যত গ্রস্ত করি- 
যলাছেন। উহার কৌশল অতিশয় সহজ। প্রথমতঃ ছুই মুখ বন্ধ 
এরূপ একটী কাচের নল প্রস্্ত করিয়া উহার এক সুখ প্রসারিত 
করিয়া একটা গোলাকার ফাঁপা যন্ত্রের ন্যায় প্রস্তত, করা হয়। 
'্বতঃপর এই নলটা হইতে যতদুর, সম্ভব বায়ু বাহির করিয়া 
ফেলিতে হয়। পরে উহার ফিদংশ গলিতপারদপূর্ণ করিয়া 
এক খানি অল্লাক়ত কাষ্ঠ বা হত্থিদস্তনির্মিত. ফলকের উপর 
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উহাকে বসাইয়া রাখিতে হর, এবং উক্ত ফলকের গাছে ১, 5 
প্রড়ৃতি ভিগ্রী বা অংশের চিহ্ন অস্কিত করিতে হয়। নলটীব 
অস্তান্তরে যে পারা থাকে, টন্তাপ পাইলে উহা তরল হইয়া পৃর্ধী- 
পেক্ষা অধিক স্থান অবয়োধ কষে, সুতরাং উদ্ধে উঠিয়া পড়ে । 
আবার উত্তাপ অপসারিত হইলে প্রী পারা পুনর্ধার অপেক্ষার 
ঘন হইয়া নিষ্গৈ নাযিয়া যায় । উংলগুদেশে ফাররীট নামক কোন 
ব্যক্তির প্রস্তর ভাপদানযন্্র ব্যবহৃত ভ্য়া পাঁকে। ফারণীটের তাঁপ- 
মানযন্ত্রে এপ কৌশলে অস্ক বিনাপ্ত হইয়াছে, যে উহাকে গলিতে 
আরষ্ত হইয়াছে এরূপ বরফ অথবা জমিতে. আর তইয়াছে এন্সপ 
জলে ডুবাইলে পারদস্তস্ত ৩২ ডিগ্রী পর্ধান্ত উঠিবে | এই জনা 
মঞ্ধকে নির্ঘলজলের গলনবিন্দু কহে। শে দময় কোন স্ঠাদের উদ্বাপ 
স্বচাবতঃ এতদূব অল্প হইয়া পড়ে, যে তাঁপমানের পাবদস্তস্ত 
গলনবিন পর্যাপ্ত অবনত হয়, তখন স্টক স্তানে জল জমিয়া বরফ 
হষ্টতে আরস্ত হয়। পারদস্যস্ত গলনবিন্দূর নীচে নাঁধিয্না পড়িলে 
সমুদ্ষ জল জমিয়া একবারে কঠিঘ বরফ হইয়া! থাকে 1! আমাদেক 
দেশে গ্রীষ্মকালে সচরাচর পারদত্ততস্ত ৯*অংশ দীগের উপর পাকে, 
কখন কখন অভিরিক্ শ্রীপ্ম হইলে উহা অপেক্ষা ভি 
বাদ) ইংলগু দেশে গ্রীগ্নকাপে তাপযজ ৭০ ডিগ্রী অপেক্ষা অধিক! 
হম না। আবার 'সফি,কার মরুভূমিতে শ্রীের অত্যন্ত প্রাহর্ভাৰ 
হঈলে পারদন্তস্ত ১২, ডিশ্রী পর্যন্ত উত্থিত হয়। ভাপমান ঘন 
ফুটন্ত ভুলে ডুবাইলে উহার পীরদন্তস্ত ২১২ অংশ পর্য্যন্ত 
উন্নত হবা উঠে। ইহা স্বারা প্রস্তিপন্ন হইন্ডেছে যে যদি কো 
স্থানে উত্তীপের আধিক্য এতদূর হয়, যে পারদস্তত্ত ২১২ ডির্রী 
পর্যন্ত উর্ধে উঠে, তাহ! হইলে উক্ত স্থানের সমুদয় জল ছুটিতে 
আরম্ত হর়। যখন তাপমান যন্ত্রের পারদ উর্ধে উঠে, তখন 
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উত্তাপ অধিক হইয়াছে বুঝা যায়, এবং পাঁরদ যখন লামিয়া পড়ে 
তখন শীত ও হিমের আতিশয্য অনুভূত হইয়া থাকে । তৃপৃষ্ঠ 
হইতে উর্ধে উঠিবার সময় প্রতি ৩০* ফুটে তাপমানের পারদ 
এক ডিগ্রীর হিসাবে নামিয়! পড়ে । 

বায়ুর সহিত জলীয় বাষ্প প্রচুরপরিমাঁণে মিশ্রিত রহিদ্নাছে 
বাছুর ইহা! পূর্বেই উদ্লেখ করা হইয়াছে । এই ভ্তলীয় বাম্প- 
আতা দ্বারা বাযুর তাঁপমান কিরূগে পরিবর্তিত হয় তাহা 
বর্ণিত হইয়াছে । কিপ্রকারে এবং কোথা হইতে এই জলীয় 
বাপ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হর, কি প্রকারে ও কি ফি আকারে 
বা উহা বাযু হইতে পৃথকৃত হইয়! পুনর্বার স্থল ও স'গরে পণ্ডিত 
হয়, ক্রমে তৎসমুদ্য়ের বিশে বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে । আমর! 
পূর্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি যে হৃর্যাকিয়ণের উত্ভা্গে জলীয় পর- 
মাণু উত্তপ্ত হইয়া উঠে। সমুদয় তরজ পদার্থ অতিশয় উ্ণ হইলে 
বাপ্পুকারে পরিণত হয়। এই নিয়মের বশবর্তী হইয়! হুর্যকিরণের 
: উত্তাপবশতঃ পৃথিবীস্থ জল বাম্পাকারে পরিণত হইয়া নিরস্তর উর্ধে 
উঠিতেছে। পৃথিবীর যেখানে জল আছে অন্যান্য পদার্থের ন্যায় 
-ভাহাও কুর্যযকিরণন্থারা আকৃষ্ট হইক্সা থাকে । আকর্ষণ সমান 
হইলেও কঠিন ভ্রব্যসকল উর্ধে উত্থিত হয় না, কিন্তু জল তরল 
পদার্থ বলিয়া হুধ্যের সাঙ্তর্যণে অদৃশ্য বাঁশপাকারে উদ্ে উঠিয়া 
ঘা়। কি কঠিন ফি তরল সঞ্চল, পদ্দাথই উত্তীপক্থারা শীত 
ও শীত দ্বারা সন্তুচিত হইয়া থাকে) কঠিন বন্ধ -অপেক্গা 

বস্ত শীঘ্ব বাম্পীকারে পরিপত হয়। : লৌহাদি কঠিন 
রব উ্তত হইলে গলিযা পরধমত। তরল হয়, পরে বাপ 
উই, থাকে 1 জল শ্বভীবতঃ তরল পার্থ, বিয়া অপেক্ষণা- 
কত অনগ উত্তাপেই বাপ হইযাখায। কোন জাপযা পাছে, জাল 
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রাখিয়া হুধ্যকিরণে স্থাপিত করিলে উহা কিয়ৎকালের মধ্ 
বাপ্পকারে পরিণত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। জল অগ্নির 
উত্তাপে সিদ্ধ করিবার সময় ও ধুমাকারে বাহির হইয়া আকা 
শে উত্থিত হইরা থাকে । পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ সাগর ও অন্যান্য যাবতীয় 
জলশিয়ের উপর নিরন্তর হুর্য/কিরণ নিপতিত হইতেছে । 
সুতরাং উহার উত্তাপে মহাসাগর উপসাগর হুদ নদী পুক্ষরিণী 
বিল খাল কপ প্রভৃতি ঘাবভীয় প্রকার জলাশর হইতেই জল. 
রাশি বাম্পাকারে আকাশে উত্থিত হন্ত । হিমশিলা বরক প্রন্ৃত্তি 
জলসংঘাত ও এই নিয়মের অধীন । এই সকল জলসংঘাত কঠিন 
পদার্থ হইলেও অদৃশ্য বাম্পাকারে জলরাশি উহ্থা হইতে নিরপ্তঃ 
উপরে উঠিস্তা থাকে । আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই রৌদ্দে 
আমাদের আর্্র বস্ত্র শুষ্ক হয়,পথের জল কাদ! প্রত্থতি শু হয়, ও 
পুদ্ধরিণীর জল শুঘ্‌ হইয়া যার । ঘটী বাটাতে গল রাখিলে ভাহাও 
গুকাউয়া যায় । পুষ্ষরিণী প্রভৃতির জলের কিয়দংশ অবশ্যই মাটিতে 
শোষণ করে, কিন্তু আর্র বন্্রের জল ঘটা বাটার জল ইহার অতি 
নল্পমাত্রও ভূমিতে চোেষণ করে না,অথচ অল্প বা অধিক সময়ে 
সকল জল কোথা উড়িয়া যার । অবশ্যই এরূপ হবার কারণ 
স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে । হৃর্য্যকিরণের আকর্ষণবশতঃ অন!বুত 
স্কানের জল অতি শীত্রই আকাশে উত্থিত হয় এব" তত্রতা বাযু- 
রাশির স্ারা সম্পূর্ণরূপে শোষিত হয়। বায়ু নিরস্তর বাম্পাকারে 
পরিগত জল শোধণ পুর্ববক চতুর্দিকে বিস্তত করিতেছে । যদিও 
কোন নি্ধিষ্টপরিমাণ বাষু নি্ি্টপরিমাণ বাম্প অপেক্ষা অধিক; 
শোষণ করিতে পারে না, . তথাপি ইহা অবশ্যই ত্বীকার করিতে 
হউবে যে কখনই এইরূপ জলশোবণের নিবৃত্তি নাই, বায়ু অল্প 
বা অধিক পরিমাণে অনুক্ষণ জলশোষণ করিতেছে । যদি অল্প 
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সময়ের জন্যও বায়ুর জলশোষণকার্ধ্য রহিত হইয়া যায়, তাহা 
হইলে পৃথিবীতে জীবজন্ত উত্ভিদাদি আর তিষ্ঠিতে পারে না, 
সকলেরই: প্রাণাস্ত উপস্থিত হইয়া! থাকে। ইহার কারণ এই 
বায়ুর সহিত জলীয় বাণ্প প্রচুরপরিমাণে মিশ্রিত থাকাতে হৃর্য্য- 
কিরণের প্রখরতা কিরৎপরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়, এবং আমরা 
প্রচণ্ড হূর্য্কিরণের অধিবৎ উত্তাপ হইতে পরিত্রাণ পাই। 
আবার রাত্রিকালে যখন পৃথিবীর উত্তাপ বহির্গত হইয়! যায়। 
তখনও জলীয় বাম্প মেঘ কুজ্ঝটিকা প্রভৃতি আকারে আকাশ- 
যগ্লে বিকৃত থাকাতে একবারে অধিক উত্তাপ নির্গত হইয়া 
যাইতে পারে না, হৃতরাং পৃথিবীর কিয়দংশ উত্তাপ রক্ষিত হুয়। 
বায়ুর এইরূপ শক্তি না থাকিলে মেঘ কুঙধাটিকা শিশির 
প্রভৃতি কিছুই জন্মিতে পারিত না, এবং দিবসে' প্রচণ্ড স্্যা- 
কিরণে সমগ্র পৃথিবী একবারে দগ্ধ হইয়া যাইত। আবার রাব্রি- 
কালে ভয়ানক হিমে সমুদয় জমিয়া যাইত। স্থৃতরাং এপ 
অবস্থায় কখনই * পৃথিবীস্থ জীবসমুদয়ের প্রাণরক্ষা হইতে 
পারিত না। ফলতঃ হ্যযকিরণের উত্তাপবশবতঃ জলরাশি উত্তপ্ত 
হইয়া উঠে,এবং উহার বিষ়্ংশ বাম্পাকারে পরিণত হইয়া উর্ধে 
; উঠতে থাকে । এইদন্য কথিত হইয়াছে যে হ্যকিরণের আক- 
রে, আকষ্ট হইয়! জলরাশি নিরতই উর্দে'উখিত হয়। 
ঝাঁযুরাশি জলীয় বাষ্পসমূহকে ন্থিয়ত শোষণ করে বটে, কিন্ত 
বায়ুর সহিত উত্তাপের সংঘোগ হইলে শোষণ কাঁধের সবিশেষ 
স্বিধা হয়। উষ্ণ বায়ু শীতল বাছু অপেক্ষা অল্প সময়ে অধিক 
জল শোষণ করিয়া থাকে আবার মন্দ বার, অপেক্ষা বেগবৎ 
বা অধিক বান্প শুধিধা লয়। আমরা রধধাই, দেখিতে পাই, 
আন স্যাৎদেতে স্থানড় হইলে যেন্প শী শুষ্ক হইয়া হায়, 
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মন্দসঞ্চার বাযুতে কখনই সেয়প'হইতে পারে না। এক্ষণে 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যে সময় শৃখ্যেক্র উত্তাপ অধিক, সেই 
সময়েই বায়ু অধিকপরিমাণে জল শুধিতে থাকে । এই জন্য বাতি 
আপ্ক্ষা দিবসে অধিক বাম্প বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, এবং 
শঁভ অপেক্ষা গ্রীক্নকালে জলশোরণের হৃবিধ! হইয়া থাকে । 
ঘি বায় আর্দ্র অথবা স্থির থাকে, তাহা হইলে অধিক ৰাম্প 
শোষিত হয় না । আবার বায়, বেগে প্রবাহিত হইলে শোষণের 
পরিমাণ বাড়িতে থাকে 1 এই কারণেই আবার বিষুবরেখা হইতে 
দূরত্ব অনুসারে বায়র শোষিকাশক্কির হাসবৃদ্ধি হন, বিষুবরেখার 
লিকট উষ্ণতার চরমসীমা, বলিয়া বায়ুর শোধিকাশক্তিরও চরম 
সমা। আবার বিষুববেধা হইতে যত দুরে যাওয়া খায়, ততই 
উত্ততা: কমিমা যায় বলিয়া বায়ুর শৌষিকাশক্তিরও হাস হইতে 
থাকে । কত জল বাম্পাকারে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, তাহার 
পররনাণ করা সহজ নহে । তবে এইমাত্র বলা যায় যে প্রতি- 
বংসর যত জল এইরূপে উত্থিত হইতেছে, ততৎসমুদ্রয় একত্র 
কলে প্রায় ২০০,০০০ বর্গ মাইল দ্বান ১ মাইল জলের নীচে 
ড্ুবয়া যাইতে পারে । 

আমর! দেখিতেছি হৃর্য্যের টত্তাপে প্রতৃতপরিমাণ জ্রল 
ক্ষণ আকাশে উঠিতেছে, অগুক্ষণ এইকপে জল উঠিয়া 
বতেছে, তথাপি পৃথিবীস্থ জলভাগ ক্রমশঃ পূর্বাপেক্ষা অল্প 
হততেছে না ইহার কারণ কি? কারণ বুঝা কঠিন নহে। পৃথি- 
বর জল অল্পপরিমাণেও বৃথা নষ্ট হয় না, যে পরিমাণ অল 
কল্যকিরণের উত্তাগে উতিত ও বাম্পাকারে পরিশত হইয়া রায়ূর 
সহিত মিশ্রিত হুইতেছ্ে, ঠিক সেই পরিমাণেই আবার ওঁ ছল 
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বাপৃষ্ঠে পতিত হইয়া! জলের, ভাগার বর্ষিত করিতেছে, 
ং আয ব্যয়ের সমন্তা রহিয়াছে বলিয়া ভূপৃষ্ঠে বত ছল ন্সাছে 
হাসও নাই বৃদ্ধিও নাই। কেবল নিরস্তর ৰাশ্পাকারে 
ত হইতেছে, আবার পুনর্ধার জলের আকার ধারণ' করি- 
। এরূপ হইবার কারণ এই যে, ধে প্রকার উত্ভতাপবশতঃ 
পদার্থ বাশ্পাকারে পরিণত হয়, সেইরূপ উত্তাপ কমিবা! 
উহা পুরর্ধার কঠিন হইয়া থাকে । স্রয্ের উত্তাপ বাত 
টি হইলে বাণ্পাকারে পরিণত'জল শোষণ করিয়! রাখে, 
এরধঁঁ কোন কারণে বায়র উত্তাপ অন্ন. হইলে শৈতাবশতঃ 
জঙ্গী বাম্পসমূহ আবার বশীভূত হইয়া বৃষ্টি করকা শিশির 
আকার ধারণ করে । এইরূপ হওয়াকে জলীয় বাস্পের, 
কহে। 
সুর্যের উত্তাপবশতঃ জল উদ া বাম্পাকারে পরিণনভ 
টানি 'অধকাশে উত্থিত 
হটিতথা হইতে অর্থাৎ নলের আধার হ্টতে . উহার আস্তন্ধিক 
উপ বহিরগত হইয়া যায়। জলে হাত ভিজাইলে শীত অন্তর 
সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এক্সপ হবার কারণ 
খাবে & জল বাশ্পাকারে উর্দে উঠিবার সমর উহার সহিত হত্ডের 
্তরিক উত্তাপের কিয়দংশ বাহির হইয়া যায় এ্রইকপে যে 
টপ আর্ট হর উহা! বতক্ষণ পর্য্যস্ত জলীয় বাপ. নার, 
এ তি প্রত্ৃতি আকারে পরিণত 1 হয়, তত: 
্ ইউ বাস্প 
(পু কিক, হইয়াছে, যে বায়ুর পবা. 
দা ইল উদিত নি জলীরবামধ পুন, 
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ঘন হ্ইক্বা শিশির জল করকা হিমশিলা প্রন্থতি নানাবিধ আকা 
পরিণত হয়। ফলত: উত্তাপের তারতম: আন্থসারে' এফ জং 
হইতেই বাম্প শিশির কুজ্বটিক! মেঘ প্রত্ততি তাবৎ জলী: 
পদার্থ ই উৎপন্ন হইয়া থাকে | অতএব ম্পষ্টই বুঝা যাইতেছে 
ষে,মেধ শিশির করকা। প্রভৃতি সমুদয় এক কারণেই উৎপন্ন হইক্স 
থাকে, যে কারণে শিশির ও কুজ্ঝটিকা সংঘটিত হয়, সেই কার 
পেই আবার বৃষ্টি ও বরফ জন্মিয্া থাকে । ফলতঃ উল্লিখিং 
পদার্থগুলি তাপমানের তাক হম্য অগ্গুসারে উৎপন্ন মলের আকার 
ভেদ মাত্র! তাপমানের ভিন্নতা অনুসারে জলের আকার সর্ক 
দ্ধ তিন প্রকার হইয়া থাকে । তাপমান যন্ত্রের পারদত্তস্ত ৩ 
ভিগ্রী হইতে ২১২ ডিগ্রী পথ্যস্ত অবস্থিত শ্রানের মধো অং 
স্থিত থাকিলে,যেরূপ উত্তাপ অন্ুতৃত হয়, উহাই সামান্য জলে: 
স্বাভাবিক অবস্থার, “নিয়ামক অর্থাৎ উক্তরূপ উদ্ভাপে জলে: 
বাবহারোপযোগাী পান্ীজ: রক্ষিত হয়। তাপক্কান ২১: 
ডিগ্রী অপেক্ষা বন্ধিৎত হইলে ভল ফুটিতে আরম্ত হয়,এবং আরং 
বঞ্ধিত হইলে ক্রমশঃ বাম্পাকারে পরণত হইয়! উড়িয়া যায় 
আবার ৩২ ডিস্রী অপেক্ষা অল্প হইলে জল জমিতে আরম্ভ হয় 
এবং আরও অল্প হইলে ক্রমশঃ আমি বরফ প্রভৃতি জন্মিতে 
থাকে । নিয়ে শিশিক্ বরফ মেঘ প্রচূতির রিষয় সবিস্তরে বর্ণি 
হইতেছে । 1 
শিশির-বারূর তাপমান ঘত অধিক হইতে গ্বাকে, উ 
ততই অধিক বাম্পধারণ করিতে সক্ষম হয়। . হুতরাং কান 
কারণে তাপমানের হাস হইলে নায়, পূর্বারপেক্ষা শীতল হয়, ও 
উহার -বাম্পধারণৃশকি কমিরা যাওয়াতে উঁ্ছার অব্বর্গত বাষ্প, 
স্বাশির কিরুংশ ঘনীভূত হ্ইক্ট শিশিরকপে পতিত হইতে 


; খ্বাযু। শত 


পাকে । শ্রীগ্মকালে সন্ধ্যার দময় যদি নতোম গুল নির্মল থাকে, 
তাহা হইলে বার পূর্বাপেক্ষা শীতল হওয়াতে ঘাস বৃক্ষপঙ্জ 
প্রস্তর ও অন্যান্য পদার্থের উপরিস্থ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশির- 
ক্ধরপে উহ্াদিগের উপর পতিত হুইতে থাকে, ও প্রাতঃকালে 
আমরা মুক্তার ন্যায় শিশিরবিদ্দুসমূহ প্রত্যক্ষ করি । দিবসেক্স 
উত্তাপের পর সন্ধ্যা সমাগত হইলে সকল পদার্থ হইতেই অল্প বা 
অধিক পরিমাণে উত্তাপ নির্গত হইতে থাকে। যে সকল 
পদার্থ হইতে অধিক পরিমাণে উত্তাপ নির্গত হয়, তৎ্সমুদার়ের 
ঈপর অধিক পরিমাণে শিশির পড়িয়া থাঁকে। এই জন্য ঘান 
চচ, প্রন্থতি দ্রব্যের উপর প্রচুর পরিমাণে শিশিরবিশ্দু তুষ্ট 
য়, আর ধাতু বানুকা কাকর প্রভৃতি ত্রব্যের উপর অতি কল 
রিমাণে শিশির পড়িয়া থাকে? উত্তাপ নির্গন্ক হওয়াতে 
লিখিত জরব্যসমূহ পুর্বাপেক্গা শীতল হইয়া বাক্স, এবং এই 
'*তল ভ্রব্যসমূহের শৈত্যসংস্পর্শে উপরিস্থ বায়, ও শীতল হইয়া! 
1ড়ে এবং পুর্কোর ন্যায় অধিকপরিমীণ জলীয় ধাম্প ধারণ 
চরিতে পারে না । সুতরাং উরি কিয়ঙ্গংশ জঙগিয়া শিশির- 
পে পরিণত হয়। এক্ষণে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেন্তে যে, শিশির- 
বন্দুযে সকল পদার্ধেয্ন উপর' পতিত হইয়া থাকে, উহা তৎ. 
মুদ্য়ের আস্তরিক জল নহে, পদার্থলমূহ শীতল হুশয়াতে উহা 
'র উপরিস্থ বার, অন্তর্গত জলীয় বাম্স ঘনীভূত হইয়! শিশির 
[পে পরিণত হ্ইম্বা থাকে । কোন বাতুপাে বরক দ্লাখিষে 
কযৎঙ্ণ পরেই দেখা বাজ যে, পাতের বাহির দিবে গাছে 
ই ফে পানে: ভিতরে যে নরফ রহিয়াছে, উর সংস্পর্শে 
ছার উপরিশ্থ বায়, শীতল হওরাঞ্ছে. জলীয় বাম্পনমূহ জমি 


৪ প্রাকৃতিক ভূগোল । 
বাধিয়া পান্ডের পৃষ্ঠে পতিত হইয়া থাকে । যে কারণে এইরপ 
ব্যাপার ঘটিকা খাকে,অবিকল সেই কারণেই শিশিরের ও উৎপঞ্ধি 
হপ্বা। আকাশমগ্ডল মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে অধিক শিশির পতিত 
হস ন, অতি অন্পই পড়িয়া থাকে, আর আকাশ নিশ্মল থাকিলে 
প্রচুর পরিমাণে শিশিরপাত হয়। হার কারণ আর কিছুই 
নহে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে পরিতোবর্তী বায় রাশির উত্তাপ 
ততদূর বাছির হইয়! ফাইতে পানে না, সুতরাং উহ! তাদুশ 
শীতল হয় না, শীতপ না হইলে কাজে কাদেই উহ্থার অন্তর্গত 
জলীয় বাম্পও শীতল হইয়া] ভমাট বাধিতে পারে না, হুতরাং 
অন্পই শিশির পড়িয়া থাকে । আবার কেবল ইহাই লঞ্চে, 
আকাশে মেঘ থাকিলে উহার অন্তর্গত উত্তাপ অবাধে চতুর্দিকে 
বিকীর্ণ হইতে থাকে, এবং এই জনাই পরিষ্কার রজজলী অপেক্ষা 
মেদাচ্চন্নর রঙ্জনী কিছু অধিক উঞ্চ বোধ হয়। আবার 
রাত্িতে আকাশ নিশ্থুল থাকিলে অনায়াসেই সমুদয় পদার্থ 
হুইন্ডে উত্তাপ নির্গত হইরা চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়, এবং 
প্দা্থসকল শীতল হওয়াতে উহাদের সংস্পর্শে উপরিসশ্থ 
বাধ,ও শীতল হইতে থাকে ও অধিকপরিমাণে শিশির পতিত 
হয । 

তাঁপমানের যেরূপ অবস্থায় বায়ূ অত্তর্গত জলীয় বাষ্প 
ভমিয়া শিশির হয়, তাহাকে শিশিরবিলদ কছে। তাপথান যন্ত্র 
দেখিলে শিশিরবিদ্দু কি তাহা বিশেষকপে . বুঝিতে পারা 
ফাইবে। যদি দিবসের উদ্তাপে বাকরাশি অধিক উত্তপ্ত হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে রাতিতে তাপমানের অল্পমান লুালগ্তা হই-' 
লেই শিশির পড়িতে আরম হয়। এই ঝা ভ্ীশ্মমগ্ডলের তন, 
খ্বত শ্রদেশসমূছে সর্বাপেক্ষা! অধিক পরিষাণে, শিশির পড়িকী 


» বানু? ন্৫ 
ধাকে 1, ও সফল প্রদেশে বৃষ্টি অধিক হয় না কিন্ক প্রচুরপরি- 
দাগে দ্িশির পড়াতে বৃক্ষলতাদি সতেজ থাকে এবং বৃষ্টির অভাব- 


: ন্য বিশেষ অনিষ্ট হর লা। বাঁ্রাশির এই করেকটা অবস্থা 


নিবি হওমরছে ০ 


লে অধিক পরিমাণে শিশির পতিত হইয়া থাকে । ১ দিবসের 
টন্তাপে বার়,রাশির উত্তাপ? ২ বায়রাশির নির্শলতা 1 ও বায়ুর 
স্থ্রতা। প্রথমটার অভাবে, অর্থাৎ দিবসে বায়ু, প্যযাপ্তপরিমাণে 
ইঞ্চ না হইলে,সন্ধ্যার পর উহার ও অন্যান্য পদার্থের উত্তাপ প্রচুর 
[রিমাণে নির্গত হইয়া বার, পূর্বাপেক্ষা শীতল হইতে পায় না 
ভায়ের অতাবে, অর্থাৎ বাব, নিশ্মল না হইয়া মেঘমিশ্রিত 
+কিলে, উহার উত্তাপে অন্যান্য পদার্থের অন্তর্গত উত্তাপ অধিক 
'রিমাঁণে বহির্গত হইয়া চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতে পার না, স্বতরাং 
পরিস্থ বায়ুর উত্তাপ বিনষ্ট না হইয়া ৰরং রক্ষিত হয়, কাছেই 
[ধিক শিশির জন্মিতে পারে না। ভৃতীয়ের অভাবে, অর্থাৎ বায়, 
ইর না! থাকিয়া চঞ্চল হইলে,কোন পদার্থের উপরিস্থ বার, উহার 


৭" তল পৃষ্ঠের সহিত অধিকক্ষণ সংশ্পৃষ্ট থাকিতে পারে না,হৃতরাং 


পিউ? 


-ষ্প অতি অন্পপরিমাগে 'ঘবীভূত হওয়াতে, শিশির অতি অল্পই 
মিয়া থাকে। এতস্তিন্র যে পদার্থের উপর শিশির সঞ্চিত হয, 
হা সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত থাকা আবশ্যক, উহার উপর বৃক্ষ লতা, 
মনকি মাকসার জালের ল্য শুপ্রপদার্থের আবরণ থাকিলেও 


 স্াপবিকষিরণের ব্যাঘাত জন্মে এবং শিশির অঙ্পই পতিত হয়। 
[পদার্থে উপর শিশির পতিত হর, উহ্থীর অব্যবহিত উপরের 
' যর অন্তর্গত জলীয় বাশ জঙিয়া যাওয়াতেই ওদুপ হইয়া 


কে, উদ্ধার ছুই -বা তিন ইঞ্চি উপরের বাজ অর্দেকমাতীয় 
[তল হয়) আর * ফুট উ্ধের, বার ২* ভাগের একভাগ মাত 
তল হইয়া খাকে।' কোন পদার্থের উপর শিগির পতিত হ্ইঃ 


ণ্৬ প্রান্তিক তূৃণোল। 
বার সময় উহার উত্ধস্থ কায়র তাপমান উহা অপেক্ষা ৪ ভিশ্রী 
মাত্র অধিক থাকে । 

পুর্ব উল্লিখিত হইয়াছে যে জলীয় বাম্প ঘনীভূত ঘইবার সময় 
উহার অন্তর্গত অনুষ্ুত উন্তাপ বহি্গত হইতে পাকে, এই সময় 
নিয়স্থ পদার্থের উত্তাপ ও বিকীর্ণ হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, 
কিন্ত যতই উত্তাপ নিত হইতে থাকে,ততই নিয়ন পদার্থ অধিক- 
তর শীতল হধ, এবং উহার দংশ্রবে উপরিস্থ বারুর উত্তাপ বিনষ্ট 
হইয়া বায় শীতল হইতে থাকে, এবং অধিক পরিমাণে শিশির 
উৎপন্ন হয়। এই উত্বাপে .সমগ্র বায়ব তাপমান শিশিরবিদ্দুর 
উপরে থাকে, এব" রাজিতে অতান্ত শীত মন্থভব হইতে পারে 
না। কিন্তু কখন কখন তাপমান এত কমির! যায়, অথবা পদাখ- 
সমূহ হইতে এত উত্তাপ বাতির হইয়া যায়,ষে নিয়স্তথ ভূমি অতিশয় 
শীতল হইয়া পড়ে, এবং শিশিরবিদ্দু সকল উৎপন্ন হইতে হইতেই 
ক্রমিয়া কঠিন হইয়া বায়, এবং ঘাস প্রভৃতি পদার্থের উপর ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ছিনশিলার ন্যায় পতিত থাকে 1. এই ক্ষাট শিশিরের নাম 
শিশিরসংঘাত বাঁ শিশিরশিলা | ইচছাকে ইংরাজী ভাষায় 
ভে'রদই কহিয়া থাকে। এইরূপ ঘটনা প্রার শীতকালেই 
ঘরিয়া থাকে । আমানের দেশে তাপমান প্রায় কখন থনী- 
ভাববিশ্বুর নীচে নামিতে পায় লা; স্বতরাং আমরা সচরাচর 
গরূপ ব্যাপার দেখিতে পাই না। ইংলও প্রস্থতি শীতগ্রধান 
দেশে অনেক সময়েই এইরূপ ঘটলা হইয়া থাকে, ভারতবর্ষের 
মধ্যে কাশ্মীর নেপাল প্রতৃতি অতুয্চ প্রদেশে শীতের অতাকক 
প্রাহুর্জাবশতঃ উপরি উক্ত ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় 1 উত্তর 
পশ্চিমগ্রদেশের অনেক স্থানে, নীলগিরি হাজারিবাগ প্রতৃতি 
স্থানেও শীতকালে এইনপ ব্যাপার দৃষ্ট হয়, পূর্বে আমাদের 


1 
? 


. 


থাখু। তথ 

বাঙ্গালাদেশের ফরাশডাঙ্গা প্রভৃতি কোন কোন অঞ্চলে এইরূপ 
ঘটনা দেখা যাইত, ক্ষিন্ধ এক্ষণে তাঁপমানের পরিবর্তবশতঃ বোধ 

হয় আর পেখা যায় না। 

উষ্ণ ও আর্র খাররাশি শীতল বাক্জগ্রবাহ অথবা! আর্তর 

ও অধিক শীতল ভূমির সহিত সংস্ৃষ্ট হইলে হঠাৎ 

চজ ঝটকা ) উহার তাপমান অন্ন হইয়া যায়। উল্লিখিত প্রকারে 
1 কুয়াস! ] বা অন্য কোন কারণে বায়,র ভাপমান শিশিরবিচ্ছু 
অপেক্ষা নীচে পড়িলে উহা! আর পুব্রের ন্যায় বাম্প- 

ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং উহার অন্তর্গত জলীয় বাশ্পের 
কিয়দংশ ঘনীভূত হইয়া অতিশয় ক্ষুদ্র জলকণসসূহে পরিণত হয়ঃ 
এবং কুয়াসার আকারে দৃষ্টিগোচর হইস্থা থাকে । শীতকালে 
আমরা ইহার একটী অতিশয় সহঙ্গ উদাহরণ দেখিতে পাই । 
দীতের সময় নিশ্বাস ত্যাগ করিলে আমাদের উঞ্চনিম্বাস বহিস্থ 
শীতল বায়র সহিত সংশ্পৃষ্ট হইবামাত্র উহার অন্তর্গত জলীয়বাম্প 
ঘন হইয়া ধূমের আকারে পরিণত হইয়া থাকে। ইহা সকলেই 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যে কারণে কুজ ঝটিকা সংঘটিত হয়, 
ইহাও অবিকল সেই কারণেই হুইয়৷ থাকে । পর্বতের পার্খদেশ, 
নদীর অববাহিকা, সাগরতীঃ, জলা প্রস্ততি স্থান ও শীত প্রধান 
দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 'কুজক্রটিকা উৎপন্ন হুইর! 
থাকে! নিউফাউও্ডলও স্বীপে পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা 
অধিক প্রুগাড় ও দীর্ঘকালব্যাপী কুজ টিকা দৃষ্ট হয়। নেঝি- 
কোর অন্তর্গত উপলাগরীয় প্রবাহ হইতে যে উঞ্ণ বায়, পূর্ব ও 
উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত' হইতে থাকে, উ্ছাই উত্তর মহাসাগরীয় 
শীতল বার, ও ততরত্য বরফরাপির লংশ্রবে শীতন হওয়াড়েই 
এন্ধপ ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাঁকে। বধ্ব কখন, ইল 


৭ প্রাকৃতিক ভূগোল। -, 


প্রভৃতি ইউরোপখস্ডের অনেক প্রদেশেই বছকাঁধব্যাপী কুয্াস! 
ৃষ্ট হন্ন। প্রভাতে কুয়াস' হইলে হুর্ষ্যেরকিরণ একবারে আৰৃত 
হয় ও কিছুই দৃষ্টিগোচর চঙ্গ না। এই কারণে অনেক সময় 
বেলা ১০ টার সময়েও ইংলগডের রাজপখসমূহে আলোক জালিতে 
হয়্। সচরাচর শেষ রাতিতেই কুজ ঝটিকা সংঘটিত হষ্টা 
থাকে, কিন্তু কি শীত, কি গ্রীষ্ম উভয় খুতুতেই কখন কখন 
নদী ও জলা ভূনির উপর কুয়াশা দেখিভে পাওয়া যায়। কু ঝটি- 
কান্ধ আকার ধনের ন্যার, হুষ্করাং অনেক সময় লোকালয়ে 
ধমকে কুয়াসা বলিয়া ভ্রম জন্িদ্বা থাকে। কিন্ত লোকালয় 
হইতে বভদূরস্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ধূম থাকিবার কোন সম্তাবন! 
নাই, স্ৃতরাঁং তথায় বিশুদ্ধ কুয়াশা দৃষ্টিগোচর হয়া থাকে । 
কক্ধ[টিক।. ও মেঘ এই উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত কোন 
মেঘ, রক্ষি ৭ প্রভেদ নাই, উদ্য়ই অবিকল এক পদ, 
ও হজধজু। -/কেবল ভিন্নতিয স্থানে সংঘটিত হয় বলিয়া ভিন্নভির 
নামে অভিহিত হয়, এবং প্রত্যেকের ও ভিন্ন 
ভিন্ন হইয়া! খাকে । কুজ ঝটিকা কাছাকে বলে তাহা 
উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে মেঘ ও বৃষ্টির বিষয় সবিষ্তরে বর্ণিত 
চতেছে । কিঞ্চিৎ অভিনিবেশপূর্ধক বিবেচনা করিলে অনা- 
রাসেই বুঝা হইবে যে মেখও এক প্রক্কার কুজ ঝটিকা । হুর্য্যে 
উদ্তাপে ভূপৃষ্ঠগ্থ বল বাম্পাকারে পরিণত হইয়া উর্দে উত্থিত হয়, 
উপরিস্থ বায়ুরাশি দত উদ্ক হয়, ততই উক্ হ্বলীয় বাম্প শোরণ 
করিতে থাকে, পয্নে শীতল বাস্গু, অধবা আরভূষির সহিত সং- 
স্পর্শে উদ বায়ুর উদচতা বিনষ্ট হইয়া বায, অুতরাং উহ! আর 
পূর্বের ন্যার অধিরু বাঁন্প বহন করিতে পারে দ1, কাজেই উহার" 
অন্তর্গত কিদদংশ বাম্প ঘনীভূত হুইয়! কু ধাটিকার কারে 


খাছ: খন 

পুত হয় এক্ষণে স্পষ্টই প্রতিপর হইল যে বায়ুর অত্ত্গত 
বাম্প হইতেই কুজ্ধটিকার উৎপত্তি। মেঘ ও স্বতঙ্থ 
ধী্থ নহে,.আমর! যাহাকে কুজ ঝটিকাশবে নির্দেশ করি, উহ! 
রী উপর অথবা উহার সগ্িহিত আকাশে সংঘটিত হয়, 
দর্ীৎ ভূমির অব্যবহিত উপরে বা কিঞিৎ উর্ধে জুলীয় বায়ু, 
“কারে পরিণত হইলে উহাকে কুজ্দঝটিকা কহে, আর ভূমি 
'ফুঁতে অনেক উর্ধে শূন্যমার্শে উক্তপ্রকার ন্লীদ্বাম্প ধুমাকারে 
্ীণত হইলে উহাকে মেঘ বলা যায়। স্তিরাং মেঘ আক 
(সুই নহে, কেবল ভূমি হইতে অনেক উদ্ধে উৎপন্ন কুজ.বটিকা 
ম্ম। গভীর সাগরতল বা উত্তক্গ শৈলশিখর, যেখানে হউক) 
উষ্ঈসংস্পৃষ্ট হইলেই কুজ ঝটিকা হইল, আর শূন্য আকাশে লব্ঘ- 
দন হইলেই মেঘ হইল, কুজ.ঝটিক। ও মেঘ উভয়েক্র মধ্যে এই 
ধর, প্রতেদ। পর্বতশিধরে নংঘটিত ধৃমাকার জলীয় বাম্পকে 
£লিথিত ব্যাখ্যা! অনুসারে কুজ ঝটিকা নামে নির্দেশ করা উচিত 
টে, কিন্তু মেঘের ন্যায় নিয্ভূমি হইতে বহুদূরে অবস্থিত বলির! 
' হাকে সচরাচর মেঘই কহিয়া থাকে। মেঘ ও কুজঝটিকা 
(কই উপকরণ হইতে উৎপন্ন, অভঞএব উহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত 
কান প্রভেদ নাই, আকার ও বর্ণ এই ছুই বিষয়ে উভ়ের 
ধ্যে আপাততঃ যে প্রভেদ সক্ষিত.হয়, তাছাও বাস্তবিক কিনতুই 
[হে, মেঘ বহুদূর উর্ধে অবস্থিত ও উহাতে হুর্ঘযক্ষিরণ প্রস্তি- 
চলিত হয় বলিয়া উহ! বাঁনাবিধ আকার .ও বর্ণ বারণ করিয়া 
বাকে। কুজবটিকা অত্যন্ত নিকটে অবস্থিত বধির! আমর! 
মেথের ন্যা় উহার ভিন্ন ভিন্ন আকার ওঁ বর্ণ বুঝিতে পারি না। 
আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠে অবস্থিত থাকিরা বে যাসুপ্াঝাহ অনুভব 
করি,উহা! অভি নিম আকাশে আমাদের দিকটেই এরা হিত.হয়, 






৮* প্রাছ্থিক ভাগোল। 
কিন্ধু যদি পর্বতাদি উচ্চস্থানে আরোহণ কর! বায়, তাহা হইলে 
তথায় বাস্ুর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রবাহ প্রত্যক্ষ হইতে থাকে! 
নিষ্ম আকাশে যে বায়, প্রবাহিত হয়, উচ্চ আকাশে প্রবাহিত 
বায়ু তদপেক্ষী অনেক শীতল । নিয়স্থ বায়ুর তাঁপমান অধিক 
হইলে উহা! ক্রমাগত উদ্দে উঠিতে থাকে । এইক্ষপে উদ্ধে উঠিবাব 
সময় উপরিস্থ অপেক্ষাঞ্কত শীতল বায়ুর সহিত উহার সংস্পশ 
হইবামাত্র,শৈত্যপ্রভাবে উহার অন্তর্গত জলীয় বাম্পসমূহ ঘনীভূত 
হুইন্বা মেঘের আকার ধরণ করে, এবং উহা অপেক্ষা আরও 
অধিক শীতল হইলে উক্ত মেঘ বৃষ্টিস্বর্ূপে ভূতলে পতিত হইয়া 
থাকে। 

মেঘ অত্যন্ত চঞ্চল পদার্থ, কদাপি স্থির থাকিতে পারে না। 
উচ্চ আকাহুশ সর্বদা যে সকল বাযুপ্রবাহ লানা মুখে প্রবাহিত 
হয়, মেঘসমূহ উহাদের সহিত অন্ুক্ষণ প্রধাবিত হইতে থাকে, ও 
নানাপ্রকার আকার ধারণ করে। উর্ধ আকাশে বাঘুর একটা 
প্রবাহ একদিকে, ও অপরাপর প্রবাহ উহ্থার বিপরীত দিকে 
ধাবিত হর, জুতরাং মেঘসমূহ বাযুদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন 
দিকে নীত হয়। নিষ্বের বায় যে মুখে প্রবাহিত হইতেছে, 
উদ্ধের বাঘু সচরাঁচর তাহার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হর়,ৃতবাং 
প্রারই দেখিতে পাওয়! যায়, নিয়ন্থ এক খণ্ড মেঘ যে দ্দিকে প্রধা- 
বিত, উপরিস্থ আর এক খণ্ড তাহার বিপরীত দ্দিকে সঞ্চালিত 
হইতেছে। কখন কথন কোন কোন মেঘখওকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল 
বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বন্গসহকারে নিরীক্ষণ করিলে অনায়াসেই 
এই ভ্রমের লিরাকরণ হইয়া থাকে, ফলতঃ চঞ্চল বা নিশ্চল, 
যাহাই বোধ হউক লা কেন, মেঘ মাতেই আকাশমার্থে নিরস্তর 
পরিভ্রমণ করিতেছে, একবিন্দুণ্ত স্থিরভভাবে থাকে না। 


বায়ু? ৮5 
অনন্ত আকাশে অশেষবিধ ভিন্ন ভিন্ন বাযুপ্রবাহ নিরস্তুর 
বাহিত হইতেছে, উহাদের তাপমান ও ভিন্ন ভিন্ন । এই অঙ্ঠয 
দাই নৃতন নৃতন মেঘের উৎপত্তি ও বিলয্ব হইতে দেখা বায়। 
 গুবাফুপ্রবাহ তদপেক্ষা শীতলপ্রবাহের সহিত সংশ্পৃষ্ট হইলে 
_ হক্ষগাৎ শৈতযবশত: উ্ণগ্রবাহের অন্তর্গত জলীয় বাম্পনমূহের 
*য়দংশ মেঘাকারে পরিণত হয়। 'আবার ষখন মেঘসমূহ প্রবা- 
ত হইতে হইতে উক্ণবাধুপ্রবাহের সহিত্ত সংহত হয়, তৎ- 
শাৎ উষ্ণতাবশতঃ মেঘের জনকণানকল পুনর্ধার  বাম্পাকারে 
রিণত হয়, এবং মেঘ বিলুপ্ট হইয়া যার। আকাশমার্গে নিরস্তর 
যুর ভিন্ন ভিন্ন উষ্ণ ও শীতল প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে, 
'তরাং সর্বদাই দুতন নৃতন মেঘের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে, 
চরাচর মেঘ যত উর্ধে উঠিতে থাকে,ততই তত্রতা বাসুর শৈত্য- 
শতঃ উহার কলেবর বৃদ্ধি হয়, আবার উহা যত নিয়ে নামিতে 
ধাকে, ততই অন্রত্য বাযুর উষ্ণতাবশতঃ উহার অন্তর্গত জল- 
₹ণ সকল পুনর্ধার বাম্প হইয় উদ্ধে উঠিয়া যায় ও উহার আকা- 
রের হাস হইয়া যায়। অনেক সময় কোধ হয় যে আঁমাদের 
মন্তাকোপরি সংস্থিত মেঘসমূহ মন্দ মন্দ সঞ্চারে অগ্রসর হইতেছে, 
কিন্ত বাস্তবিক উহাদের বেগ অল্প নহে। অপেক্ষাকৃত নি 
আকাশস্থ মেঘসমূহের গন্তি, মন্দ হইলেও হইতে পায়ে, কিন্তু যে 
লকল মেঘ বহুদূর উর্ধে উঠিয়া ভর্রত্য বায়ুর সহিত ঘিশ্রিত - ছয়, 
তাহারা উক্ত বায়ুরাশির সহিত প্রতি ঘণ্টায় »* 1 ৯*.. মাইল 
প্ান্ত চলিয়া বায়। উদ স্থানে সেঘের ছায়ার গতিবেগ নিক, 
পণ করিলে উহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা-ফাৰ। কখন কখন পর্ব 
তের উচ্চশূঙ্গে ল্বমান মেঘখণ্ড স্থিরভাঁবে তথায় বংলগ্্ ্হির'ছে 
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবলবেগে বড় বহিতেছে তখাপি ছা 
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স্াানডর্ট হয় না। এক্সপ হইবার কারণ কি? বস্কাতঃ কি উক্ত 
মেঘ স্থিরভাবেই থাকে 1 মেঘ কখনই 'শ্থিরভাবে থাকে লা, 
বিশ্ষেতঃ ঝড় বহিবার সময় ত কোন প্রকারেই নিশ্চল থাকিতে, 
পারেনা । তবে এরূপ হইবার কারণ আছে । উক্ত মেঘখণ্ড 
আপাততঃ নিশ্চল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উহা নিশ্চল নহে, 
ঝড়ের সঙ্গে উডভিয়া যায়, কিন্ত এ স্তানে উষ্ণ ও শীতল বায়ুর 
 ঘাত প্রতিঘাতে সর্বদাই নৃতন নৃতন মেঘের উত্পত্তি হয়, এক 
যাইতেছে, আর এক উৎপন্ন হয়! উহার স্থান অধিকার করি- 
তেছে। এই জন্যই উহ্থাকে নিশ্চল বলিয়া বোধ হয়। 

মেঘ সচরাচর ধত্তরবর্ণ,। কিন্ত সময়ে 'সময়ে শ্বেত, পীত, 
লোহিত, নীল, হরিৎ প্রভৃতি নানাবণের মেঘ দেপা যায় । শুর্য), 
কিরসে দাত প্রকার বর্ণ আছে । ঘেঘের উপর উক্ত ব্্ণসমূচ্ 
প্রতিফলিত হইলে মেঘ ও নানাবিধ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া 
থাকে । বন্থকোণবিশিষ্ট ঝাড়ের কলম প্রড়তি কাচের উপর শ্র্য্য- 
কিরণ প্রতিফলিত হইলে সমুদয় বর্ণই পৃথক পথ দৃষ্টিগোচর 
হইমা থাকে । রামধনু ব। ই্জ্রধন্ুর অত্যান্তর্দয শোভাও উক্ত গ্ররা- 
রেই সংঘটিত হয়। বৃষ্টি হইবার সময় প্রত্যেক জলবিন্ু একখানি 
বহছকোশ কাচের ন্যায় কার্ধা করে, উহার উপর সুর্যাকিরণ 
পতিত হইলে সান্তটা বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি হয়। এইকরূপে 
বন্ধস*ব্যক জলবিদ্দুর উপর হৃধোরুশ্টি পতিত হইয়া সমগ্র ধনু উৎ' 
পাদন করে। আকাশমগ্ডলের যেভাগে হুর্য্যের অবস্থান) ইন্- 
ধন্ন তাহার বিপরীত দিকে দৃষ্ট হন্ব। এই জন্য উহ্থাকে পুর্কাছ়ে, 
পশ্চিমে১ও অপরাহে পূর্ববদ্ধিকে উদ্দিত হইতে দেখা! যায়। গুদ 
দিকে কুলকুচী করিগ জল ফেলিলে উ্ণ জলেও রামধন্ুর কাকার: 
দেখিতে পাওয়া যায়। ্ 
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. বাধুর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে গতিবশতঃ মেখ নানাবিধ আকার 
ণ করিয়া থাকে । আকারের বিভিন্নত অনুসারে মেঘ সকল 
ৰা শ্রেনীতে বিভক হইতে পারে । বথাঃ-- (১) অলক, (২) 
প, (৩) স্তর, (৪) অলকন্ত,প (৫) অলকন্তর, (৬) স্তপত্তরঃ 
রা )বৃষ্িপ্রদ। এই সাত প্রকারের মধ্যে প্রথম তিন প্রকার 
মীলিক ও স্বতঃসিদ্ধ, আর অবশিষ্ট চারি প্রকার উহাদের যোগে 
টিপ । 
১ প্রথম প্রকার মেঘের নাম অলকমেধ, কারণ উহা 
মভোমগ্ডলে কুটিল কেশের ন্যায় প্র্তীরমান হয়। অলকমেখ 
নির্বাপেক্ষা লঘু, সুতরাং আকাশের অত্যুচ্চন্থানে 'অবস্থিতি ও 
[শিচরণ করিয়া থাকে । সচরাচর ভূপৃষ্ঠ হইতে তিন মাইল উর্ধে 
ই মেঘ সংঘটিত হয়, কিন্ত কখন কখন ৫1৬ মাইল উদ্ধেও উহ! 
বিদেখিতে পাওয়া যায় । সমস্ত দিন উত্তর দিক হইতে বায়ু প্রবা* 
(িত হইবার পর অলকমেঘ উদ্দিত হইলে অচিরাৎ বৃষ্টি ও ঝঞ্গা- 
' বাযু হইবার সম্তাবনা। 
; ২। দ্বিতীয়প্রকার মেঘ স্বপাকারে অবস্থিত হয় বলিয়া, 
, উহাকে স্ত,পমেধ কছে। ব্তুপমেঘ হৃর্থকিরণে প্রদীপ হইয়! 
' অশেষবিধ আকার ধারণ করে, কখন কখন উহা তুযারাচ্ছন্ন শৈল- 
, মালার ন্যায় লক্ষিত হয়, কখন ব! হস্্রী, অস্ব প্রভৃতির ন্যান় 
আকার ধারণ করিয়া থাকে । ' এই, থেষ প্রান শ্ীক্ষকালেই 
(সংঘটিত হইয়া থাকে । প্রাত:কালে কু সু মেখখও ছৃষট হ। 
পন্গে যত বেলা বাড়িতে খাকে, ততই উদ্ধগামী উষ্ণবাহুর খারাহে 
ঁ সকল ক্ষুত্র গেখ একত্রিত হইয়া বৃহৎ আকারে পরিসত হট 
[দ্ধে উঠিতে থাকে, এবং ধ্যানে অনেক উচ্চে উঠিয়া ্ধ্যাপ্যের 
সম রা নিগাসী শীতল বাছুর প্রবাহে বামপাকারে পরিক্' 
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হইয়া অন্তর্থিত হদ্ন। যদি উত্ত মেঘের আকার ঘন ত্বন প 
বন্তিত হইতে থাকে ও উহা ছিন্ন হইয়া! গুড ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিৎ 
হয়, তাহা হইলৈ শীঘ্রই বৃষ্টি হইবে এরূপ অনুমান করা যা: 
স্ভপমেঘ প্রায়ই নিয় ও মধ্য আকাশে সংঘাটিত হয় 
৩। তৃতীয় প্রকার মেঘের নাখি শ্ঘরমেঘ। উহা ভূচ: 
বালের উপরিভাগে নিয় আকাশেই সংঘটিত হয়, এবং পর্ব 
কন্দর জলাশনপদির উপর আ*চ্ছাদনরূপে অবস্থিত থাকে । « 
মেঘের প্রক্কতি ঠিক আ.পমেঘের বিপরীত । স্ত,পমেঘ প্রাং 
কালে সংঘটিত হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়ি। 
যধ্যাককালে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং দিবাবসানে ক্রম 
কমিতে কমিতে অবশেষে সন্ধ্যার সমর একবারে তিরোহিত হয় 
কিন্তু স্তরমেঘ সন্ধ্যার সময় আরস্ত হইয়া! রাত্রিতে বাড়িতে থা 
এবং রাত্রিশেষে ক্রমশঃ কম হইয়! প্রাতঃকালে অত্বর্থিত হয় 
যদি স্তরমেঘ প্রাতঃকাষের উত্ভতাপে বিগলিত ন1 হইয়া অননর 
বাড়িতে থাকে তাহা হইলে শীঘ্রই বৃষ্টি হইতে পারে । | 
৪। অলকন্ত,প মেঘ প্রথমে অলকস্থরূপে উৎপন্ন হুইয় 
ক্রমশঃ স্ত,পে পরিণত হন্র। এই মেঘ আঅত্যত্ত স্বচ্ছ, এজন 
ইছার মধ্য দিয়া কুর্য্য ও চক্রের গাএস্থ চিন সকল স্পষ্ট দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহা গ্রীষ্মকালে উচ্চ আকাশে অবস্থিত হইবে 
অতিশয় প্রীন্ম হইয়া থাকে”আর নিম্ন আকাশে থাকিলে ঝড় ও 
াষ্টির সম্ভাবন1 হয় । | 
৫। 'লকত্তর মেখ প্রত্থমনতঃ অলকক্পে উৎপদ্গ হইয়া ক্রমশঃ 
স্তরের সহিত মিশ্রিত হয়) এবং নৃতন আকার ধারণ কয়ে । এই 
প্রকারের মেঘ পায়ই বৃষ্টি ও ঝড়ের পুরে উৎপল হয়, এবং উহ? 
(উৎপন্ন হইবার সময় হুধ্য ও চন্দ্রের চতুর্দিকে একটা মণ্লাকার। 
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থা অর্থাৎ পরিধি দৃষ্ট হয়। নুতরাং এইক্কপ পরিধি দৃষ্ট হইলে 
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“মেঘের সমবায়ে উৎপর হইয়া থাকে । দুরবিস্তীর্দ সমতল দেখ 
রাশির উপর এই মেঘ বৃহৎ বৃহৎ স্ত;পের আকারে অবস্থিত 
-থাকে। প্রায়ই বড়বৃষ্টিরপূর্বে স্ত,পন্তর মেঘ উৎপন্ন হইয়া! থাকে, 
এবং বাযুর সঞ্চালনে প্রকাণ্ড ব্য,পাকারে লক্ষিত হইতে থাকে । 
এই মেঘ উর্ধ আকাশে উঠিয়া যদি লঘু ও ছিত্র ভিন্ন হয়, তাহা 
হইলে প্রায়ই ঝড় হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা ন! হ্ইয়া'যদি নিয়ে 
অবনত হইতে থাকে, তাহা হইলে ঝড়ের পরিবর্তে বৃষ্টি হয়। 
৭। বুষ্টিপ্রদ মেঘ উল্লিখিত সাত প্রকার মেঘের মধ্যে ছুই 
চারিটার সমবায়ে উৎপন্ন হইর! থাকে, কিন্তু সচরাচর স্ত,প, স্তর 
ও অলক এই তিন প্রকায়্ মেঘেই ইহার উৎপত্তি। এই মেঘ 
প্রথমতঃ নীল বা! কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, কিন্ত অবশেষে সীসার ন্যান় 
বর্ণে পরিণত হয়। অলকমেঘ বাঘুর সথশরে ভ্যপস্তর মেখের 
সহিত যিলিত হইলেই বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহা! সচ- 
রাচর তৃপৃষ্ঠ হইতে ১*** অবধি ৫*** ফুট পর্য্যস্ত উর্ধে সংঘটিত 
হুইয়া থাকে । 
ৃষ্িপ্রদ মেঘ তৃপৃষ্ট হইতে উ্ধসংখ্যা আধ ক্রোশ বা এক 
পোয়া উদ্ধে নংঘটিত হয়, অর.অলকমেঘ দেড় ক্রোশ হইতে ছই 
ক্রোশ পর্যন্ত উর্ধে বিচরণ করে। ইহান্থারা প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে,মেঘ সচরাচর অত্ধক্রোশ হইতে তিনক্রোশপর্যযন্ত উদ্দধেসংঘটিত 
সবর । অর্ধক্রোশের নিয়ে, বা তিনক্রোশের উর্ধে প্রায়ই মেঘ দেখা 
যায়না । লিমলার পাহাড় প্রভৃতি অতুয্ধ স্থানে আরোহণ করিলে 
সদয়্ে লয়ে দেখা যায় গিয়ার নি হা 
হইতেছে । | এ 


৮৬ প্রাকৃতিক সুগোল। 


বৃষ্টি ।_হর্বের উত্ভাপে হৃপৃষ্ট হইতে হস্ত জগ বাম্পাক 
কাত উদিত হয়, উহার অধিকাংশই বৃঠির আকারে পু 
ভৃপৃষ্টে পতিত হয়, অতি অম্প অংশই শিশির কুজ্বটিক্কা প্র 
বাদে পরিণত হইয়া থাকে! উঞ্চবাধু ও শীতল ব 
পরস্পর সংঘর্ষ হইলে অথবা উক্ণ বাঁঘু শীতল ভূমির সা 
সংস্পৃষ্ট হইলে ৬ উষ্ণ বারুর অস্তুঙ্তি জলীয় বাশ্পের কিপা 
কুজবটিকা, শিশির, বা দেখক্পে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত্ধ ? 
মেঘের সহিত অধিকতর শীতল বায়ু বা ভুষারাচ্ছন্ন পর 
পার্দেকি সংস্পর্শ হইলে উত্ত মেঘের অপ্তর্গত লমুদয় উত্তাপ বা 
হইয়া বা, এবং মেঘক্লাশি আয়ও গাড় হইয়া পরিশেষে জলর 
পরিণত হইয়া ভূপষ্টে পর্তিভ হইতে থাকে 1 মেঘ শীতল হই 
ধাকিলে উঠা জলীয় অণুসমূহ ঘন হুইয়া ক্রনশং একত্রিত হু 
'আরম্ত হয়। এই প্রকারে জলবিশু সকল তই বড় হর, ভ 
স্হার শুরবৃদ্ধি হইতে থাঁকে, আবং পরিশেষে বায়ু; 
অপেক্ষা অধিক ভারি হইলে, বাযুরাশি আর উহাকে শূন্যে লক্বঃ 
রাখিতে পারে এ, সুতয়াং জলবিশ্ুমূহ অধিকতর ভারবশ 
জলধারারূপে পৃথিবীতে পতিত হয়। ইহাকেই বৃষ্টি কহে। ফ্ 
আর্দ্র অথচ উত্তশ বাছু স্পঞ্জের ন্যাস্স। এই "প্রকার বা 
সহিত শীতল বায়ুর সংস্পর্শ হইলে উহার অন্ত জলীয় হু 
ঘনীভূত হইব! ছেখ জঙ্মে,. কিন্ত যতক্ষণ পর্ধ্যন্ত মেঘ ও বাক ই 
সবের ভার সমান খাঁকে, ভতক্ষণ মেছ বৃষ্টিকপে পতিত হয় নাও 
অধিক শীতল হইলে রেধের ভার বাঘুষ্তায়ের অপেক্ষা অঙ্গিক হ 
হৃতরাং জলসিল্পয নিম্পীড়ন করিলে সেজন জাল পরিতে গা 
'সেইব্ধপ মেঘের ভীর অধিক হইলে উহার জলি্দুদকল ভূত, 
পতিত হয়। এহস্ডিয্স তড়িতৈর বেগ ও বৃষ্টির পক্ষে অচুভূল । 


বায়ু! . ৮ 
সমগ্র তৃপৃষ্ঠে প্রতভিবৎসর যত বৃষ্টির জল পতিত হয়, তাহার 
পরিমাণ করা বায.” গচ্চে যত জল পতিত হয় উহ? হদ্ি মৃত্তিকা 
দ্বারা শোধিত ও নদী খাল প্রতিবার] সমুভ্রে নীত না হুইয়! 
একত্র জঙ্গা হইত, তাহ! হইলে সমগ্র পৃথিবী: পাচ্চ ফুট গভীর 
জলগ্কারা সর্বাঁবয়বে আচ্ছাদিত হইতে পারিত। গখনাস্বারা 
নির্ণাত হইয়াছে যে সমগ্র ভূপৃঠ্ে প্রতি বৎসন্ধ প্রায় ১৬২৪৭ 
ঘন মাইল জল বৃ্টিক্ষরূপে পতিত হয়। 
পৃথিবীর সর্ধতর সমপরিমাণে বর্ধা হয় ন) উহার 'ফে অংশ 
হইতে যে পরিমাণে জলী ৰাম্প উত্থিজ হয়, তখার তযভুরপ বৃষ্টি 
পাত হইয়া থাকে । শ্রীশ্মমওল হইতে সর্বাটপক্ষা অধিক বাস্প 
উদ্থিত হয, আর শ্রীশ্মমণ্থুল হইতে মেরুর দিকে বত অওুদর 
হওয়া যায়, ততই বাঁপপোখ্িত্বির পরিমাণ জমশঃ কমিতে খারক, 
এই জন্য আবার অমশীতোষঃমণ্ডুল হইতে যত বাষ্প উদ্খিত হয 
ছিমমণ্ডল হইতে তদগেক্ষা' অনেক অল্প বাম্প উনিয়। থাকে) এই 
কারণে শ্রীক্ষমুলে সর্ধযাপেক্ষা! অধিক ও হিমমণ্ডবে সর্ধাপেক্ষা 
অল্প বৃত্তি হইবার সম্ভাবনা, আর সহশীতোফষ্মওলে এই উভয়ের 
মাঝামাঝি বৃষ্টি হইতে পারে। ফলেও প্রায় এইরূপই হইয়া 
থাকে। শীতকালে বায়ু অতান্ত গুফ থাকে, এই জন্য শীতের 
সমস প্রচুরপরিমাণে বাম্প জঙ্টিয়া থাকে, শ্রীন্রকাজেও বাত 
উষ্ণতাবশতঃ অধিক বাম্প উত্থিত হয়। এই ক্ান্গণে শীত ও. 
শরশ্মকালে বিল খাল প্রভৃতি অত্যন্ত শুক হইয়া যাজি। পরে শী 
ও ্ীম্বউতদ্ব খরুজাতবাম্পরাশিতে বাড পূর্ণ নিক হইলে 
কান্পোখান ক্রমশ কমিতে থাকে এইং রা র্ট 
রূপে পতিত হইত আরম হয় এ 
কেবল তির-.ভিন্ব গ্কার দুলমংক্থাদ রনি, নর 


৮৮ ' .. শ্রান্কতিক ভূগোল? 
ভির যুখে বহন. এই উভন্ধ কারণে উক্ত, নিয়মের কিরংশে ব্য' 
ক্রম হুইয়া থাকে । নিয়ে কয়েকটা কারণের উল্লেখ করা হ 
তেছে। (১) সাগরজলের উপর হইতে সর্বাপেক্ষ! অধি 
পরিমাণে জলীয় বাম্প উ্িত হুইনা উপরিস্থ বায়ুরাশিকে অন্যা 
গ্বান অপেক্ষা অধিক সিক্ত করে বটে, কিন্তু সমুদ্রের উ 
হইতে যে পরিমাণে বাগ উত্থিত হয়, -উচ্থার উপরিশ্থ আকা? 
বায়বীয় জলীয় বাষ্প তদনুরূপ ঘনীভূত হইতে পারে না, স্থ 
ভাগের উপরেই সর্ধাপেক্ষা অধিক বাম্প ঘনীভূত হইয়া থাচে 
এই. জন্য সাগরপৃষ্ঠ অপেক্ষা স্থলভাগের উপর অধিক পরিমা। 
বৃ হইয়া থাকে, এবং এই জন্যই পৃথিবীর দক্ষিণার্দ অপেক্গ 
উদ্তরার্ধে অধিক বর্ষ! হইয়া! থাকে, কারণ দক্ষিপ!দধে জলের ভা" 
অধিক, স্কুলের ভাগ অল্প, আর উত্তরার্ধে স্থলের ভাগ অধিক " 
জলের ভাগ অল্প। (২) সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সর্বাপেক্ষা অধিব 
বাষ্প উত্থিত হয়, এবং স্লভাগের উপর সর্ধাপেক্ষা অধিৰ 
বাম্প ঘনীভূত হয়, এই জন্য সাগরের উপক্লস্থ প্রদেশে যের? 
বাষ্ হয়, উপকূল হুইতে দূরবর্তী আত্যস্তরিক প্রদেশে তাদৃশ হয 
না। (৩) স্তলভাগের আকার অনুলযে বৃষ্টির ভারতম্য হছুইয় 
ক, পর্বতাদি উচ্চস্কানের তাপ্যান অন্্র বলিয়া তথায় নিয় 
কে যা উদিত হইলেই শীল হা বা উহা অন্তগত 
বলীয় বাম্প মেধরূপে পরিপত হইয়া সবর. বৃষ্টি হইতে থাঁকে, 
সুতরাং প্রতীতি হইতেছে যে সমতল ভূমি অপেক্ষা! উদ্চ স্থানে 
অধিক বর্ষা হয়। [৪] কোন নির্দিষ্ট বাযূপ্রবাহের অভিমুখে 
অবস্থিত প্রদেশসমূহে'কখুম 'কখন অত্যন্ত বর্ষা, কখন কা বৃহির 
একাস্ত অভাব হইয়া খাকে।. হখন ' তত্রত্য ভূখণ্ডের . শৈত্য- 
সংস্পর্শে বহমান হায় শীতল হয়, তথকালে তথায় প্রচুরপরি- 


০ 
এআণে বৃষ্টি হইয়া থাকে, আবার যখন উক্ত ভূখণ্ডের উত্তাপে উপ- 
“বিস্থ কায়রাশি উত্তপ্ত হস্ত, তৎকালে বৃষ্টির অভাব হয়। এই 
জন্য মেরু.হইন্ে বিষুবরেখার অভিযুখে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, 
তাহার সহিত প্রায়ই বর্ধার সংঅব হয় -নাঁ, আর বিষুবরেখা . 
হইতে যে বাছু মেরুর অভিমুখে ধাবমান হয়, উহ! উদ্দীচয 
প্রদেশসমূহের শৈত্যে শীতল হইয়া বর্ষা আনব্বন করে। এই 
কারণে ইংলগ্ডের পৃর্বভাগ অপেক্ষা পশ্চিমভাগে . ও আয়রলঞ্ছে 
অধিক পত্রিমাণে বৃষ্টি হইস্কা থাকে, কারণ বিষুবরেখীর দিকট- 
বন্তী প্রদেশে উৎপন্ন ধায়ুরাশি আটলাপ্টিক অতিক্রমণপূর্ব্ক 
নিরতই এই সকল স্থানে অভিঘাত করিতেছে । 
পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিবুৎসর ঘত বৃষ্টি, পতিত হয় 
তাহার পরিমাণ ও ভিন্ন ভিন্ন । শ্রীন্মমণগ্ডলের অস্ত শ্রদেশে 
সর্বাপেক্ষা অপ্থিক বাষ্প উৎপন্ন হয় বলিয়া! অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া 
থাকে, আর যতই অগ্রসর হওয়াযায় ততই বৃষ্টির পরিমাণ জ্রমশং 
কমিতে থাকে । সমশীতোঞ্চমগুলে বায়ুর প্রবাহ সর্বনাই চঞ্চল ও 
গ্রীক্মমগলের বাধু অপেক্ষাকৃত স্থির, এই জন্য সমগুলস্থ শুদেশ- 
সমূহে শ্রীম্মমগ্ুল 'অপেক্ষা অধিকসংখ্যক দিন বৃহিপাত হয়, কিন্ত 
সমমওলে শ্রীষ্মম গুল অপেক্ষঃ বৃষ্টির পরিমাপ অনেক অন । বিতুব- 
রেখার সনিহিত স্থানে প্রাতিবৎসর ৯৫ ইঞ্চি পরিমিত সৃষ্টি হইয়া 
থাকে, কিন্ত বৎসরের মধ্যে ৮* দিন মান্র বর্ষাকাল, পক্ষাররে 
রুশিক্কার রাজধানী সে্টপিটর্সবর্গ নগরে বৎসরে, ১৭ ইঞ্চি মাত ষ্ি 
ছয়, কিত্ত ১৬৯ দিন বর্ধাকাল। শ্রীত্মমণ্ডলের মঘো দাবার যেক্গানে 
.পর্বতাদি উন্নত স্থান. আর্ত উদ্বায়ুপ্রবাহের ক রিতা 
অবস্থিত, তথায"সর্কাপেক্ষা অধিক পরিষাণে বৃহ, . খাালা 
দেশের জব্বর খসিয়া পাহাড়, দক্ষিণ-পশ্চিম রর জর 


চি প্রাকৃতিক ভূগোল... 

অভিমুঃখ অবস্থিত বলিয়া তথাঙ্থ খুবলধায়ে বৃষ্টি হইয়া খা 
আই স্থানে ৫৯৬ বাঁ ৬** ইঞ্চি পরিঙ্গিত হস্প' শ্রাতি বৎসর খু 
রূপে পতিত হুয়। এই অন্যই ভিরাপুছি পাছাড়, গায়ের 
আাক্ষিল ও বোধ্বই উপকূলে যত বৃষ্টি হয়, পৃথিবীর আর ফুত্রা 
লেক্গগ হয় না।  খ্আবার ঘে স্থান ফোন উচ্চ পর্বতের পশ্চা' 
অবস্থিত,ভথায় অতি অরমাতর সৃষ্ট হইন়্া থাকে । পর্বতের উপ 
ভাগ গু তাহার থে দিকে থায়ু প্রযাহিত্ত হয়, স্কথাত্ব গ্রচুক্প 
মা বৃষ্ট হইভেছ্ছে, কিন্ত যে স্থান পর্ধর্তের পশ্চাতে আবি 
ক্থান্ব উক্ত বাঘুও্রপ্াহ লাগিতে পায় না বগগিত্বা কিছুমাত্র ? 
নাই, একপ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যার! তারতবধের পি 
উপকূলে ভাঁরতসসুদ্র হইতে পদ্ষিন-পক্ষিণে বায়ু শ্রাধাহি 
হুইবায় দময় বিলক্ষণ বৃষ্টি হইরা থাকে, এই বায়ুর আভিমু 
পশ্ফিম খাটগিরি অর্থাৎ সহ্যদি অবস্থিত । পশ্চিম ঘাটের উপ 
ও যোশ্বাই উপকূলে গ্রচুরপরিমাণে বৃষ্টি হয়, কিন্ত খাট 
পূর্ধে অবস্থিত আদেশে ব্যবধাঙগবশত্তঃ উক্ত বাসর তাদুশ সঞ্চ 
হজ ন! বলিয়া "তি অল্প কৃষটিপাত হয়। গ্রই কারণে খাটি 
ব্উপরে বার্ধিক ২৩ ইঞ্চি বৃষ্টি হইলেও পুমামঙরীতে গ্রতি ঘতঃ 
২৬ ইঞ্জিল বৃ্ি হইয়া থাকে । .ইহাঙ্ছারা স্পষ্টই বুঝা যা 
দক্ষেছে 'যে ছুই আদেশের মধ্যস্থলে পূর্ধতের ব্যবধান থাকি, 
বর্ধার ন্যায় কন্যান্য খতৃদ্র ও আবধহাঞ্ডসার ও টবলক্ষপ্য ছুই 
খাকে .ফেকান্বণে কোন পর্ধাতশ্রেণীয আক গার ব্র্যয ও 
পার্ধে শুক্ধে! হচ, সেই ক্ষারণেই পর্্ঘতের উপরিস্থ মলট্জিত 
তি অন্ত হইয] খাকে। .এরপ স্থলে পর্বতের ঈড়ানি' 
অংশ অতিজরুম করিক়ায় সময় বায়ুর জন্তর্গত প্রায় সমুদয় জলী 
বাম্প দুটি হইয়া ব্যরিত কইরা যায, কুম্ভরাং উহা উচ্চ মা? 


বৰাস্থু ূ ৯১ 


ভূমিতে পৌছিতে পারে ন|। স্পেনের রাজধানী মেডিড নগর 
ও পটুগাল ফেপের পশ্চিম উপকূল একই অক্ষরেখায় অবস্থিত, 

কিন্তু মেডতিড মগর মাঁলডূমির উপর অবস্থিত বলিয়া উহাতে 
অন্পই বর্ধা হয়, আর প্টুগালের পশ্চিম উপকূলে প্রচুরপরিমাণে 
বৃষ্টি হইয়া খাকে। মেড নগয়ে ঘাধিক ১০ ইঞ্চিমাত্র বৃষ্টি হয়, 
কিন্ত পটু গালের পশ্চিম উপকূলে প্রতি বৎসর প্রার ১১* ইঞ্চি 
বৃষ্টি হইয়া ধাকে । 

বাধূপ্রবাহের ভিরতা অকুসারে বৃষ্টির অনেক ইততরবিশেষ 
হইব থাকে । এই জন্য বায়ূপ্রবাহেয় ন্যায় বৃষ্িকেও লামরিক, 
. পরিবর্তনশীল, এবং নিতা, এই তিন শ্রেণীতে বিদ্কত্ত করা হয়। 
পৃথিবীর কোন কোন স্থানে বৎসরের মধো কোদ এক নির্দি 
1 সমরে খৃটি হইস্বা ধারে । ইহাকেই লামস্িক্ষ বৃষ্টি-কহে। শুক 
.দেশেরভিষ্ন তির অংশে বায়ুর ভিন্নতা অন্থুসারে ভিন্ন ভিন্ন 
'লময়ে বৃষ্টি হইলে উহ্াফে অস্থির বা পরিবর্তশীল বৃষ্টি কহে। 
কোম কোন স্থানে সংবতলর অনন্বরন্ত বর্ষা হইয়া থাকে, 
ইছাকেই নিত্যবর্ধা কহে! জবা কোখাও কোথাও একবারে 
বট হয় লা। এইরূপ বর্ধাবিহীন প্রদেশের নাম নিরবর্ষ দেশ। 
্ সামরিক বৃষ্টি +-শ্রীক্ষমওলের অন্তর্গত প্রদেশসমূহে সাময্িক 
পর্ধার শরাছূর্ভাব । ওই অর্ধ স্থানে বর্ধ। শু ত্ীক্স শ্ই ছইটীই 
বল খড়। এখানে হৃর্ষ্ের প্রতীয়মান গতির ভিগ্নতা অসার 
ট্রি হই থাকে । বখন হুর্ঘা বিযুবরেখার হক্ষিপাংশে লঙ্বতাবে 
স্থিত ছয়, তখন তথার বর্ষা উপস্থিত হয়, অইন্ধাে বিযুষ- 
বার উত্তরাংশে ব্য ক্বতাবে জবস্থিভ হইলে বাস বৃষ 
1 খাকে। সামানাতঃ বিবুহরেধাত্ব, উত্ধরাংখে বৈশাখ হইতে 
মাস পথ বি হই খাকে। কার ব্ষিশাংশে কার্তিক 










টং আতিক ু্গোগ। 


হইতে চৈত্র মাস পধ্যন্ত বৃষ্টি হয়। কিন্তু বিষূবরেখা হইতে 
দুরত্ব ও দেশের আকার প্রভৃতি কতিপন কারণে এইরূপ নিয়মের 
অনেক তারতম্য হয় । কিন্ত সফল স্থানেই নির্দিষ্ট শময়ে বৃষ্টিঃ 
প্রাছুর্ভাব হইয়া থাকে । বিষুবরেখার পাঁচ ডিঘ্রী দূর হইতে 
১১ ডিগ্রী পধ্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ উভয্বদিকেই বৎসরের মধে 
ছুই বার বর্ধী হয়, কারণ এই স্থানে সুর্যা ছুইবার বিষুবরেখ 
অতিক্রম করে। এই সকল প্রদেশে যদিও বর্ষাকালে গুরুত 
বৃষ্টি হইয়া থাকে, কিনব কখনই সমস্ত দিন বৃষ্টি হইতে দে" 
যায় ন। রাত্রিতে প্রায়ই বর্ষা হয় না, কেবল দিবাতাগে মধ্য 
হইতে বেলা ৪৫ উ! পথ্যন্ত সুফলধারে বৃষ্টি হইয়! থাকে । 
গ্রীষ্ঘকালের কয়েক মাস প্রায় বিন্ুপাত হর না, কিন্তু প্র 
পরিমাণে লিশির পড়াতে উদ্ভিজ্জাদি সতেজ খাকে ও বু 
ক্ষভাবজন্য কষ্ট অন্গুভব করিতে হর না। ভাবতবর্ষথ ও 
মছাসাগরের নিকটস্থ অন্যান্য দেশে বর্ষার নিয়ম স্বতন্ত্র 
সকল স্থানে হৃূর্য্ের গতি অন্গসারে না হইয়া সাময়িক 
গতি অনুসারে বর্ধা উপস্থিত হুইয়া থাকে! ভারতবর্ধ 
কোন কোন দেশে বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস এক দিক্ষ 
ৰা প্রবাহিত হয়, গার কয়েক মাপ অন্যদিক হইতে প্রব 
হইস্বা থাকে । এই সামগ্রিক বায়ু শলদেশ হইতে উকণ | 
প্রবাহিত হইলে গুতাবশতঃ শ্রী্ষ হইয়া থাকে, রর 
হতে শীতল দেশে বহন করিলে টৈত্যবশতঃ উদার 2 
বর্ধী উপস্থিত হয়। : এই প্রযুক্ত শ্রই সকল দেশে ! 
সময় এবং শীত ও শ্্ীক্স খাই কয়েকটাই প্রধান খ্বডু। ত 
আঘণ প্রভৃতি মাসে আমাদের দেশে বর্ষ! উপস্থিত হয়।, « 
বর্ষের পশ্চিমাংশে গ্চিমনক্ষিণ 0৮ নিহাশার পবা, 


বারু। ১০ 


[ত হইয়া বর্ষা উপস্থিত করে, আর পূর্বাংশে উত্তরপূর্ব বায়ুর 
1ভাবে বর্ষা হইয়া থাকে । ভারতবর্ষের উত্তরাংশে পৌষ ও মাঘ 
[দে উত্তর দিক হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হত্ব বলিয়া এ 
ময় অলই বৃষ্টি হইয়! থাকে । 

অস্থির বা পরিবর্তশীল বর্ধা । শ্রীত্ষমগুলের বহির্ভাগে অর্থাৎ 
মশীতোঞ্মণ্ডলের অন্তর্গত দেশসমূহে এই প্রকার বৃষ্টির 
'[ছ্র্ভাব হইয়া থাকে । কিন্তু উত্তর সমমণ্ডলে শ্ছলের অংশ 
খিক বলিয়া অধিক বৃষ্টি হয। ইংলও দেশে প্রীত্মকালে যে 
রিমাণে বৃষ্টি হইয়া! থাকে, শীতকালে তদপেক্ষা আট গুণ অধিক 
“রা হূয়॥ তৃমধ্যসাগরের পরিতোবর্তী দেশসমূহে প্রাঙ্থ শীত. 
[লে অধিক বর্ষা হইয়া থাকে । ইউরোপ মহাদেশের পশ্চি 
[ংশে শরৎকাল বৃষ্টির প্রক্কৃত সময়, ইউরোপের পূর্ধনাংশ হইতে 
আল্লস্‌ও বলকান পর্বতের উত্তরে) সাইবীরিয়া দেশ পর্যযত্ত 
দ্বকালে বর্ষা উপস্থিত হয়। ইউরোপ খণ্ডে পশ্চিম-দক্ষিণ 
ইতে বায়ু প্রবাহিত হইলে বর্ষা ও উত্তর-পূর্বব হইতে বাস্ু 
1সিলে শীত উপস্থিত হয়। কিন্ত উত্তর আমেরিকায় উত্তরপূর্ব 
চতে বাযুপ্রবাহ আসিয়া বসস্ত ও শরৎকালে বর্ষা উপস্থিত 
রে। * 

স্থির বর্ধা।_বিষুবরেখার নিকটবর্তী স্বলভাগে সর্বাপেক্ষা 
[ধিক বৃষ্টি হয়! থাকে ও প্রার সর্বদাই বর্ষা হয়। বিব্বহেগায় 
নকটে যেখানে বায়ুর নিয়মিত গতি, এবং যেখানে বায়ু সর্বদাই 
নিয়মে প্রবাহিত হয়, উভর়ক্ই চিরকাল বর্ধ! হইয়া থাকে। 
ই বকল স্থানে এত অধিক পরিমাণে বৃিপাত হয় যে কখন 
খন সমূদ্রজলের উপর্িভাগেও মিষ্ট অর্থাৎ অজবণ জল পাওয়া 
য়। নূতন মহাস্বীণে আজিল, গরায়েনা, হধ্য আমেরিকা, খেক 
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দিকো উপসাগরের উপকূল প্রভৃতি স্থানে বার মাস মমানভাষে 
বর্ষা হয়, আর পুরাতন মহাস্বীপের অন্তর্থত দিলি, স্লিগাদ্থিফাত 
পূর্ব আকিকা ভারতবর্ষ ও পূর্বসাগরীয় দ্বীপশ্রেণী প্রভৃতি স্বান 
চিরকাল বর্ধার জন্য প্রনিদ্ধ। খসিক্কা পর্বতে প্রতিবৎসর প্রায় 
৬*০ ইঞ্চি কুষ্টি পতিত হয়, এবং কখন কখন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে" 
৩* ইঞ্চি বুগ্তি হইয়া থাকে। 

নিবর্ষ দেশ ।--যেমন কোন কোন দেশে চিরকালেই বর্ষা 
হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার পৃথিবীর মধ্যে এপ ছেশ অনেক 
আছে যেখানে কোন কালেই বর্ষা হয় না । পৃথবীর উত্তরাদ্ধে 
কর্কট ক্রান্তির সন্ত্িহিত বহদুরব্যাপী স্থচনে একবারে বিন্ুপাত 
হয় না। এই ঘিবর্ধ প্রদেশ উক্ত স্কানে সমগ্র পৃথিবীর চতুদ্দিকে 
ব্যাপিয়া উহার কটিরন্ধত্বরূপ রহিয়াছে, কেবল যে স্থানে 
হিষালয় ও হিন্দুকুস উদয় পর্বতের সংঘোগস্থল তথায় কির, 
পরিষাণে বর্ষা দেখা যায়। এই কটিবন্ধে আমেরিকার অন্তর্গত 
মেক্সিকোর মালভূমি, গোয়াটিমালা, কালিফণিয়া, এবং প্রাচীন 
মহাত্বীপের অন্তর্গত সাহারা মরুভূমি, ঈভিপ্ট, আরব, পার়সা, 
বেলুচিন্তান, গোবি মরুভূমি, তিব্ৎ ও মোঙ্গোলিয্বার মালতু'ম 
প্রভৃতি অনেক গুলি দেশ আছে। এই সকল দেশের পরিমাণফল 
প্রায় ৫২ (কটি ৰর্ মাইল হটবে। বিষুবরেখার দক্ষিণে পেরু ও 
বলিবিয়ার অন্তর্গত আটাকাসা মরুত্ামতে কপনই বৃষ্টি হয় না'। 
উল্লিখিত নিবর্ষ প্রতদশসসূহের মধ্যে কোন কোনটীতে কখনই 
বিন্দুপাত পর্যন্ত হব ন?, কোন কোনটাতে ১*০ বৎসরের মধ্যে 
উদ্ধ সংখ্যা তিন চারিবার বৃষ্টি হইয়া থাকে । এই সকল স্কানের 
অধিবাসীরা বর্ষ! বিষন্ধে এতদূর অনস্ভ্যণ্ত যে ১০* ঝংসরের 
মধ্যে এক আধবার ছই 'চারি ফোটা বৃষ্টি ইইলে উহা। পুরাবৃ্ধে 


বাস! ৃ ৯€ 
কটা অস্ভূত টন! বলিয়! পরিগিত হস্ব। পেরুদেশের স্নি- 
ভ উপকূলে সাগর হইতে খে আরাম প্রবাহিত হয়, আগ্ডিস 
.ধতেয় উপয়ে উহা শীতল হওয়াতে উহার অন্যর্দত কী বাম্প 
॥ হইয়া পতিভ হয়, স্থত্তরাৎ পেরুতে বে বান্ধু পৌছে উকা সম্পূর্ণ 
পপ শুষ্ক ও জলবিহীন হয়, আঅতগব হথাদ আর বৃ্তির লল্কাযল! 
' কে না। সাহারা প্রস্থৃতি মরু সুসিতে কিছুমাত্র জল ভা কঙ্গ 
ই, সুতরাং উচ্ঠার স্টপরিস্থ বাস্ধু বালুকারাশির উদ্তাপে অগ্যান্ক 
& হউড়া উঠে ও উহাতে আনা স্বান হইতে সংগৃহীত হে কিছ 
ধ পাকে তাহা শুকাইয়া বায়, আন মিগ্লে অলবিদ্দু না খ্াকাতে 
নি বাষ্প উঠিতে পারে না, স্কৃতয়া* এই নকল স্মনে হিব্ুপদক 
' পস্ত হয় না। এতস্তিন্ন অন্যান্য নিবর্ধ ফেশপলি প্রান্ঘই 
তের উপরিস্থ মালভূমি । মালভূষি সমৃছের 'অহিষুখে যে খান 
বাহিত হয়, পর্বতের শ্বীতলপার্খব দিয়া উঠিৰার সমগ্র উহার সঙ 
বাস্পই বৃষ্টিূপে ব্যরিত হইয়া যায়, স্থতরাং যে বাধু পজিশেছে 
চ মালতৃষির উপর উত্থিত হব উহাতে আর কিছুষাত ব্আার্জত 
কে না এবং এরই জন্যই “এই সকল স্থানে খাই বৃ হইক্কে 
খা যায়না । 
স্বাটির ল প্রায় নির্শল, ইহার সহিত অন্য পদার্থ দিতিষ্ত- সা 
'লে হা প্রায় বিশুদ্ধভ7্ব পতিত হইত। কিন্তু বাহুর সা্চি' 
[কাশে যে অশেষবিধ অণুপরিমাণ পদার্থ নিরত্তর. বীভটীসাজ 
ইতেছে, উচ্ার অধিকাংশই বৃষ্টির জলে সিত্রিত হইয়া ভূক্ধলে 
তিত হয় এবং এই প্রকারে বৃষ্টি স্বারা বার হোত ও গরিস্কৃত 
' ইন্থা থাকে । লবণ অকার এযোনিয। ও প্রাণিজ নানাবিধ আব্য 
'স্টর সহিত ভূলে পতিত হয়। বৃষ্টি স্থারা আমাদের "শেষ 
এপকার সাধিত হয়, বৃষ্টি দ্বারা তৃপশস্যাদি উৎপর হয় এবং ইহা 


৬ পু প্রতিক গোল । 


দারা সমুদয় জীবজন্ত প্রাপধারণ করে। দৃরি না হইলে সনু 
উত্তিজ্ঞ গু হইয়া যায়, এবং প্রাপিসমু খাদ ও পানীয়ের 
অভাবে মৃত্যু প্রাসে পতিত হয় । ষদ্দি কোথাও দিধমিত সময়ে 
আবশাকমত বৃষ্টি না হয়, তাহা! হইলে ছূর্ভিক্ষ ও মহামারী 
উপস্থিত হইয়া থাকে । এবৎসর মান্দ্রাজ প্রদেশে যেনপ ভয়া- 
নক ছুর্ভিক্ষ উপস্থিভ হইয়াছে, কেবল বুষ্টি না হওয়াই উহার 
একমাত্র কারণ । যে বাধু আমাদের জীবনধারণের পক্ষে মুলী- 
ভূত, বৃষ্টি বারা উহাও পরিক্কত হইয়া স্বাস্থোর উপযোগী হয় । 

. কোন্‌ দেশে কত পরিমাণে বৃষ্টি পতিত হয় তাহা! নির্ণয় করি- 
বারজন্ত একপ্রকার বস্ত্র আবিষ্কত হইয়াছে । উহ্থাত্বারা কোন 
স্থানে কত ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়, তাহা অনায়াসেই স্থির করিতে 
পারা যায় । এত ইঞ্চি পরিনাশ জল হুইস্বাছে বলিলে এই বুঝিতে 
হইবে বে যেস্বানে জল পতিত হইরাষ্ে মৃত্তিকাকতক শোষণ, 
নর্দীতে পতন প্রস্ততি কারণে উক্ত জল স্যানাস্তরিত না হইয়া ঘড়ি 
এ স্বানেই অবস্থিত থাকিত, তাহা হইলে উক্ক স্থান এত ইঞ্চি 
গভীর জলে আচ্ছাদিত হইত । নিয়ে কতিপয় স্থান ও তাহাদের 


বাৎসরিক বৃষ্টিপরিমাণের তালিকা প্রদত্ত হইতেছে । 

স্গানের নাম। বাষিক বৃষ্টির গড় । 
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,. তুষার, করকা, বরফ ও চিরহিমানীরেখ! উফ বাঘ 
্বীতল হইলে উহার অন্তর্গত জলীয় বাম্পসমূহ শীতল হইয়া 
"নীভূত হয়, এবং কুজ্বঝটিকা, মেঘ, শিশির,বৃষ্টি ও ₹রফ প্রভৃতি 
নানাবিধ আকারে পরিণত হইয়া পুনর্কার ভূপৃষ্ঠে পতিত হইন্কা 
ধাকে। শৈত্যবশতঃ জলীয় বাম্প ঘনীভূত হইয়া থাকে । এই 

শত্যের আধিক্য বা! ননত। অনুসারে ঘনীভ্বভ বাস্পের ভিন্ন 

উন্ন আকার হইয়া থাকে। যেরূপ শৈত্যন্বার কুজ্ঝটিক। ও 

মদের উৎপত্তি হয়, বায়ুরাশিতে তদপেক্ষা অধিক শৈত্্া- 

[ংধোগ হইলে শিশির ও বৃষ্টি হইয়া থাকে । অর্থাৎ মেঘ শীত 
গর বায়ুর সহিত সংঘর্ষে যীতৃত ও অধিক ভারি হইয়া! বৃষ্টির 
গাকারে পরিণত হয়। আবার ইহা অপেক্ষা অধিক শৈত্য 
হইলে বৃষ্টির জল অমিয় গিয়া বরফ 'হইয়। বায়, ফলতঃ জল 
ভূপৃষ্ঠেই হউক, সাগরগর্ডেই হউক, বা আকাশেই হউক, যেখানে 
বস্থিত হউক না কেন, অতিশয় শীতল হইলেই ঘনীতুর ও 
কঠিন হইর বরফরূপে পরিণত হইয.থাকে । সচরাচর কাররীট- 
নির্শিত তাপমানবন্ত্ের পারদন্তস্ত ৩২ ভিশ্রীতে ধন. ছইদে 


৯৮ প্রাকৃতিক ভূগোল । 


ফেরেপ শৈত্যের পরিচায়ক হয়, তাহা দ্বারা জল বাহিত! বর 
*উত্প্প হয়া থাকে । যেখানে জল আছে তথাকার ত্াঁপমাম 
৩৯ ডিগ্রী পযন্ত অবনত হইলে তত্রত্য কুল আর ড্রব ও তরণ 
থাকিতে পারে না, তৎক্ষণাৎ, জমিয়া কঠিন হইদা যাক়। পুর্বে 
উল্লিখিত হইয়াক্তে যে বিষুবরেখ! হইতে দূরত্ব ও সাগরপৃষ্ঠ হইন্ডে 
উন্নতি এই বিষয় -ইটা কোন স্থানের তাপছাননিদীরণের প্রন 
কান্ধণ। যে স্থান এিসুবরেখা হইতে অত দূর, অথবা যে স্থান 
সাগবপৃষ্ট হইন্ে যত উচ্চ, তথায় তাপমানের তানুরূপ তারতম্য 
দেখা যায়। বিষুবরেখা হইতে মেরুর দিকে অগ্রসর হইল 
ভাপনান জমশ: ফিতে থাকে, এবং তৃপুষ্ঠ হইতে উন্ধে উঠি- 
জেও ভাপযানের হাস ভন্জ। মেকন্বয়ের সন্নিতহিত প্রদেশসদু 
হের ভাপফোন লর্দাপেক্ষা অল্প বলিষ্ব! উস্থা চিরকাল বরফে 
ক্জাচ্ছন। সেরদ্বেহ্ের সঙ্গিহিত প্রদেশে উদ্ণতা ৩২ ভিশ্রী তাপাংখ 
অপেক্ষা অনেক ন্যুম হয়, তত্তত্য কোন ফোন স্কানে উহা 
গ্রীষ্ষফালেও এ সংখ্যা অন্ঠিক্রম করে লা, সুডরাং এই সকল 
সনে তরল জল দৃরিগোচর হওষা! সুকঠিন, সমন্ত জল বারমাসই 
হরফপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে । তায় শিশির ও বৃষ্টির পরিবর্তে 
বরফ পড়িয়া পাকে! যেসকল স্থানে শ্রীক্মকাজে খথানিয়ছে শ্রীক্ম 
হইয়া শীতকালে বাষু ৩২ ডিগ্রী অপেক্ষা শীতল হদ্ব, তথার জল 
শীতকালে বরফক্ুপে পরিণত ও প্রীন্মফালে আবার দবীভূত হর । 
স্মমন্ডলের কোন কোন স্থানে ও হিমমগুলেয় সর্বত্রই এইরপ 
হইড়া থকে । পমমণ্তলের ফোম কোন স্তানে বৎসরের মধ্যে ২৪ 
দিন মাত্র শীতের আতিশব্যবশতঃ জল জনিয়। যায়। শ্রীক্ষকালে. 
শীত অল্প বৃলিয়া অল হিতে পারে মা) কলিকাপ্ষায় অত্ান্ত শী- 
ভের সয়ক়্ে্তাপমান ৫০ডিগ্রীর নীচে দামে না। স্রতরাং তথায় 
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জল জমিতে পারে না| কিন্তু প্রীশ্বম গলের উচ্চ পর্বান্ধে 
টিতে ঘাকিলে ক্রমশঃ দমলগুল ও হিষমওল উভয়েরই চিহ্ন 
টিহয়। আবার ইংলও উত্তর আমেরিকা প্রন্থতি দেশ বিষুব- 
ধা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত বলিন্বা শীতকালে উহাদের 
সুলিযান এত কমিয়া যাজ, যে নদী পুষ্রিণী গ্রতি তৃপৃত্তে 
সতত ভাৰৎ জলই জমিয়া বরফ হইয়া যায়। বিষুবরেণার 
্, টে অত্যন্ত উত্তাপ বলিয়া জল জসিতে পারে না, কিন্ক 
রী সকল ্থানেও সাগরপৃষ্ঠ হইতে অধিক উর্ধে উঠিলে শীত ও' 
দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । হিমালয় প্রভৃতি পর্ষত বিলক্ষণ 
দেশে অবস্থিত, কিন্তু উল্লিখিত কা'রণে উহ্ার শিরোন্ভাগ 
শি্ালট নীভার ও বরফে তাচ্ষন্ন থাকে । বায়র সহিত ফে 
রু্টিল লী বাম্প মিশ্রিত আছে, উহা কখন কখন লাহু অতান্ত 
পু হইলে জমিয়া যায় ও ক্ষ ক্র বর্ষকণের নায় ভূতলে 
র্‌ ত হইতে থাকে । শীতের সময় এইকপ হইলে উহাকে নীহার 
4তছ। বৃষ্টিব সময় হইলে, শিলাবৃষ্টি বা হিষণিলা কহে। আর 
ঘাসময় প্রবল বাধবেগে ইতস্তত; চাঁলিত হইয়া! নীহারের 
শাঁকারপরিবর্ভ হয় 'ও উহা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ঝাষুর মধা দিয়া 

ডিবার সময় অদ্ধগলিত হয়, ভখন উহ্থাকে নীহারকণ 
হে। ভৃপুষ্ঠ হইতে যত উদ্জ উঠা যায় ততই বামুর তাপমানু, 
মশঃ অল্প হইতে খাকে, হ্থুরাং যতদূর উদ্ধে উঠিলে তাপমা, 
২ ডিগ্রী হওয়াতে জল জমিয়া যায়, উহা! তৃপৃষ্ঠ হইতে অধিক 
্ধে হইবেনা। এক্ধপ একটি রেখা কল্পনা করা বাই. 
রে, বনথারা কোন্‌ দেশে ভূপু্ হইতে, কত উর্ধে উঠিলে জব 
মিয.বরফ হইবে তারেঠবুরিতে পারা যায়| বপ্যই অথ. 
08 বিবুবরেন! হইতে দূরত্ব, যায গতি, ড.. 
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শীত শ্রীক্মাদদি খতু এই সকল কারণে উল্লিখিত রেপা “কাথাও 
অধিক উচ্চে, কোথাও বা তদপেক্ষা নীচে বস্থিত হইবে,"এবং 
একস্থানেও কথন বা উচ্চ কখন অপেক্ষাকৃত লীচ হছয়া ধাকে। 
এইরূপ কল্পিত রেখাকে চিরনীহাররেখা কহে। ইহার উপরে 
জল থাকিলে উহা চিরকালের জন্যই জিরা বরফ হইবে, কখনই 
জ্রব হইবে না, পর্বভাদির চিরনীহারদপীমার নঁচে যে বরফ 
জমিয়া থাকে, শ্রীপ্মের সময় সুর্য্যের উত্তাপে উহা! গলিত হইয়া 
বেগে তূপুৃষ্ঠে পতিত হয়, কখন কখন বৃহৎ বৃহৎ শিলাথণ্ড ও এই 
রূপে পতিত হইয়া পাকে । কিন্তু চিরনীভারসীমার উপরিস্থস্থান 
চিরকালহ ববফে আচ্ছন্ন থাকে এই নীহারসীমা ইংলগুদেশে 
শীতের সময় একবারে ভূমিস্পর্শ করে, স্ৃতরাং ননী পুরিণী 
প্রভৃতির সখুদয় জল বরফে শাচ্ছন্ন হইয়! যায় 'ও নিরস্তর 
আকাশ হইতে বরফ পতিত হইতে থাকে, আবার শ্রীশ্ষকালে 
উহ! কিঞ্চিৎ উর্ধে উঠিয়া থাকে, &ী সময় ১২ মালের লীচে আর 
জল জমিয়ী বরফ হয় নাঁ। ভারতবর্ষের চিরনীতারসীমা ভুমি 
হইতে তিন মাইল উর্ধে অবস্থিত । বিষুবরেখার সনিছিত স্থানে 
লীহারলীম। সর্কবপেক্ষা উদ্ধে অবস্থিত ও ঘেরুদ্বয়ের সন্নিহিত 
স্থানে উহা৷ সর্ধদাই ভূমিস্পর্শ করিগা রহিয়াছে । 

ভূপুষ্ঠের অধিকাংশ স্থানেই নীহাত্র পতিত হঙ্ক না। যেখানে 
শীতের এতদূর প্রাবল্য হয় যে, নীহারমীমা ভূপৃষ্টের অব্যবহিভ 
উপরে বা কিঞ্চিৎ উর্ধে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই স্থানেই 
বর্ষ পড়িতে পারে। ভূভ'খোর যে অংশ চিরনীহারসীমার 
উর্ধে অবস্থিত, তথা চিরকালই নীহারপাত হইয়া থাকে । এই 
প্রযুক্ত হিমালয় পর্বতের শিখরদেশ চিরকালই তুষারাচ্চন্ন থাকে । 
এই পর্বতৈর দক্ষিণাংশে সাগ্ববতল হইতে ১৬০০* ছুট উর্ধে 
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রফ দৃষ্ট হয়, উহার নিয়ে বরফ নাই। কিন্তু উত্তরাৎশের 
শহারসীমা ইহা অপেক্ষা! ১০০০1১২০০ ফুট উদ্ধে অবস্থিত। 
টপ্রিখিত কারণবশতঃ সকল পব্ধতের সব্ধাংশ মহুষ্যের বাসো- 
যোগী হইতে পারে না। হিমম গুপস্থ কোন পর্কতেই মন্তব্যের 
“বম £, গণ মনুষ্য জীবন্ধারণ করিতে পাবে না! সম 
গুল তি ঠ সমর ৬৫০০ ফুটের উদ্ধে মন্ুষ্যের বস্তি নাই, 
কদুল অপ পর্বতের উপরি সেন্টবণাঙ নামক স্কালে একটা 
ষ্টীয় ধন্মশ'ল1! ও মঠ আছে, উহ? ৮০০০ ফুট উদ্ধে অবস্থিত । 
পীম্মম গুলে ইহা অপেক্ষা উদ্ধ এ্রদশেও মনুষ্যের গমনাগমন ও 
তি আছে,দক্ষিণ আমেরিকার অন্তগত পটুসি নগর ১৩,৩৫০ ফুট 
টচ্চ। আমাদের হিমালয়শিথবে যে সকল বসতি আছে, উহাও 
পৃষ্ঠ হইতে অনেক উদ্ধে মবন্তিত। হুমবোল্ড স।মক প্রসিদ্ধ 
ন্মণকারী ১৯,১৯২ ফুট পর্যন্ত উদ্ধে উঠিয়াছিলেন, আব জেরার্ড 
 বুনিঙগন্ট নামক ছুই জন সাহেব হিমালর পর্বতে যথাক্রমে 
'৯৩৩৬ ও ৯৯৬২৬ ফুট পর্ধান্ত উঠিয়াছিলেন। ইহার উদ্ধে 
চখনই মন্ুষ্যের পদচিহ পড়ে নাই। 
_ বরকরাঁশি বহুসংখ্যক কষুতর ক্ষুদ্র খণ্ডের সমবায়ে উৎপন্ন 
ই থাকে । প্রত্যেক খণ্ডের আক্কার ষট্‌কোণ নক্ষত্রের ন্যায়। 
অদ্যাবধি নর্ধসমেত ১০** প্রকার তুষারনক্ষত্র আবিক্কত 
ইয়াছে। এই সমুদক্ব পাচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। 
'্রফখণ্ড নমূহ দেখিতে অতি ন্ুন্দর ও সমানাকার। বরফ শ্বেত. 
বর্ণ। কিন্ত এক এক থণ্ড বরফ স্বতন্ত্ররপে পরীক্ষণ করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে উহ! বহুকোণ কাচের ন্যায় হুধ্যকির- 
ণের সম্পাতে ন'নাবণ হইয়া থাকে । ফলতঃ সবল প্রকার বর্ণের 
শরকত্র সম্পাহে বরফরাশির বর্ণ শুক বলিয়া প্রতীয়মান হয়) 
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শীতপ্রধান দেশে শীতকালে অত্যন্ত বরফ পড়িয়! থাকে। 
সমুদষ উডভিজ্জ বরফের ম্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া ধায়? 
কিন্তু আস্চর্ষ্যের বিষয় এইরূপ বরফের নিয়ে থাকিয়া ও উত্ভিজ্ঞ- 
সমূহের খিনাশ না হইয়া বরং রক্ষা হইয়! থাকে। গ্রীক্দের উত্তাপে 
বরফ গ্রলিয়া স্থানান্তরিত হইলে আবৃত উডিজ্ঞসমূহ পুনর্বার 
বহির্গত হইয়া বাড়িতে খাকে। ইহার কারণ এই যে তুমি 
বরফরাশিদ্ধারা আাবৃত থাকাতে উহার নিদ্ন হইছে উত্তাপ বহির্গত 
হইয়া যাইতে পারে না । আবার জলের উপর কিয়দশ বরফ 
পড়াতে নিষ্নস্থ জলের উষ্ণতা রক্ষিত হয়, এব্‌* মৎস্যাদি জীব 
দত্ত স্বচ্ছন্দ জীবনধারণ করে। বরফ জল অপেক্ষা লঘু সুতরাং 
জলের উপর অনায়াসে ভামিতে থাকে । উপরিভাগ বরষগ্ার! 
আচ্ছর না হইলে ঘোরতর শীতে উহাদের প্রার্বিনাশের 
বিলক্ষণ সস্ভাবনা ৷ ঘরফের তির প্রচুর পরিমাণে বাধু থাকাতে 
উত্বাদ্থারুা উত্তাপ নির্গত হইয়া যাইতে পাত্র না। ফলত: বরফ- 
দ্বারা আমাদের নানাবিধ উপকার সাধিত হইয়া থাকে । 

চিরনীহারসীমার উপরে তুষারপাত হইলে উহা জমাট 
বাধিয়া কঠিন হয়, এবং বরকন্ধপে পরিণত হইতে থাকে। 
কখন কখন বৃহৎ বৃহৎ বরফখণ্ড স্থলিত হুইয়। বেগে ভূপৃষ্ঠে 
পতিত হয়, এবং ভ্রীবঙ্স্তর প্রাণহাদি করে । কখন কখন উহ 
আস্তে আস্তে-পতিত হইতে থাকে, এবং ক্রমশঃ গলিয়া মায়। 
আবার কখন নুহৎ বৃহৎ বরফরাশি পর্বতাদির উচ্চশিখর হইতে 
পতিত হইয়া পত্রের উপর ভাসিতে থাকে । জাহাজ প্রতি 
এই ব্রফরাশিন প্রতিঘীতে অলেক সময় ভগ্ন হয়, বা ভুবিয়া! 
ষায়। উত্তর মহাসাগরে সর্ধদাই এইকপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই সকজ বরফরাশির পরিমাণ ৫1৬ বর্গ মাইল পর্যান্ব 


বাষু। ১০৩ 


হইয়া থকে, এবং উহা! সচরাচর ২1৩ শত হাত উচ্চ হইয়া 
থাকে, এনং উহার প্রায় ৯গুণ সাগরের গর্ভে ডুবিয়া থাকে । 
শ্রীণলগ্ডের পুর্ব ও পশ্চিম উপকূলের অনেক স্থান ভগ্র ও বন্ধুর 
সেই সকল স্থান হইতে বরফরাশি স্থলিত হইয়া স্রোতে ভামিতে 
ভাঁগিতে নিউফাউখুলগ পর্যস্ত উপনীত হ্য়। দক্ষিণ মহাঁ- 
সাগর হইতে এইরূপ ভাসমান বরফরাশি কখন কখন উত্তমাশা 
অন্তরীপের নিকট পধীস্ত উপস্থিত হইয়া! থাপে | হিমনয় সাগরে 
তিমি মৎস্য ও উহার নিকটে স্বেত ভলুব বাস করে। ইংলগ্গ 
ফান্স হলও ও আমেরিকার বহুসংখাক জাহাজ তিমি ধরিবার 
ছন্য সর্ধদাই উত্তর ও দশ্ষিণ মহাসাগরে পরিভ্রমণ করিয়া 
থাকে । 
নীহারকণ!। বরফ পড়িবার জময় বন অত্যান্ত প্রবল বাধু 
প্রবাহিত হর, তৎক'লে উহার বেগে বরফখণ্ড সকল চূণ হইয়া 
ত্র ক্ুদ্র হইর! যায়, এবং অপেক্ষাকৃত উঞ্ণ বাযুরাশি ভেদ 
করিয়া পড়িবার সময উহা কিয়ংপরিমাণে গলিতে থাক্ষে। 
খইরূপে অর্ধগলিত অবস্থায় যে তুষারসমূহ তৃপৃষ্ঠে পতিত হস্, 
তাহাকে বরফকণা ব! সীট কহে। 
হিমশিলা, শিলাবৃষ্টি। বৃষ্টি পড়িবার সমদ্র অতিশয় শীতল 
বায্ুপ্রবাহের সহিত সংঘর্ষে আঁকাশসঞ্চারী বিদ্যুতের প্রভাকে 
বৃষ্টির জলবিন্দুসমূহ কখন কখন জম:ট বাঁধিয়! তৃপৃষ্ঠে গণিত 
হয়। ইহাকেই হিমশিলা ও শিলাবৃষ্ট কছে। ইহাতে তুফার ও 
বরফ উভয় পদার্থই মিশ্রিত থাকে । হিমশিল! অস্থচ্ছ ও নিপ্রর 
পদার্থ! ইহা শুভ্রবর্ণ, ও ইহার আকারের নির্ণয় নাই। ইহা 
গোল(কার ত্রিকোণ প্রসৃতি নানাবিধ আকারের. হুইস্কা থাকে। 
পেয়ালের কোপার ন্যার উহার গাত্র ক্রমান্বয়ে এক স্তবক বরছ 


১০৯ প্রাকৃতিক ভূগোল! 


ও এক স্তবক হিম দ্বারা আবৃত । কখন কখন শিলাৎগু সব 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ষ বিন্দুর দ্বারা অ:চ্ছাধিত থাকে । উহাদর আক 
প্রায় মটরের ন্যায় ক্ষুত্র, কিন্ত কখন কখন উচ্ 1ডস্গের ন্য 
বড় হইয়া থাকে, আবার কখন বা অনেকগুলি পৃথক পথ 
থণ্ডের সংযোগে বড় বড় শিলা উৎপর হইয়া থাকে । শ্রীক্ষকাত 
সর্ধাপেক্ষা অধিক শিলাবৃষ্টি হইয়।৷ থকে, শীতকালে প্রায়ই হ 
না, এবং শ্রীম্রকালেও অতিশয় শ্রীের সময় অধিক শিলাপা ১ 
হয়। , সমমণ্ডলের অন্তর্গত প্রদেশসমূহে শিলাবৃষ্টির ঘের 
প্র।ছুর্ডাব পৃথিবীর অন্যান্য স্তানে সেরূপ নহে। সর্বত্রই রা 
অপেক্ষা দ্রিবাভাগে অধিক শিল পড়িরা থাকে । শিলাবৃষ্টি দ্ধ 
অনেক পময় ঘোরতর উপদ্রব ও ক্ষতি হইয়া থাকে । ইহ? দ্বা 
'বৃক্ষলতাদি নষ্ট হইয়া যায়, আগ্রাদি কলের মুকুপের উপর শি 

"বৃষ্টি হইলে উ্গা একবারে বিনষ্ট হয়, ফলের উপর শিলাপা 
হইনে উচ্জা হয় একবারে বিনষ্ট হয়, নতুথা আর বাড়িতে পা; 
না। অনেক সমস গ্রহের ছাদ একবারে বিনষ্ট হয়, জীবজত্তর 
প্রানি হইয়া খাকে। ১৮৩১ খুষ্টা্দে আমাদের দেশে অর 
ভষানক শিলাবুষ্টি হইয়ঙছুল। 


বায়ুর গতি ও প্রবাহ। 


বায়, সর্বদাই চঞ্চল, এক মৃহূর্তও স্থিরভাবে থাকিতে পা 
না। এই জন্য সংস্কৃতভাষায় রাম়ুকে সদাগত্ি কছে। যখ 
শ্রীত্ষকালের ন্ব্দীকুণ উদ্তাপে চতুর্দিক দগ্ধ হইতে থাকে 
কুত্রাপি বায়ুর সঞ্চার অন্গভৃত হয় না, বৃক্ষপত্রসকল চিত্রা 
তের ন্যায় নিস্তব্ধ থাঁকে, অমগ্র বিশ্ব গতিশুন্য নিস্তব্ধ খলিং 


 হবাযু। ১০৪ 
বোধ হয়, এবং আমরা তালবৃস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে বলিতে 
থাকি “ অদ্য গাছের একটা পাতাও নড়িতেছে লা,” তৎকালে 
ও বায়ুরাশি প্রক্রতপ্রস্তাবে নিশ্চল থাকে না) বৃক্ষপত্র কখ- 
নই নিবাতনিঘম্প হইতে পারে লা। উল্লিথিত সময়ে ও বাস, 
ইতত্ততঃ সঞ্চালিত হইতে পাকে 1 ফলতঃ আমরা ৭, শান্থি 
আর লাই পারি, আমাদের পরিতস্ত বায়ুরাশি নিব সঙ্জ; 
লিত ৬ইতেছে, কগনই উহার বিশ্রাম নাই) যখন বার, মন্দ 
মন্দ সঞ্চ।র হইতে থকে, অথবা প্রবল ঝটিকা বা ভীমণ বক্ষ? 
বর্থ প্রবাহিত হয়, তখনই আমরা বায়ূর গতি অনুভব কদ্ছি। 
অম্য সময় উহা? নিশ্চল বলিক! প্রতীয়মান হয়। 

কিন্তু কি কারণে বায়ু নিশ্চল না থাকিয়া অন্ুক্ষণ ইতস্ততঃ 
সঞ্চারিত হইতেছে তাহা সুচারুরূপে অবগত হওয়া নিতান্ত 
আবশাক। জন প্রন্থতি যাবতীয় তরল পদার্থের একট প্রাকৃতিক 
ধন্ম এক্ বে উহার উপরিভ[গ সর্ধত্র সমোচ্চ খাকে। যেকোন 
করণে টহ'র এক অংশ নিম হইয়া সমোচ্চতা কর ব্যাঘাত ঘাটলে 
চতুম্পার্খ্ব হহ্‌ন্চে উহার অন্যান্য অংশ আসি্া & সমোচ্চতা রক্ষা 
করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। বায়ু 'অন্িশর তরল পদীর্থ, 
স্থতরাং কান কারণে উহার কিয়ঘংশ স্থান হইলেই চতুষ্পার্খ 
হইতে উই? প্রন্যান্য অংশ, অগ্রসর হইয়' এ শূন্য স্থান অধিকার 
করিয়া প'কে। কর্যের উত্তাগবশতঃ বাহু অনুক্ষণ স্বানভরষ্ট 
হইতেছে, এব, ই বলাই বা এক মুহূর্তও লিশ্চল না থাকিয়! 
সর্বফাই ইতস্তত সঙ্গি ও হইতেছে । 
পৃথিবীর সকল স্থানে এবং এক স্থানেও সকল সময়ে সধ্যের 
উদ্তাপ সমভাবে পতিত হয় না। কোন স্থানে উচ্ছা অপেক্ষাকৃত 
অধিক, আর কোথাও বা অপেক্ষান্কত অঙ্গ উত্বীপ পতিত ছয়। 


১০৬ প্রাকৃতিক ভূগেল। 


আবার এক স্থানেও কোন 'সময়ে অধিক, কোন সন্বে অঃ 
হুব্যোতাপ পতিত জইয়াখাকে। হুর্য্োস্তাপের আধিক্য হইলে 
বায়ু স্বাভাবিক অবস্তা অপেক্ষা অধিক তরঙ্গ হইয়। ঘায়। কার 
কি কঠিন কি তরল, লকল ভ্রবাই উদ্প্ত হইলে বিস্তৃত ও প্রসা' 
রিত এবং শীতল হইলে সঙ্কুচিত হয়। এই কারণে যখন থে 
স্তনের বায় উভার পার্বতী বায়, অপেক্ষা অধিক তরল হয়, 
তখনই উহার ভার পুন্ধাপেক্ষা কঘিয়া যায়, কিস্ধ পার্শ্ববর্তী বাহ? 
ভার পুবেব ন্যয় প্তবে! ভাব কশিয়া পুধ্বাপেক্ষা লঘু হযে 
বায়, জ্বার পূর্বস্থানে থাকিতে পারে না, ক্রমশঃ উদ্ধে উঠিতে 
থাকে! যতক্ষণ এর্যান্থ আবার শীতল লা হয় ততক্ষণ ক্রমাগত্ত 
উদ্ধে উঠিতে থাক, এবং এইরাপে উক্চে উঠ্ঠিতে উঠিতে কোন 
ক'রণবশত' শীতল হইলে পুনকার অধোগামী হইতে থাকে । 
এতস্িন্ন বাযুর ভারপাঘব. হইবার আরও একটা কারণ আলে । 
পূর্বেই কর্ধিত হইয়াছে যে বায়ুর সহি যতই জলীয় বাষ্প 
মিখ্িত ইইতে থাকে, ততই উহার আয়তন পৃর্বাপেক্ষা বাড়িয়া 
উঠে এবং ভার কমিয়া যায়। এক্ষণে স্পঈই বুঝা যাইতেছে ফে 
স্থখ্যোত্তপের তারতম্য গু জল:য় বাম্পের শ্যনাতিকরেক এই. 
দুই কারণে বাখূর ভার কষিস্থা খায় বা বাড়িয়া উঠে, কখনই 
গককপ থাকি পারে না। ধগ" থে স্থানের বায়ুর ভাই 
কনিয়া যায়,১ তণনই উহা ক্রম'গত উদ্চে উাঠতে থাকে, এবং 
উহার পূর্ব স্থান শূন্য হয দায়, পুর্বস্থান শুন্য হইলেই পরি- 
ভোবর্বী বাসুপ্রবাহ ক্রমশঃ অগ্রসর হইস্বা উহা অবুরাধ করে। 
ফন কথন এক্প ঘটে নে চত্তষ্পাঙ্থের বায়ুরাশি উতিশ্িতি শুন্য. 
স্বানে উপস্থিত তইলে উ্বীপবশহঃ লখ্ঘতর জটদ্লা উর্ধে ঈঠিতে। 
থাকে, এবং উহার পার্বনর্তা বাসুকশি পুণর্ধ্যার এ স্থাৎ অধি 


ৰাযু। “পপ ১০৭ 


ককারার্থ 'মগ্রদর হয়। এইরূপে কোন কোন স্থানে অনুক্ষণ 
বাছুর গন্দি ও প্রবল প্রবাহ লক্ষিত হক থাকে | 

কোন স্থান উক্ত কারণে বাধুশুন্য হইলে উদ্ধার চতুর্দিকের 
বাধুক্বাশি ই স্ান অবরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে, 
এবং উচ্ছাউ বাষুর অস্থিরতার প্রতি ক্ষারণ ইহা স্পষ্টরূপে হাদকু- 
জম হইল | এক্ষণে দেখা যাঁউক রায়ুর গতি কিরূপ পথে হইত 
থরে । আথরা নচন্বাচর দে পরিমাণ বাস্তু নন অন্গুভব করিব 
থাক্ষি, উহা অভি মব্রমাত্র স্কান অবরোধ কিয়! থকে । দূরস্থ 
বায়ু কিরূপ গতিতে অগ্রসর হইতেছে তাহ] আমরা বুঝিতে 
পারি না। যনে কর চতুর্দিকে ১০ ক্রোশ স্থান লইয়া প্রবল- 
বেগে বাঁধ বহিভেছ্ছে, মামব! এ স্থানের এক পার্ে রহিষ্বাছি । 
হতরাং প্রবলবেগে বায়ু বছিবার সময় আমাদেৰ যোধ হত থে 
বাযুপ্রবাহ ঠিক খছুভাবে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। 
ছ্যামর! উহ্থার গতিপথের কিয়ধংশ মাত্র প্রত্যক্ষ করি বলিয়! 
আমাদের ওরপ বোধ হয়। কিন্তু প্রক্কতপ্রস্তারে তাহা হয় না। 
বাম একটা নির্দিষ্ট কেন্ত্রের চতুঞ্ধিফে থুরিতে দ্বুতিতে অগ্রসর 
হইভে খাকে। পুর্েহ কথিত হ্ইস্বাছে যে বাধুর ভারলাদৰ 
ছুইলে উহার আয়তন বদ্ধিত্ত হল্স, হতরাং বাঘুর অভ্যববশতঃ 
উদ্ধার পুর্ধন্তান শলা হয পড়, আ্ঞাবায বার চাপ পর্বাপেক্জা 
বাড়িয়া উঠিলে উহার ভারও বদ্ধিত্ত হয়] ভরাং অপ্থাগরার্ফীকের 
নিরস হলারে উহা অপেক্ষা অধিক ভারি হাখন্তপ্ধ লিন নয 
পড়ে ও নিক্কমুখ দিয়া শূন্য স্থানে প্রবেশ করিতে থাকে । অন্ত- 
এব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে বায়রাপি খ্ষভুতাবে প্রবাহিত 
না হইব শূন্যের চতুর্দিকে মগডলাকার পথে ঘুরিতে থাকে এবং 
গইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশ: অগ্রসর হইয়া শুনাস্থান অধিকার 
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করে। বাত, উত্তপ্ত হইয়া উদ্ধে উঠিবার সময়েও ৮৮পলাক 
পথে উঠিয়া থাকে। এই গ্মাত্যত্তরিক মণ্ডলের নাষ বাতাক 
আব বাতাবর্তের স্থান অধিকার করিবার জন্য যে বাষু । 
হইতে মণ্ডলাকংরে অগ্রদূর হয় উচ্হাকে বিপরীতাবর্ত কে 
ঘড়ির ম্পিং কসিবার সময উহার যেরূপ গতি হয়, তা 
আভ্যান্তরিক আবর্তের অনুব্ূপ। আর স্পিং খুলিবার স: 
উদ্ধার যেরূপ গতি হয়, তাহা বাহা আবর্তের গতির অনুদ্ধ 
বাতাবর্তের বেগ বাহা আবর্ত অপেক্ষা অনেকপ্মধিক। বাতাব 
পরিধির অন্তর্গত স্থানসমূহে যোরত় ঝটিকা শ্রবাহিত হ 
কিন্তু উহার বাহিরে প্রায়ই বায়ুর মৃছ্মন্দ সঞ্চার হইয়া থাবে 
উত্তপ্ত হইলে বায়, অধিকতর ভরল হইর! উদ্ধে উত্থিত হয়, অ 
পার্থ বায, উহার স্থান অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হুই। 
থাকে। যে বায় এইরূপে -অগ্রসর হয়, উহা! অবশ্যই ভা 
বশতঃ নীচে নামিতে থাকে, এবং শূন্য স্তানের নির্ুস্থ মুখ দি 
উদ্ধে উঠিয়া সমগ্র শূন্য অবরোধ করে। অতএব স্পষ্টই প্রতী' 
মান হইতেছে যে, উক্তপ্রকারে সর্ধদাই বায়ুর কিপ্নদংশ উ 
উঠিতেছে ও কিয়দ্ংশ নিয়ে নামিতেছে, আর উহাদের উভকষে 
গতিই মণ্ডলাকার পথে হইয়া থাকে । আমরা তৃপৃষ্ঠের একপাত 
থাঁকি বলিয়। উপরে বাষুর কিরূপ ংদতি হইতেছে, তাহা সবিশে 
আনুভব করিতে পারি ন1, আমাদের বোধ হয় বায়ু খ্জুভাবে। 
আমাদের দিকে আগমন করিতেছে । কিস্ত কখন কথন 
ক্বল্পমাহ স্থান অবরোধ করিয়া বাযু মগ্ুডল/কার পথে আবর্তন 
কাছা থাকে । এইরপ ক্ষুদ্র বতাবর্ডের সময় ধুঞ্ি'রাশি স্তম্ভের 
ন্টায় উর্ধে উঠিতেছে আমরা অনেফ সমর দেখিতে পাস্র। 
আমরা যে বাছু খ্কজুভাবে অগ্রসর হইতেছে বোধ করি উহা 
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ও সর্ঘগামী ও নিয়গামী স্তস্তস্বয়ের বেগবশতঃ উৎপন্ন হইয়া 
। নিকপগামী স্তপ্তের ভার অধিক হইলে উহা! অধিক 
গ নামিতে থাকে, ও অল্প হইলে অল্প বেগে নামিতে থাকে । 
তঃ উদ্ধগামী ও নিম্বগামী এই উভয় ভ্তস্কের মধ্যে নিম়গামী - 
স্তর বেগ হইতে উদ্ধগামী স্তস্তের বেগ বাদ দিলে যাহা অব- 
& থাকে, তাহাই আমরা বায়ুব্ধ বেগ বলির! অনুভব করিতে 
টারি। - এহডিন্ন নিয়গ ও উদ্ধগ উভয় মণ্ডলের কেন্দ্র যদি পর" 
পর নিকটবর্তী হয়, তাহা হইলে আমরা বায়ুর বেগ অতিশয় 
বল অন্ুভব করি, আর যদ্দি কেন্তদ্ব্র পরস্পর দূরবর্তী হয়, 
চাহ। হইলে বেগ অন্নই অনুভূত হইয়া থাকে । 
উত্তাপবশতঃ বাঁমুরাশি লঘু হইয়া উর্ধে উঠিতে থাকে ও 
স্ব বাষু উহার স্থান অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইতে 
থাকে, ইহা অনায়াসেই প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে । বদি মাঠের 
অধ্যে শু পাতালতা পোড়াইয়া অগ্নি প্রজলিত করা যায়, তাহা! 
হইলে অনায়াসে প্রত্যক্ষ হয় যে উহার উর্ধস্থ বায়ু উপরে উঠি- 
।তেছে ও উহার দহিত ধূম ও তন্ম গুভৃতি ও উর্ধগামী হইতেছে 
আবার কেবল ইহাই নহে, ষে স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, চতুঁ 
দিক হুইতে বাধু অগ্রসর হইগ্রা সেই অগ্নির সহিত মিশিতে 
থ্াকে। যদি অগ্নির অদুদে"গুফ পত্রা্দি পতিত থাকে, তাহ? 
লে উহা উড়িয়া আসিয়া অগ্নির উপর প্ডিত হয়। আর 
ঘরে আগুন লাগিলেও. অবিকল এইক্সপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ হস? 
বদি নিষনন্ বায়ু অগ্রসর ন! হইত, তাহা হইলে গৃহদাহের সমস্ব 
শী্র শীদ্ব অগ্নির প্রসরবৃদ্ধি হইতে পাগিত না। এ্রইক্সপ আবাঙ্ 
গৃহের মধ্যে অগ্নি প্রজ্লিত করিলেও দ্বার গবাক্ছ প্রভৃতি দায় 
চারিপার্থবের বাদধু উক্ত অগ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, মনি 
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গ্রহের ছার গৃবাক্ষ প্রভাতি সমুদয় রুদ্ধ করা! যাঁয়, তাহ। হইছে 
গ্লিভালরূপ জলিতে পারে না, এবং বায়ুপ্রবাহ কোন প্রকাশে 
একবারে বঙ্ঈীংকরিলে অগ্রি নির্বাণ হইয়া বার। ইসা দ্বার, 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে মে সু্যোত্তীপবশভই বায়ুর উদ্ধ ও নিয় 
ছুই প্রকার গতি হইয়া থাকে । 
অগ্নি দ্বারা বাছু উত্তপ্ট হইলে অল্প স্থান ব্যাপিয়া উলিখিধ 
বাপার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । কুর্ধা একটা প্রকাণ্ড অপ্রিমেঃ 
অগ্রিকুণডুবিশেষ | উহার উত্তাপে সমস্ত পৃথিবী উষ্ণ হইয়া উঠে 
সুর্যের উত্তাপে একবারে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান অগ্নির পাস্ববন্তী 
স্থান অপেক্ষা অনেক অধিক উষ্ণ হইতে পারে, আুতরাং এর 
হইলে উক্ত উষ্ণ স্তান ও উহীর চারি পার্খ এই উভয় স্থানে 
বারুর প্রবল সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয়। দিবসে হুর্ধ্ের উত্তা্ে 
প্রাই এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে । 
ভ্রমূদ্রের উপকূল ও উহার নিকটবর্তী স্থানে এই ব ব্যাপার 
যেরূপ স্পষ্ট অনুস্ঠত হয়, অন্য কুত্রাপি সেক্প হর না। দিবসে 
হুর্যোর কিবণে স্থলভাগ জল অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হয । এই 
জন্য সদুহ্দন উপকূলে সাগরজল অপেক্ষা নিকটবর্তী স্তলভাগ 
অধিক উষ্ণ হইয়া থাকে, অতএব স্থলভাগের উপরিস্থ বায় 
অমুদ্রেত্র উপবিপ্ত ব্য অপেক্ষা! অধিক উষ্ণ হইরা উঠে। এই 
প্রকারে উদয় বাযুর ভাপমান ওভারের তারতম্য হওয়াতে 
উভয়ই স্তানত্রষ্ট ভইয়া ঘায়। স্থলভাগের বায়ু অধিক উষ্ণ হও- 
যাতে অধিক তরল হউয়া উদ্ধে উঠিতে থাকে, এবং সমুদ্রের বায়ু 
অপেক্ষাকৃত অল্প উষ্ণ সুতরাং অল্প*তরল বলিয়া এ শনাস্তান অধি- 
বার করিবার ক্ুনা অগ্রসর হয় । বেলা ৯টার সময় সমুদ্র হইতে 
: অল্প অল্প বায়ু উপকূলের ' অভিমুখে বহিতে থাকে, ক্রমে যতই' 
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বাষু। 
র ঈত্তাঁপ বাঁডিতে থাকে, ততই উক্ বাষুর বেগ বুদ্ধি 

ঠুর, এবং স্মস্ত দিন এরূপ হইয়া সূর্যাস্তের সময় যখন স্থল" 

ঠাগেব উন্দাপ অল্প হওয়াতে তাপমান কমিক মায়, ভখন উহার 
নিবৃত্তি হয়। ইহাকেই সাগরবায়কহে। আবার রারিকালে 
£লভাগের উত্তাপ শীঘ্ব শীঘ্র চতুর্দিকে বিকীর্ণ হওয়াতে গুলভাগ 
মতি অল্প সমরেই শীতল হইয়া থাকে ও তথাকার 'তাপমান 
মিরা বায়ু । কিন্তু জল নেন শীঘ্র উষ্ণও হর না, ০মনিই 
্টকবার উষ্ণ হইলে আর শীঘ্র শীতল হইতে পারে না, স্ুভরাং 
ব্রকালে সমুদ্রপৃষ্ট স্থলভাগ অপেক্ষা উদ্ক থাকে 1 এই কাযণে 
[িলভাগে বায়ব তাপমান কমিয়া যাওয়াতে উধাৰ ভার অধিক 
হিয়া উঠে, আর সমুদ্রেব বায়ু অধিক উষ্ণ থাকাতে স্থলেব বাষু 
[পেক্ষ। লঘু হয়া বার এবং উর্ধে উঠিতে থাকে । এইজন্য 
াতিকালে উপকল হইতে সমুদ্রের দিকে শ্রবলবেগে বাছু 
ঘাহিত হইতে থাকে, এবং রারির সহিত বতই স্থলভাগ অধিক 
তল হর, ততই উদ্ত বায়ুর বেগরুদধি হইতে থাকে। সমস্ত 
পতি এইবপ স্থলবায় প্রবাহিত তইড্া প্রাতঃকালে হবোদয় 
উঠলে উহার নিবৃত্তি হর, এবং ক্গষপকাল স্থলভাগ ও জল উভবেব 
ুগমান প্রার নমান থাকাতে কোনদিকে বায়ুর প্রবল প্রবাহ 
[তি হত না । ক্রমশঃ হুর্য্ের উদ্ভাপ বাড়িতে বাড়িতে 
বার বেলা ৯টার সমর সাগরবায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ত 
| | 
টু উত্তাপের ন্যার বারুর অন্তর্গত জলীয় বাম্পও উহার গতির 
একটা প্রপান কারণ। পৃথিবীর ফে অংশে যখন হৃষ্যোভ্তাপ 
্ঘাপেক্ষা অধিক হয়, তখন তথায় সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
শি উঠিয়া বারুব সহিত মিশ্রিত হয় এবং বাযুর গতি উৎপাদন 
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করে। কর্কটত্তস্তি ও মকরক্রান্তি এই উভয়ের অতর্মত কটি: 
হুধোণা্তাপ সব্পাংপক্ষা অধিক বলিয়া তথায় সর্বাপেশ্মী অধি 
চাণে বাদ্প উত্থিত হইয়া! থাকে । পুথিবীর এই অং 
বারর ভার সপর্বা পক্ষ/ লঘু? এইজন্য এইস্্থানে বাস সর্বদা 
উদ্ধনূখে উঠিতেছে, এব” উহার স্তান অধিকার করিবার জঃ 
উভয় কেন্তর হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল বাধু অনবরত বিষু 
রেখার দিকে অগ্রসর হইতেছে । যদি পথিমধো কুআ্াঁপি কে? 
কারণে গতির ব্যাঘাত না হইন্ত, তাহা হইলে অনুক্ষণ দক্ষি 
মেরু হইতে উভ্ভব্লমুখে ও উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণমূুখে বা 
. প্রবাহিত হইয়া] বিখুবঃবখাব নিকট পরম্পর মিলিত হইত 
উভর বিরুদ্ধ বায়,প্রবাহের পরম্পর সংঘাতে একটা নুত 
প্রবাহ উ্নুত হস উদ্ধে উদ্গিতে থাকিত। কিন্ত স্থলজলে 
বিশেবপ্রকার সন্লিবেশদ্বার। প্রক্কতপ্রস্তাবে ইহ্থার কিরদৃংশে ব) 
ঘাত জন্মিয়া থাকে, সুতরাং ভূপৃষ্ঠের সব্বাংশ্শে্থ এইজপ নিদ্ষত 
বায়ুর গ-হ হঈতে পায়না। যেস্থানে উভয় প্রবাহের গবস্প 
বায়ে? সঙ্গম ভয়, ভাহ'কে লঘুতম বাধুহ্টারের কটিবন্ধ খে 
লঘুতম কটিবঙ্গ সকল সমণ একস্থানে থাকে না) আফা মা 
উষ্ত ককটক্রান্ডিন লিকটে অবগ্থি ত থাকে, এবং ক্রমশঃ হযে! 
দক্ষিণাসণের সি ৩ দক্ষিণবাহী হই পৌধনাসে ১5 
নিকট উপস্থিত হয়। 
সুর্যের উভ্ভাপে বায় তি হইয়া উদ্দে উদিত হয? 
অপেক্টাকত শীতল নায় নিয়ে ত খাকে ইহ পুর্কেই উি 
খিত হইয়াছে। নিশ্নগ শীতল বায়ু টি? উপর 1 প্রবা্ি 
হয়, ও উর্গ উঞ্ণ বায় উচ্চ লাকাশ দিধা ঠিক বিপরীত 
প্রবাহিত হইতে .থাকে। এইকণো সব্ধত্রই ভিন্ন ভি বা' 
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বাহ্‌ ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রবান্ঠিত হইয়া থাকে, এব" কোন 
টা তিশেষ প্রবাহ প্রবাহিত হইতে দেখিশে আমরা উহার 
রুদ্ধ প্রবাহ কতদুৰে প্রবাহিত হইতেছে তাহা কতক কতক 
গুনান করিতে পারি। এই সকল ভিন্ন ভিন বার়গুবাহেব বেগ 
'্নছিন্ন প্রকার | যে বাষু ঘণ্টায় ৭ মাইল পথ অক্টিক্রম করে 
কাকে মৃদ্বনন্দ বায়ু কহা যায়। ৭ মাইল অবপি ১৪ মাইল 
শান্ত বেগ হইলে বায়ু উচ্চবায়ু শব্দে অভিহিত হ্য়। এইনপে 
'তি ঘণ্টায় ২১ হইতে ৪১ মাইল পর্যাস্ত বেগ তইলে উহাকে 
চবাধু শবেেই নির্দেশ করা যায়। ঘণ্টায় ৬১ মাইল বেগ 
ইলে উহাকে বাত্যা কহে । ৮২ মাইল বেগের বায়ুকে ঝটিকা 
হা মায়, ও ৯১ হইতে ১০৯ বা ততোধিক মাইল পথ্যন্ত বেগ 
ইলে উহাকে প্রল্য়বাযু কহে। 
পিস বিভির্তা অঙ্গুদারে বায়ুকে সর্ধগুদ্ধ তিন শ্রেণীতে 
[ভিও্ত কমা মায়, যথা নিস্থ্য, সাম্রিক, ও অনিত্য বাু। থে 
কখন বিরাম নাই, তাহাকে নিত্য বায়ু কহে? যাহা! 
বদ্দি& সনে প্রবাহিত হয়, তাহার নাম পামগ্গিক বাষু; ও 
হার গতিব কিছুই নিয়ম নাই, তাহাকে অনিত্য বায় কহে। 
নিত্য বাযু।--নিত্য বাু ছুই প্রকার, বাণিঙ্যবাযু ও মেরু- 
যু। বিনুবরেখার উভগগদিকে ২৩ ডিগ্রী পথ্যস্ত মাপিয়া যে 
ই পল্পনিক বৃত্ত অঙ্কিত আছে, তাহাদের একের নাম উত্তর 
। ক্কটিত্রাপ্তি, আর অপরটার নাম দক্ষিণ বা মক্রক্রান্তি। 
পস্তিদ্বরে অস্তর্ধন্তী ভূভাগে গ্রীন্সের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাবশ্য 
লয়া উহাকে শ্রীগ্মমণ্ডল কছে। গ্রীন্মমগ্ুলে হূর্য্কিরণ প্রা 
"স্বভাবে, পতিত হুইয়! থাকে, এই জন্য তগাক্স কূর্ধ্যকিরণের 
তিশয় প্রধরতা ও উত্তাপ এই কারশবশতঃ তত্রত্য বায়ু, 
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অন্যান্য মকল স্থানের বায়ু অপেক্ষা অধিক উষ্ণ ও তর, এবং 
জলীয় বাম্পও সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এ বাঘুর সহিত মিশ্রিত 
হয়। সুর্য্ের উত্তাপ ও জলীয় বাম্পের আধিক্য হইলে বায়ু 
অত্যন্ত তরল ও লঘু হইয়া! যায়। স্থতরাং প্রীক্ষমগুলে সর্বদাই 
বায়ু উদ্ধে উঠিতে থাকে । বাধুস্তস্ত যত উর্ঘগানী হয়, তত 

উহার আয়তন বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং ক্রমশঃ উহ অপেক্ষা 
কত শীতল হইরা যায়। শীতল হইলেই উহার অন্তর্গত জলয় 
বাম্পরাশির কিয়দংশ মেঘাকারে পরিণত হয়, এবং বৃষ্টস্বক্ষপে 
ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে থাকে । এই জন্য গ্রীষ্মমগ্ডলে যেখন 
অত্যন্ত গ্রীষ্ম ও উত্তাপ অনুভূত হয়, সেইক্*প বর্ধার ও আতিশব্য 
হইব থাকে! এমন কি এই ভূভাগের অন্তর্গত অনেক হ্বানে 
নিরস্ত্র মুষলধারে বৃষ্টি পড়িবা থাঁকে। বিষঝােথার নিকটে 

উত্তাপের প্রাবল্যবশতঃ তত্রত্য বামু তরল হইয়৷ উদ্ধে উঠ্িতে 
থাকে বর্টে, কিন্তু উহা চিরকাল উদ্ধগানমী থাকে না । উহার 
উ্নগননের সন আছে । অনেক দুর উদ্ধে উঠিম্ভা উহার অস্ত-' 
গত জলীয় বাম্পরাঁশি বুষ্টিম্বূপে বহির্গত হইবার পর উহা! 

আরও অধিক তরল হয়, এবং ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ 

উত্তরাভিমুখে স্থমেরর দিকে চলিয়! খায়, অপর ভাগ দক্ষিণদিকে 
কুমেকুর অভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে । আবার বিষব- 
রেখাস্থ বাস উর্ধগামী হওয়াতে বে স্থান শূন্য হয়, উহা! অদ্কার 
করিবার জন্য উভয় কেন্দ্র হইতে বাযুপ্রবাহ বিম্ধরেণারর 
দিকে অনররত ধাবিত হইতে থাকে! উত্তর নেকর বায়ু 
দক্ষিণমুখে ও দক্ষিণ মেরুর বাম্ধু উত্তরদিকে প্রবাহিত হর। 

এই দ্বিবিধ মেরুবায়ু অপেক্ষাকুত অধিক গুরু ও শীতল বলিয়া 
বিষুবরেখাস্থ উদ্ধগামী বায়ুর নিম্নভাগ দিয়া ধাবিত হইতে 
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কে, ুচরাং ইহাই ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে অনুভূন্ত হয়। মেরু" 
য়ের অভিুখে যে বিষুবরেখাস্থ বায়ু প্রধাবিত হয়, উহা! আমরা! 
য়ই প্রত)ঞ্ষ করিতে পারি না, কারণ উহা অনেক উর্ধে 
'বাহিত হইয়া থাকে। উর্ধা প্রবাহদ্বর বিবুবরেখার নিকউ 
, পুষ্ট হইতে অনেক উদ্ধে অবস্থিত। কিন্তু যতই মেরুর দিকে 
»গ্রসর হইতে থাকে, ততই শীতল বায়ুর সহিত সংযোগে 
£অশঃ নীতল ও ভারাক্রান্ত হইরা নিম্নে নামিতে থাকে, এবং 
রিশেষে সমশীতোষ্ণমগ্ুলে উপস্থিত হইর1 পুনর্ধার ভূতল 
1শ করে, ও উহ্হার কিয়দংশ মেরুর অভিমুখে ধাবিত হয়, 
1র কিয়দংশ আবার বিষ্বরেখার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে 
খে । পক্ষান্তরে নিক্পগ প্রবাহদ্বয় মের হইতে যতই বিষুব- 
।খার দিকে অগ্রসর হয়, ততই ক্রমশঃ উষ্ণ হইয়া ঠিক রেখার 
কট অত্যন্ত উদ্ধে উঠিষ! যায়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে ষে 
্বগুদ্ধ চারিটী প্রবাহ সর্বদাই প্রধাবিত হইতেছে, ইহাদের 
ধ্যে ছুইটা প্রবাহ ৰিবুবরেখার নিকট হইতে উথিত হইয়া 
ক দিয়া একটা উত্তরমুখে ও একটা দক্ষিণমুথে যথাত্রমে ছুই 
রুর দিকে অগ্রসর হয়, আর ছুইটা নিক্পগ প্রবাহ মেরুর নিকট 
খিত হইয়া একটা দক্ষিণমুখে ও একটা উত্তরমুখে বিষুবরেখার 
কে অগ্রসর হইতে থাক্ে। এই চারিটা প্রবাহের কোন 
[লেই বিরাম নাই বলিয়। উহাদিগকে নিত্য বায়ু কহে। নিত্য 
যুদ্ধয়ের মধ্যে যে ছুইটা মেবুদ্বয় হইতে উত্তর ও দক্ষিণমুখে 
বুবরেখার দিকে অগ্রসর হয়, তাহাদিগকে ইউরোপীয় নাবি- 
চরা বাঁণিজ্যবাযু কহে। কারণ উহা দ্বারা অর্ণবপোতাদির 
'তায়াতের পক্ষে সবিশেষ সুবিধা হওয়াতে বাণিজ্যের ও 
ঈকধ্য হইয়া থাকে। 


১১৬ প্রাকৃতিক ভূগোল! 


উপরে যাহা! কথিত হইল ততদ্দারা আপাততঃ গ্ররুপ বোধ 
হইতে পারে যে উন্ধিখিত চারিটা বাগুপ্রবাহ ঠিক .ধজুভাবে 
প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ বিষুববেখার উপ্তরদ্দিকে একটা প্রবাহ 
ঠিক উত্তরমুখে উত্তর মেরুর দিকে অগ্রসর হয়, আর একটা 
উত্তরমেরু হইতে ঠিক দক্ষিণমুখে বিষুবরেখার দিকে আঙিতে 
থাকে, এবং বিষুবরেখার দক্ষিণেও একটা প্রবাহ ঠিক দক্ষিণ- 
মুখে মেরুর দিকে প্রবাহিত হয়, আর একটী দক্ষিণ ঘের হইতে 
ঠিক উত্তরমুখে বিষুবরেখার দিকে ধাবিত হইতে থাকে । কিন্তু 
কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝ! যাইবে যে বস্ততঃ প্রবাহ 
চারিটার ঠিক উক্ত প্রকার গতি হয় না। পৃথিবীর গতি না 
থাকিলে উল্লিখিত বাুপ্রবাহ্থ গুলি ঠিক পন্ভুভাঁতব প্রধাবিত 
হইতে পারিত বটে, কিস্তপৃথিবী অনবরত আপন মেরুদণ্ডের 
চতুর্দিকে বেগে আবর্তন করিতেছে । ২৪ ঘণ্টা সময়ের নধ্যে 
সমগ্র খথিবী একবার আগন মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে সম্পূ 
আবর্রন করে। পৃথিবী'র আকার উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা 
বলিয়া বিবুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণে আর বত কাল্সনিক রেখা 
আছে. সমুদয় গুলিই বিধুবরেখা অপেক্ষা ক্রমশঃ ছোট ছোট 
হইছে, পরিশেষে কেন্তরদ্বকের ৬পরিভাগে উক প্রকার ধুত্তের 
স্থলে একটা বিন্দু ধরিলেও বিশেষ কতি নাই । ইহাদ্ধারা প্রতিপন্ 
হইতেছে যে বিষুবরেখাস্থ বৃহত্তম বৃত্ত ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে যে 
স্থান আবর্তন করে, ক্রমশঃ সুপ্ত ক্ষুপ্র বৃন্তগুলি ঠিক সেই সময়ের 
মধ্যেই তদপেক্ষা অল্পস্থান আবর্তন করিরা খাকে, ৃতরাং বে 
ছয়ের নিকট আবর্তন নাই বলিলেও চলে। অতএব স্পষ্টই 
বুঝ! গেল বে নিফুবরেখায় উপর পৃথিবীর গতিবেগ সর্ধাপেক্ষা 
অধিক, বিবুবরেখা হইতে যতই মেরুর অভিমুখে অগ্রসর হও! 
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ষ, ততই উহাব গতিবেগ ক্রমশঃ কমিতে থাকে, এবং পরি- 
পৃষে মে দ্ছয়ের উপর শ্রায় কিছুমাত্র বেগ থাকে না। গাড়ির 
[কাৰ পরিধি এক সম্পূর্ণ আবর্তনে যত স্থান অতিক্রম কবে, 
শাহ রগ তদপেক্ষা অনেক অন্পস্থান অভিঞ্ষ করিয়] 
*. ক, আত ধৰ অবশ্যই স্বীকার কবিতে হইবে যে চক্রপরিপির 
যক' এব্গ টহার অক্ষদণ্ডের বেগ তদপেক্ষা আনেক শল্গ । 
থিধর আবর্তন ও এবিষরে ঠিক শকটটক্রেব নায় । এক্ষণে 
[ফিতে হইবে যে পরথিবী যে প্রকার বোগেব সহিত আপন 
মরুদঞ্ডের চড়্দিকে আবর্তন করিতেছে, উহার পৃষ্ঠস্থ পদার্থ" 
[মুগ ঠিক দেইকপ বেগে পৃথিবীর সহিত আবর্তন করি- 
এক্ঠে। গতি ও বেগেৰ নিরম এই যে, বেগে ভ্রমণ 
চরিবার সমর যদি কোন পদাথেব উপর অপর পদার্থ 
স্থাপিত করা যায়, তাত হইলে গভিমান পদার্থের বেগ উহার 
টপরিস্থ নিশ্চল পদাের উপবেও সংক্রান্ত হয়, এবং এই জন্যই 
নম্চল পদার্ঘ টাও গতিমান পদ্দাথের সহিত অগ্রনর হইতে 
ধাকে। এই কারণে রেলওয়ে গাড়িতে যাইবার সময় আমা* 
দেরও শরীরে রেলগড়ির বেগ সংক্রামি ভয়, রেলগাড়ি চলি- 
ধার সময নি আমরা হঠাৎ উহা হইতে অবতীর্ণ হইতে ফাই 
তাহা হইলে ইহার স্পষ্ট প্রাণ পাওয়া যায়। বিষুবরেখার নিকট 
পৃথিবীর গতিবেগ এক ঘণ্টাক্স প্রায় ৫ শত ক্রোশ। এই জন্য 
বিষুবরেখার নিকটস্থ পদধার্থসমূহ পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে অবস্থিত 
পদার্থসমূহ অপেক্ষ! অত্যত্ত অধিক বেগে পৃথিবীর আহক গতির 
অনুসরণ করিয়া থাকে । বিধুবরেখার উপরিস্থ পদার্থের যেরূপ 
বেগ, মেবুদ্বয়ের উপরিশ্থ পদার্থের বেগ তদপেক্ষা অনেক অল্ন। 
এক্ষণে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বিষুবরেখার নিকটে উদিত 
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বাযুরাঁশি উত্তর বা দক্ষিণ যে কোন মেকব দিকে অগ্রসর: হইবার 
সময় অধিক বেগবিশিঈট স্থান হইতে ক্রমশঃ অল্প খেগবিশিষ্ট 
স্থানের দিকে মগ্রসর হইতে থাকে । বিষুবরেখার 'উপরিভাগে 
পৃথিবীর যেরূপ বেগ, বাষুও ঠিক সেই বেগে অগ্রসর হয়, অতত- 


এ ১ 


এব যদি বায়ুপরবাহ বিষুধরেখা হইতে উদ্ণর ও দক্ষিণমুখে প্রবা- 
হিত না হইয়া ঠিক পৃব্ব-পূর্বমূখে প্রবাহিত হইত, তাহা হইলে 
উহার গতিপথের কোনরূপ ব্যাঘান্ত ঘাটত না। কিন্তু কার্ম্যতঃ 
ঠিক একপ হয় না । পথিবী নিরস্তর পশ্চিম হইতে পুর্বাভিমুখে 
আবর্ভন করিতেছে, ও বিস্বরেখা হইতে উত্থিত বাষু উন্তর ও 
দক্ষিণ মুখে মরুর দিকে প্রবাহিত হইতেছে । এই জন্য বায়ু 
প্রবাহ বিষুবরেপা হইতে অগ্রসর হইবার সময় যে সকল ভূভাগ 
অতিক্রম করিয়া যায়, উহাদের যেন্ধপ বেগ তদপেক্ষা কিঞিৎৎ 
অধিক বেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে, কারণ দূরে প্রচালিত হই 
বার স্ঘছ্রও উহার বিযুক ট্রথিক বেগের কিঞ্চিৎ উহাতে অব- 
শিষ্ট থাকে এবং পৃথিবী পুর্ববাছিনুখে পধাব্মান বলিয়া খ্ুগামী 
বাব প্রবাহ ও পৃথিবীর উল্ত গতিবশাৎ্ মেরুর দিকে ঠিক খজুভাবে 
অগ্রনর না হই কিপিৎ পূর্বদিকে বক্র হইয়া যায়, অর্থাৎ পৃথি- 
বীর পুর্বাভিসুথে ও বায়ুরাশির ঠিক উদর ও. দক্ষিণমুখে গে 
গৃতিপথ উচা ঢইটী খজুরেখ! অঙ্গিত করিলে এ খজুরেখাদয়ের 
পরম্পন সম্পাতে যে সমকোণ উৎপন্ন হয়, উহাকে একটা খভুরখা 
দ্বারা সমভাবে দ্বির্ডিত করিলে ছেদক খভুরেখা বে মুখে অগ্রনর 
হয় বাযুপ্রবাহ ঠিক সেইনুখে প্রবাহিত হুইয়! থাকে । এই কারণে 
বিষ্বরেখা হইতে কিছুদৃর,উদ্ধে উঠিয়া বে বাযু উত্তরমেকর অভি- 
সুখে প্রবাহিত হয়, উহা ঠিক উত্তরসুখে প্রব/হিত না হইয়া দক্ষিণ- 
পশ্চিম উত্তর হইতে পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়) আর বিষুবরেখা 
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তে উদ্ধত বাঁষুর যে "অংশ দক্ষিণ মেরুর দিকে প্রধাবিত হয়, 
ঢা ঠিক উন্তবাভিমুপে না ষাইক্সা উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণ- 
দিকে প্রবাহিত হইবা থাকে । 
গক্ষাপ্ত€র বিধুবরেখ। হইতে উত্থিত ও মেরুদ্বঘ্ের অভিমুখে 
বি অপেক্ষা্কত উদ্ধণ/মী বাযপ্রবাহের পুর্বষ্তান অধিকার 
পরিবার জনা ফে বায়ু মেকদ্বৰ ভইচতে ক দিকে প্রবা- 
হব) উভ্তাদেনও গণতপথ পুর্লোক্তি কারনে কিঞ্চিৎ পরি বতিত 
উর! থাকে । বিমুবরেখার [নিকটস্ত রা অংশ প্রতি- 
ট.ব নুনাধিক ৫০০ কাশ পথ অতিক্রম করিয়া থাকে । 
।দধরেধা হইতে উত্তর বা দক্ষিণমুখে মেকর দিকে অগ্রসর 
ইলে কদশঃ এ বেগের হাস হইয়া যায়, স্থৃতরাং স্পষ্টই প্রতি 
নন হষ্টতেছে থে মেকর নিকট হইতে বিযুধরেখার দিকে অগ্রসর 
ইথার সময় বাখবাশিকে অন্পবেগবিশিষ্ট স্থান হইতে ক্রমশঃ 
বধিক বেগবিশিষ্ট স্বানের বিকে অগ্রসর ভইহতে হয়। বাধ অভ্যস্ত 
বগে প্রবাহিত হইলেও প্রত্তি ঘণ্টায় ১০৫ ক্রোশের অধিক 
ঢান অতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং পৃথিবীর বেশখের সহিত 
মান বেগে মগ্রসর হওয়া উহার পক্ষে নিতান্ত অসাধ্য.। এই 
ইনা মের্দর হইন্তে যে বাধুপ্রবাহ বিষুবরেখার দিকে প্রবা- 
হত হয়, উহা! পৃথিবীর সহি সমান আসিতে না পারিষা পশ্চাৎ 
পড়িয়া থাকে, এবং ঠিক দক্ষিণ ও ঠিক্ক উত্তর সুখে না আসিয়া 
কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিকে বাকিয়া যায়। এই জনা উত্তর মেরু 
হইতে যে বাষু দক্ষিণ মুখে বিষুবরেখার দিকে প্রবাহিত হয়, 
উহা ঠিক দক্ষিণমুখে না আসিয়া উত্তর পুর্ব অর্থাৎ ঈশান- 
কোণ হ্ভে দক্ষিপপশ্চিম দিকে গ্রীবাহিত হুশ, এবং দক্ষিণ 
মের হইতে যে প্রবাহ উত্তর সুখে বিষুবরেখার দিকে 


১২০ প্রাকৃতিক ভূগোল । 


আসিতে থাকে উহাও ঠিক উদ্ভরসুখে না আসিয়া দক্ষিণপূর্বব 
অর্থাৎ অগ্নিকোণ হইতে উত্তর পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া 
থাকে। বিষুবরেখা হইতে যে বায়ু মেরুর দিকে ধাবিত হয়, 
উহা! উদ্ধগ প্রবাহ, আর মেরুদ্ব় হইতে বাহ! বিষুবরেখার দিকে 
অগ্রসর হয় উহ্াই নিক্পগ প্রবাহ । এই নিষ্নগ প্রবাহদ্বারাই জাহা- 
জাদির যাতায়াতের স্ববিধা হয়, এই জনা ইহাদিগকে বাণিজ্যবায়, 
কহে। বিষুবরেখার উত্তরদিকে উত্তরমেরু হইতে প্রবাহিত বায়ুর 
নাম উত্তরপূর্ব বাণিজ্য বায়ু, ও উহার দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ মেক 
হইতে প্রবাহিত ৰাঘুর নাম দক্ষিণপূর্বব বাণিজ্য বাষু। 

যেছই সীমার মধ্যে বাণিজ্যবায়, প্রবাহিত হয়, তাহ! 
বৎসরের মধ্যে সকল সময় ঠিক একস্থানে থাকেন৷ । গ্রীন্মকালে 
উদদীচ্য প্রদ্েশসম্হে বাণিক্গযবারূর সীমা! আরও অধিক উত্তরে 
অগ্রসর হইয়া থাকে, এবং শীতকালে দক্ষিণদিকে নামিয়া যাঁয়। 
ফলতঃ কক টক্রান্তি ও বিষুবরেখা এবং মকরক্রাস্তি ও বিষুব- 
রেখা এই উতর সীমার অন্তর্গত স্থানসমূহে বাণিজ্যবাল্সর সবি- 
শেষ প্রভাব অনুস্ভুত হইয়া থাকে । আবার সমুদ্রের উপর 
এই বাসর প্রভাব যেরূপ অগ্ৃভূত হয়, স্থলভাগের উপর সেরূপ 
নহে । স্থলভাগ সমুত্্র অপেক্ষ] শীত্ব উষ্ণ হয় ও শীঘ্রই শীতল হয়, 
এবং উহাতে নানাস্থানে পর্কতাদি; বাধা থাকাতে বায়ুর গতির 
ব্যাঘাত হই! থাকে, এই জন্য স্থলভাগে বাণনিজাবাযু প্রবাহ 
উল্লিখিত নিয়মে প্রবাতিত হঈতে পারে না । নেক সময় অনেক 
প্রকার ব্যাঘাত ঘটিয়। থাকে, কিন্তু সমুদ্রের উপর উক্ষ 
ব্যাঘাত না থাকাতে, উহ! ঠিক উল্লিখিত নিয়মে প্রবাহিত হয়) 
আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে বাগিজ্যবাযু ঠিক নিয়মে প্রবা- 
ছিত হইন্কা থাকে, তথায় উহার বেগ প্রতি ঘণ্টার ১৭ হইতে ২৯ 


বাধু। ৯১২১ 


দূ পর্যস্ত হইয়া থাকে | স্থলভাগে নানাবিধ ব্যাঘাত আছে 
য়া সতুক্রত্ীর হইতে ১* মাইলের পর তথার আর উহা 
হ₹ৰারে অনুভূত হয় না। 

সর্য্যের উন্তাপে জল অপেক্ষা স্থল অধিক উষ্ণ হয়, অতএব 
[বীর যে অংশে অধিক স্থল আছে, উহা যে অংশে অধিক জল 
পেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হইয়া থাকে। বিষুববৃত্তের দক্ষিণ 
পক্ষ উত্তর দিকে অধিক স্থল আছে । এই জন্য ঠিক বিসুব- 
ঢর উপরিন্থ স্কানসমুহ তা্বশ উষ্ণ না হইয়া উহ্থার সাত অংশ 
'র ও দৃক্ষিণে অবস্থিত স্থানসমূহ অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া থাকে। 
প্রযুক্ত পৃথিবীর উত্তপাদ্ধে ও দক্ষিণাদ্ধে যে স্থান অত্যন্ত উষ্ণ 
তথাকার উভয় পারছে প্রায় সাত অংশপরিমিত স্থানের কাধ 
ন্ত উষ্ণ হইন্সা উর্দে উঠিতে থাকে । এবং পুর্বোস্ত বাণিজ্য- 
: উক্ত স্থান পুরপার্থ প্রবাহিত হয়, কিন্তু পৃথিবীর গতিবশতঃ 
[র গতির বক্রত! হওয়াতে এ স্থানে উক্ত বাধুর প্রবাহ বিশেষ 
ভুত হস্ত না। বিবুববৃত্তের উত্তরে ১০ অংশ হইতে ২৫ অংশ 
স্ত উত্তরৰাণিজা বাষু প্রবাহিত হয়, এবং দক্ষিণভাগের 
৭ঙ্যবায়ু বিষুববৃত্তের দক্ষিণে তৃতীয় অংশ হইতে ২৩ অংশ 
যস্ত স্থানে প্রবাহিত হয়। এই ছুই বাযুষণ্ডলের মধ্যবর্তী 
নের বাছু উদ্ধে গমন করে, কিন্তু ৃপৃষ্ঠের নিকটে এ উর্গতি 
জে অনুভূত হয় না। সুতরাং এীস্থান সর্ধদাই প্রায় নির্বাত 
ধয়া বোধ হয়। মধ্যে মধ্যে তথায় অত্যন্ত ঝড় হইয়া থাকে । 
ইজন্য এ ছুই স্থানকে নির্বাত বা অস্থিরবায়ুমণ্ল কহে। 
ধবীর উত্তরার্ধের নির্বাত স্থানের লাম কর্কট নির্ব্ধাত, ও 
ক্ষণার্দের নির্ব্বাত স্থানকে মকরনির্বাত কছে। পৃথিবীর থে 
স্থানে-বারুর ভার সর্বাপেক্ষ। অধিক, তথা হইতে বিষুবরেখার 
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দিকে একটী প্রবাহ ও থেরুর দিকে আর 'শকটী প্রবাহ নিরস্তর 
প্রবাহিত হইতেছে । পৃথিলীর গতিবশতঃ মেরুর অভিমুখ বায়ুর 
গতি ঠিক উত্তর বা দক্ষিণ মুখে না হইরা এ বায়ু উত্তরপূর্বব ও 
দক্ষিণপশ্চিম মুখে প্রবাহিত হয়? এই জনা পৃথিবীর উত্তরার্ধে 
দক্ষিণপশ্চিম হইতে বায় প্রবাদ হইয়া থাকে । ইংলণ্ড ও ইউ- 
রোপের পশ্চিমাংশের সর্ধববূই এই প্রকারে সর্বদাই দক্ষিণপশ্চিস 
হইতে বায়ু প্রবাহিত হর । এই জনা এই সকল দেশে নগরের 
পশ্চিমাংশেই সম্দ্ধ লোকেরা বাস করিয়া থাকেন ? কারণ তথায় 
নিয়ত দক্ষিণপশ্চিম হইতে বায়ু প্রবাহিত হওয়াতে পশ্চিম দিগের 
ধুম ধুলি প্রভাতি নিগ্ঘতই বায়ুপ্রবাহের সাহত পূর্বদিকে প্রবাহিত 
হর, এজন্য পূর্ববিক অপেক্ষা পশ্চিমদিকে বাস করান স্ুবিধা- 
জনক হইয়৷ থাকে । 

বিষুবরুত্ত হইতে যে বায়ু মেরুর অভিযুখে প্রবাহিত হয়, উহা 
মাকাস্ট্রের অত্যন্ত উচ্চ স্থান দিয়া প্রবাহিত হুইক়া থাকে। 
এজন্য গ্ীক্মমগ্ডলের অন্তর্গত কোন স্থানেই উদ তৃপৃষ্ঠের নিকট 
অনুভূত হয় না। আফি.কা'র অন্তর্গত টেনিরিফ পর্বতের উপর 
উচিলে মেরুর অভিমুখ উদ্ধগ ও বিষুববৃতের অভিমুখ নিয্গ উভব 
নাযুপ্রবাহই স্পষ্টরূপে অনুভূত হয় । উদ্ধগ বায়ুর অন্ভিত্ববিষন্ে 
আরও নানারিধ প্রমাণ আছে আগ্নেয়গিরির অগ্রযৎপাত 
হইলে উহ্থার ধুম ভম্ম ও ধূলি প্রভৃতি পদার্থ বেগে উদ্ধে উঠিয়া 
উর্ধগাষী বায়ুপ্রবাহের সহিত মিলিত হইয়া কখন কথন ৪1৫ 
শত ক্রোশ পথ অতিক্রম পূর্বক কৃপৃষ্ঠে পতিত হয়। আইস্লণ 
স্বীপে হ্বম্পটার জোকল নামে একটী আশগ্রের গিরি আছে, 
১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে সেই পর্বতের অশ্নযৎপাভ হইলে উহার ভশ্মরাশি 
প্রায় ৬০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া* 


1 রে 
বায়ু । ১২৩ 


ছিল। ১৮৭* খৃষ্টান ফ্ান্স ও প্রসিয়া উভয় দেশের পরম্পন 
[ঘোরতর যুদ্ধ হয়, এ সময় যে দিন প্রবল উত্তরীয় বায়ু বহিতে- 
(ছিপ, দেই দিবস পারিদ নগরী হইতে বেলুনে আরোহণ 
কারি ছুই জন কোসাক দক্ষিণে গমন করবা চেষ্টা কবেন, 
[কিন্ত বেলুন প্রুসি্য়দিণের কামানের গোলা শ্তক্রম করিবার 
অভিপ্রায়ে উদ্ধে উঠিলে উদ্ধগ বাধুপ্রবাতের শক্তিবশতঃ প্রবূল- 
বেণে মেরুরদিকে ধাবমান হইয়া ৯০০মাইজ উত্তর হৃইডেন দেশে 
উপনীত হয় ও তথাস্ ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়? 

দেরব্‌ বায়ু ।--উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণমুখে ও দক্ষিণ 
মেক হইতে উত্তরমুখে অনবরত বাধূপ্রণাভ বহিরা থাকে । এই 
প্রবাহদ্বয় ক্রমশঃ অগ্রসর হা বাণিজ্যবাযুক্ূপে পরিণত হব ॥ 
ভূনধ্যপাগবেব তীরবর্ভী অনেক প্রদেশে অনেক সনয় খায- 
প্রবাহের সহিত রক্তবর্ণ ধুলিরাশি উড়িতে দেখা যায়! বষ্টি 
হইলে এ ধূপিরাশি রক্তবিন্দুসমূহের ন্যায় ভূপুষ্টে পতিত হয়, 
ইহাকেই লোকে রক্তরুষ্টি কহিয়া থাকে । কিছুদিন হইল মান্সাজ 
প্রদেশে এইরূপ রক্তবৃষ্টি হইয়াছিল। আমাদের দেশে শক্ত 
বাষ্টিকে লোকে অতি অশ্ডভ লক্ষণ মনে করিরা থাকে । 

সাময়িক বা! আর্তব বাধু।--পর্ববেই কথিত হইয়াছে যে স্তল- 
ভাগের ভিন্নপ্রকার সন্নিবেশবশতঃ বাণিজ্যবায়ূর সাত্ায়াতেব 
পক্ষে অনেক ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে । সমুদ্রের পৃষ্ঠে কোন প্রকার 
বাধা নাই বলিগা তথায় প্র বাঘু যথানিয়মে প্রবাহিত হর? 
পৃথিবীর সর্ববজ যদি স্থল না থাকিয়া! কেবল জলময় হই, তাহা 
হইলে বাণিজ্যবায়ুও সর্বত্র সমানরপে প্রবাহিত হইত। 
কিন্ত স্থলভাগের উষ্ণতা ও 'পর্বতাদির বাধা প্রযুক্ত উচ্ছা স্থল. 
তাগের সর্ধত্র অনুভূত হয় না। কেবল মহাসমুদ্রেই উহার 


১২৪ প্রান্তিক ভুগোল। 


বিলক্ষণ প্রভাব লক্ষিত হয়। ভারত মহাঁসাণরের উত্তর পশ্চিম : 
পুর্ব সীমা ভূমিদ্বারা বেষ্টিত, আবার স্ুদূরবিস্তুভ হিমাল 
পর্বত দুণ্ডেদ্য ছুর্গের ন্যায় উহার অধিকাংশ আবরণ করি' 
রহিয়াছে। উত্তর মের হইতে প্রবাহিত বাণিজ্যবাযু এই সৎ 
বাধ! অতিক্রম করিয়া আসিতে পারে লা, স্থতরাং ভারত ম' 
সাগর ও ভারতবর্ষে উল্ত বাণিজ্যবাযুর প্রচার নাই । এই সব. 
স্থানে উক্ত বাণিজ্যবায়ুর পরিবর্তে আর এক প্রকার ব 
প্রবাহিত হইয়া থাকে । আসিয়া মহাদেশের মধ্যভাগে এক 
প্রকাণ্ড মালভূমি আছে । শীতকালের প্রারস্তে অগ্রহায়ণ মা 
শীতের প্রভাবে তত্রত্য বাুরাশির তার অতিশয় বাড়িরা উ 
এই জন্য শীতকালে শীতল বায়ুপ্রবাহ প্রস্থান হইতে প্রবলবে 
চতুর্দিকে, প্রবাহিত হইয়া! থাকে । চীন ও জাঁপান দেশে উ 
উত্তর-পশ্চিম বায়ুন্বরূপে অনুভূত হয়, ভূমধ্যসাগরে উহা পুর্ব 
পুর্বদক্ষিণ হইতে পশ্চিম ও পশ্চিম উত্তরে প্রবাহিত হয়, এ 
ভারতবর্ষে উহা! উত্তরপূর্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিমে প্রবাহি 
হইয়া থাকে । কিন্ধ আষাড় মাসে উল্লিখিত মালভূমির অনে 
অবস্থাপরিবর্ত হয়। এ সময় গ্রীষ্মকালীন স্ুর্ধ্যের প্রচণ্ড উত্ভা? 
মালভূমি অতিশয় উষ্ণ হওয়াতে তত্রত্য বাযুরাশি তরল হই 
যার, এবং উহার ভার পূর্বাপেক্ষা স্নেক অন্ন হওয়াতে উ' 
অনবরত উদ্ধমুখে উঠিতে থাকে, স্ৃতরাং প্র স্থান অধিক 
করিবার জন্য চতু্দিক হইতে প্রবলবেগে তথায় বাষু আসি . 
থাকে । আফিকার পূর্বার্ধ, ইউট্রোপের পূর্ববভাগ, ও আসিক় 
উত্তরভাগ এই তিন ভুভাগেরই -আযাঢ় মাস হইতে এইর 
অবস্থা হয়। ততরাং এ সময় এই স্থুবিস্তীর্ণ ভূভাগ নাঁনাদি 
হইতে প্রবাহিত বারুর জীড়াভূমিন্বূপ হয়) সাইবীরিয়া 


সপ 
রঙ 


5৩% 
ৃ বায়। 


স্কাতিরেবিয়। দেশে উদ্ধরদিক হইত বায়ু প্রবাহিত হয । 
টীন হইতে লোহিতসাঘর পধ্ান্ত আলিয়ার দক্ষিণাণশে উচা 
লাদ্তমহাসক্কগর হইতে প্রবাহিত জয়, অর্থাৎ স্বানভেদে উত্তর 
পশ্চিম, উদ্ধর ও উত্তরপূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে । 


১০ পনন রর, ক দি ১০ ককের 
আবার এই শঙ্ুর লমগ্র ইইবেরপে পশ্চিম হইতে পুরদ্দা মুছে 


রি 


বাত, প্রবাহিত হয়। অঙএব স্পষ্টই প্রতি হইতেছে থে 
শা বার কোন নিন স্থান বানু কোন্‌ সময় কবল থে 
প্রবাহিত হইবে, স্তানটার সমু ও মহাদেশের সন্গজে কিকগ্‌ 
অন্ন হাহ! জালিলে অনামা নেই নিশিভ হছে পাবে: উপ 
হেছপ বাধুর বিষৰ কিন হই হাভাকে ঘোকুম বাখু কে । 
ম্ান্বী ভাষার মৌসুম শবেব অর্থ কড়। লিখিত সায় ধ্ুভেদে 
ভিন ভিন্ন প্রকান হয় বলিয়া উশ্বাকে মোস্সন বাধু কহা মায় ॥ 
কদ্থ পুর্ঘবীব গে যেঅহশে আত্তব বাছু প্রবাহিভ হয় সব্দরত্র 
££ শকের প্যবহাব নাই । কেবল ভারতবদ্ষই আর্তব বাযকে 
ফন শন্দে নিদ্দেশ করিয়া! থাতনি। মৌসুঘ শান্দেব অপভ্রংশে 
মরশ্রম শন বাঙ্গাল ভাষাতে ও গহীত ভইয়াছে ) 
ধনের উপকূল্ল গ্রীপ্ঘ ও শীতকাল সে বায়ু প্রবাহিত 
হ্থ ই কে শৌস্থম বাবু ধহে' আনিয়াখণ্ডের মধাভাগে শ্রী 
1লে চক্ন্কি হইতে বাষু প্রবাহিত হর, আর শীতকালে তথ] 
হইতে চতনিকে বাধু প্রবাহিভ হই থাকে, স্বতরাঃ বে স্কান 
যেপে অবস্থিত, তথায় মৌসুম বায়ুর সেরূপ প্রবাভ লক্ষিত 
ভারনবধে বহমরের মৃধো পাচ ছয় মাস কাল একদিক 
রে প্রবাহিত হয়, আর গপাচছয় মাস কাল উহার 
বিপরীু দিক ভইতে প্রবাহিত হইয়া থাকে । শ্রীষ্মকীলে ভারত- 
বর্ষের বায় অত্যন্ত উষ্ণ ও তরল হইয়া উদ্ধে উঠিতে থাকে 


ভি 


৫, 


খু 


হইন্ছে 


১২৬ প্রাকৃতিক ভূগোল । 


এবং ক্রমশঃ শীতল হইয়া যায়। এই সময় দক্ষিণ মহাঁস 
হইত বাম্পপুরিত বাধু প্রবলবেগে উত্তরমুখে প্রবাহিত হ 
ঈগ বাযুর পুর্বস্তান অধিকার করে এবং নিজেও জর 
উত্তপ্র হইয়া উদ্ধে উঠিতে থাকে ও উহার কিয়দংশ মেঘ, 
রণত হইয়া বৃষ্টি হয় । বৃষ্টির পর বাম্পশৃনা হইয়া উহ্থা পুন 
নিষ্কে নামিতে কে এবং ক্রমে দৃক্ষিণ মহাসাগরের 2 
ধাবমান হয়। সাগরে পৌঁছয় পুনর্ধার জলসংগ্রহপুর্ধধক : 

আবার উন্তরাভিযুখে বাহিত হয় ও ক্রমে আবার দক্ষিণ 
ফার। ভারতবর্ষে চিরকাণই পধ্যায় ক্রমে এইরাপে বায়ুর য 
য়াত হইয়া থাকে । 

'অ্বার শীতকালে সুর্যাকিহণের উদ্ভাপ পূর্বাগেক্ষা কা 
যায় এবং ভারতবর্ষে বায়ুর ভাব শীতের প্রভাবে বা 
উঠে ও স্থলভাগ সাগর অগেক্কা অধিক শীতল হইয়া য' 
এই সমর বিষুবরেখা'র দক্ষিণস্থ অষ্ট্রেলিয়া প্রিদ্থৃত্তি দেশে অহ 
শী্ঘ উপস্থিত হব ও তাঁজত্য ঝুবুবাশি তরল হইয়া উর্ধে উদ 
থাকে । এই করণক্শতঃ শীতকালে ভারতবর্ষের শীতল 
ক্রমগেত দক্ষিণমুখে অষ্ট্রেলিয়া প্রন্থতি উষ্ণ দেশের অভিয 
প্রবাহিত হয়, এবং ঝিছুপিন পদে পুনর্ব্বার উচ্চ আকাশ 
ফিরিয়া-আউস্ব। এই সু উত্বরমথে ফিরিয়া আসিবার স 
হিমালয়পকাছের প্রতিছাতে শীতল হইয়া পুনর্ধার কু? 
অবতীর্ণ হইতে থাক এবং পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদে 
শী হকালে বিলক্ষণ অনুভূত হস । এই প্রত্যাগত বায়ুর অন্গ' 
জলীয় বাষ্প শীতকালে পঞ্জাব প্রভৃতি স্কানে বর্ধা আনয়ন ৭ 
এবং এ বর্ধাতে হয়িৎ শস্যসমূহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে ) 

এক্ষণে দেখা বাইতেছে যে ভারতবর্ষের সর্বত্রই কান্বিক 


1 


নু রি 


৮ নি 


বায়ু। ১২৭ 


অবধি তৈত্র পর্যাস্ত ছয় মাস উত্তর পুর্ব অর্থাৎ ঈশান কোণ 
হইতে বাধু প্রবাহিত হয়, ও বৈশাখ অবধি ম্মার্িন পর্য্যন্ত 
দক্ষিণ পশ্চিম অর্থাৎ নৈঙ্চত কৌণ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া 
থাকে । 

এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমটাকে ইশানিক মৌসুম ও দ্বিতীয়- 
টাকে নৈষ্ধত্য যৌন্থম কহে, ফলতঃ ঘৌতদ বাধূ বাণিজ্যবাঘুর 
প্কব্নাত্র । দক্ষিগ মৌসুম আটলাশ্টিক ও প্রশস্ত মহালাগরে 
প্রবাহিত দক্ষিণ বাখিজ্যবামুর অনুরূপ, ও উত্তর মৌস্ৃম বায়ু 
উত্তর বাণিস্্যবাফুব অনুরূপ, কেবল ভারতবর্ষের প্রারুতিক 
অবস্থাবশতঃ উহার পরিবর্তন হউরা থাকে। এপ্প্িল হইতে 
অক্টোবর মাপ পর্য্যন্ত বিষুবরেখার উত্তরাংশে দক্ষিণপশ্চিম দোসুম 
প্রবাহিত হন, আর অক্টোবর হইতে এপ্রিল পরাস্ত তথায় 
উত্তরপৃষ্প মৌহ্থম প্রবাহিত হইয়া থাকে 1 আবার বিষুবপৃন্তের 
দক্ষিণাংশে অক্টোবর হইতে এপ্প্রিল পথ্যন্ত উত্তরপশ্চিম ও এপ্রিল 
ভইতে অক্টোবর পর্যাস্ত দক্ষিণপূর্বব মোম্ম প্রকাশিত হয়| 
মৌসুম পরিবর্ত হইবার সময় প্রায়ই ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে । 
চীন দেশের উপকূলে শীতকালে উত্তর পশ্চিম ও গ্রীষ্মকালে 
দক্ষিণ পৃব্ব মৌস্থম গ্রবাহিত হ7। উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ 
স্তানেও এইবূপ আরব বা মৌ বাষ্‌ প্রবাহিত হইফ্কা থাকে। 
ভাবতবর্ষের সমুদয় জলবৃষ্ট উল্লিখিত মৌসুম বাযুদ্বারা সংঘটিত 
হইয়া থাকে। সমুদ্রে লৈখত্য মৌন্গুমী প্রবল হইবার পৃব্ধেই 
স্থলভাগে আমরা উহার মন্দ মন্দ প্রচার অনুভব করি। এই 
জন্য মৌন্গম প্রবাহিত হইবার অনেক পূর্বে ফাল্তন মাসেই 
আমরা মন্দ মন্দ স্লয়ানিল উপভোগ করিস্া খাকি। প্রত্যেক 
মৌস্বম আরম্ভ হইবার সময় বিপরীত দিক হইতে প্রবাহিত 


ৰ 


১২৮ প্রাকৃতিক ভূগোল। 


খাযুপ্রবাহের পরম্পর সংঘাতে প্রান্ই ঝড় ও তুফান হট 
থাকে 
অনিত্য বা শ্তানীয় বায়ু ।--বাণিজাবায়, মেরববামু, আহঃ 
যাযু এবং স্াষুদ্রিক ও স্থলজ বায়ু এই কয়টী নিয়মাধীন | এভছ্ি 
যতপ্রকার বাযুপ্রবাহিত হত, ভত্সমুদয় নিয়মবহিভূতি । উহাতে 
মধ্যে একপ্রকারও কোন নিক্ষি্ট নিয়স্তানুসারে প্রবাহিভ হয় নং 
কষধন এক দেশে, কখন অন্য দেশে, কখন বা একই দেশের ভি 
ভিন্ন অংশে প্রবাহিত হইয়া থাকে ॥ এই সকল বায়কে আনত 
বা অনিয়মিত বায় কহে? এই সকল বায়ু কন কথ' 
তফানক বেগে প্রবাহিত হইয়া নানাবিধ অনিষ্ট উৎপাদন করিয় 
থাকে | অপেক্ষা্কত শীতল দেশে ভাপমান অল্প ও বায়ুর ভা 
অধিক, এবং উষ্ণদেশে পমান অপিক ও বাধুর ভার "লগ 
ভরাঃ যদ্দি অনিত্য বাধ শীতল দেশ হউতে উঞ্ণদেশের অভি 
শথে ধাবিত হয়, ভাহা হইলে উচ্ভা শীতলগ্রবাহ হইয়া থাকে। 
এবং গার বুষ্তি সুষলধারে পতিত কইতে থাকে । বিন যদি 
আরব ও আফি.কা দেশের মরুড়মি প্রডত্তি উষ্ণ দেশের উপন্ধ 
বায় প্রনাছিত হয়, তাহা হইলে উহা! অগ্নিবৎ উঃ হউয়া উঠে) 
ইটালি, স্পেন, আরব, আফিকাঁ, ভারতবর্ষ প্রতত নানা দেশে' 
এইরূপ উদ্ণ বায়ু প্রবাহিত হইয়া, থাকে । কিন্ত আফিকার 
অন্তর্গত দাহারা মরুভূমিছে এই ভয়ানক বায়ুর যেরূপ প্রাদর্ভাব 
পৃথির্বার অন্য কুত্রাপি সেরুপ নহে । এই ভয়ানক অকুভূমি 
অতিক্তম করিবার সময় কণ্তশত পথিক ও সার্থবাহ যে একবারে 
অগ্রিময় বালুকারাশির নচে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে তাহার 
স্থিরতা নাই । ,এই বাঁয়ুকে সাইনুম কহে। ইহার সহিত কথন 
কখন রক্তবর্ণ ধুপি ও বালুকারাণি মিশিতহইয়া সমুদয় আকাশকে 
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এ করিয়া তুঙ্গে! ইহা প্রবাহিত হইলে প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ 
পদার্থই জলিরা গু হইয়া যায়। ভাবতবর্ষের উত্তর 
শ্চিম অঞ্চলেও আরবদেশের মক্ষুভূমিতে ফে ভরানক অশ্রিব্ৎ 
প্রবাহিত হয়, তাহাকে সাধারণ ভাষায় লুকছে। লু 
লে উহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার.জন্য পথিকেরা নিয়মুখে 
পঠে পতিত হইয়া আত্মরক্ষা করে । 
| পেরু সাইবিরিয়া প্াতৃতি নালাদেশে ুয়ানক শীহল বায়ু 
মধ্যে মধো প্রবাহিত হইয়া থাকে । এই বায়ু এড শুক যে উহা 
প্রবাহিত হইলে মৃতদেহ প্রতি অনেক দিন পর্যাস্ত পচিদা! 
যায় ন1। 
বটিক। 1_-যে বায়ু প্রতি ঘণ্টায় আধক্রৌশ মান আহ কম 
-করে তাহা আমরা অঙ্গভব করিতে পারি না। বায়ু প্রি ঘণ্টা 
২ বাঁ ২॥* ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে উহাকে মন্দ বাঘু কে। 
প্রতি ঘণ্টায় বে বায়ু ৫ হইতে ৭ ক্রোশ পরাস্ত ল্রমণ করে তাভার 
নাম তেজোবায়ু । ভেজোবাযুর বেগ বৃদ্ধিহইলে উহা প্রতি ঘণ্টায় 
১৭ হইতে ১৫ক্রোশ পথ্যস্ত গমন করে । বামুর বেগ ইহা! অপেক্ষা 
অধিক হইলেই উহাকে বটিকা বা প্রবল বাত্যা কহে। বেগ ও 
গতিপথের বিভিন্নতা অন্সাঙ্জে ঝড় নানাপ্রকার হইয়া থাকে । 
অনেক সমস্ব প্রবল বড় হইধার পূর্যে উহ্বার কোন প্রকার পূর্বব- 
লক্ষণ লক্ষিত হয় না । বাহ্‌ সহ বন্ধিতে বহিতে হঠাৎ উহার 
বেগবৃদ্ধি হয়, এবং উহা ক্রমশ: বলবান হইয়া প্রতি ঘণ্টায় 
৩৫, ৪৯, ৬০, ও ৭৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে থাকে । কয়েক 
ঘণ্টা এইপে প্রবাহিত হইবার পর়-উহার বেগ কমি যার, 
এবং উহা হয় একবাংর নিবৃত্ত হয়, নতুবা স্থানাতবরে পূর্ববাপেক্ষা 
,মধিকতর বেগের সহিত পুনক্খান করে। দেশের সর্বত্র এক 
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সমযে ঝড় হইতে দেখা যায় না । আমাদের দেশে আন্বিকাং 
ঝড় পৃঝ্ববায়ু হইতে আরম্ত হয়, ইউরোপের অধিকাংশেই পস্চি 
দক হইতে ঝড় প্রবাহিত হইয়া থাকে 1 

পুর্বেই কথিত হুইয়াছে যে বাঘুর গতি সর্ধদাই মণডলাকা 
থে হইয়া খাকে | আনরা অক্পমাত্র স্কানের উপর প্রবাঁ 
দিতে পাই বলিয়া এ মগ্ডলাকার গতি ম্পষ্টর্ূপে অনু 
চবিতে পারি না। ফলতঃ আমরা অস্থতৰ করিতে পারি, আ' 
নই পাবি, বাসুর গতি কেবল মগুলাকার পথেই হইয়া থাকে 
ন্য কোন প্রকার হয় নাঁ। এই নিন্ম অনুনাকে স্পষ্টই বুঝ 
[ইতেছে যে সকল প্রকার কড়ের গতি অবিকল মগুলাকা 
ইয়া গাকে। ফলতঃ সকল প্রকার বড়ই ঘূর্ণি বাসু বা! বাত 
৪1 পদার্থদ্বয় পরস্পর আহত হইলে বেগে পশ্চাদগম; 
বিয়া থাকে । এইজন্য বায়ুপ্রবান্থ পর্ধতাদি কোন উ€ 
দার্ে আহত হইলে সেই পদার্থ হইতে বিপরীত দিকে প্রত্য 
ধন কানে, বিপক্ষান্ভিমুখ দুই বাযুপ্রবাহ পরস্পর আহ 
লেও এইবপ ঘটনা হইয়া থাকে । কোন স্তান হঠাৎ বা 
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ন্য হতে সই স্থান পৃরণ করিবার জন্য চতুর্দিক হইতে বা? 
বাহ ধাবমান হয়। এই সকল কারণে ঘিবাযূর উৎপছি 
টয়া থাকে । ঘুর্ণিবাঘুত্তে ছুছটা পথ পৃথক বামূমণ্ডল থাকে 
কী অভ্যন্তরীণ ম গুল আর একটা বাহ্য মগ্ডল। অভ্যন্তরী' 
গুলের বায়ু উন্তাপাদ্দে কাবণে বিরলসংষোগ ও তরল হইয় 
'রস্তর নগুলাকার পথে উদ্দে উঠিতে থাকে, সুতরাং এই 
নে বায়ুর ভার অল্প «এবং তাপমান অধিক । অভ্যস্ত! 
গুলের বায়ুশূন্যু স্থান অধিকার করিবার আঁন্য চতুর্িক হইছে 
গুলাকারে যে বায়ুপ্রবাই অগ্রসর হর তাহাকেই বাহ্য মণ্ড; 
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কহে। স্বাহ্য মগ্ল-বায়ুর ভার অধিক ও তাপমান অল্প। এই 
ঘুিবায়ু অল্পপরিলর হইলে উতাকে ধুলিধ্ব কহে। এইনূপ 
ধূলিধবজ আমরা! প্রায় সব্বাদাই প্রত্যক্ষ করিয়া! থাকি । 
বাতাবর্তের বহির্মগুলে বায়ুর যেরূপ ভার উহা যদি আভ্য- 
স্তরিক মণ্ডলের বাযুভার অপেক্ষা অধিক হষ, আর যদি উভয় 
মণ্ডলের কেন্তরঘয় পরম্পর নিকটবর্তী হয়, তাহা হইলে ঝড় অতি” 
শয় প্রচগডবেগ প্রবাহিত হইয়া থাকে । বদি হসাৎ কোন 
গ্ঞানে বাধুর ভার কমিয়া যায় ও উহার পাঙ্বর্তী স্থানে বাধুর 
ভাব অপিক্ক থাকে, তাহা হইলে প্রবল ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ হইয়! 
থাকে, এক স্থান বারুশুন্য হষ্টলে উহার 5তুপ্দিকের বায়ু মগুলা- 
কারে অগ্রসর হইয়া ও স্থান অধিকার করে ও ঝড়ের মধ্যমলে 
উপস্থিত হইয়া আবার উর্ধে উনিতে থাকে । অতএব স্পষ্টই 
বোধ হইতেছে যে, ষে স্থানে উভয় মণ্ডল পরস্পর মিলিত হয়, 
তথায় বাহু, অপেক্ষাকৃত স্থিরভাবে অবন্তিতি করে। ঘ্ণি বাধুর 
দ্ববিধ গতি আছে, প্রথমতঃ বায়ু মওলাকারে ঘুরিতে ঘুরিহে 
বাস্ুশুন্য আভ্যুস্তরিক মওলের দ্দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, 
স্বতীয়ত: উভয় বাযুমণ্ডল ঘুরিতে তুরিতে একস্থান হইতে 
স্বানাস্তরে যায়। সচরাচর যে সকল কু ক্ষু্ খুঁবিধবজ দেখিতে 
1াওয়া খা হুদষ্টে প্রকাণ্ড বাতাবর্ডের ও গতির নিয়ম সুন্দর 
ঢপে বুঝা যাইতে পারে। ধুলির গতি দেখিলেই বুঝা যায় যে 
ধতোক ধৃলিধবজেই বাছু মলাকারে ভ্রমণ করিতেছে । চতুঙ্দিক 
ইতে বাযুপ্রবাহ আসি! উহার সহিত মিশ্রিভ হইতেছে ও 
মর ধুলিস্তস্ত অগ্রসর হইতেছে শ্রবং উর্ধে উঠিতেছে। এইক্সপ 
দ্ধ উঠিতে উঠিতে ক্রমশঃ লযুদক্ক ঘূর্ণি বাযরই মুখ প্রশধ্ত 
তে থাকে ও উহা অবশেষে উড আকাশের হায়ুর সহিগ্ঠ 
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মিশিয়া যাঁয়। পৃথিবীর সকল অংশে ঝড় হমালক্ষপে পবাছিি 
ভয় না। প্রীম্মবগ্ডল প্রবল ঝটিকার প্রধান স্বান। বিশেষতঃ 
যেখানে শ্রীক্ষম্থল ও সমমগ্ডলের সীমা পরমস্পরসপ্লিহিত, তথায় 
অত্যন্ত প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া থাকে 1 লচরাচর আমেরিকার অন্ত- 
শর্তি মহাসাগর ভারত মহাসাগর ও চীন সাগর এই কয় স্থালে' 
ভয়ানক ঝড় সর্বদাই জেখিতে পাওয়া যায়! 

আপাততঃ এরূপ বোঁধ হইতে পারে যে, বাতাবর্ত ও কডেন্ 
গন্ডির কিছুমাত্র নিয়ন নাই! কিন্তু এটী ভ্রম । কিঞিৎ পর্য4 
লোচনা করিলে সহজেই প্রতিপত্ন হইবে যে সমুদয় বাভাবধই 
একটী আশ্চধ্য নিয়ম অনুসারে চালিত হইয়া খাকে। এই নিয়র্ম 
প্রণিবীর উত্তরাঙ্গে যেন্ুপ, দক্ষিণাদ্ধে তাহার ঠিক বিপ্রীত। 
উত্তরার্ধে বাতাবর্ষের গন্তি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে অদ") 
তত্রতা তাবৎ ঝড় পুর্ব হইতে উত্তর ও পশ্চিম দিয়া ঘূর্ণন করিবে 
করিতে উত্তরাভিসুধে অগ্রসর হয়। আর দক্ষিশাঞ্ধে ঝড়ের 
গতি ঘড়ির কাটার অন্রূপ, অর্থাৎ তত্রন্তা ভাবৎ ঝড় পশ্চিগ 
হতে উত্তর ও পূর্ব দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান 
করে। ঝড়ের গতি উক্তরূপ নিয়মে হইয়া থাকে ইহ! জান' 
আছে রলির! জাহীজ হাতায়াতেরপ্পক্ষে বিলক্ষণ সৃবিধা হয়| 

গাড়ির চাকা খুরিবার সময় তাহার পরিধি দেন্দপ তে 
ঘুরিতে থাকে, তাহার নাতি ততদূর ক্রতগতি ঘুরে না! ফলত 
নাভির মধাভাগ শ্রায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করে। কিন্তু বটিক। 
বৃুণনসময়ে উহার ঠিক বিপরীত ঘটনা হইগ্বা থাকে । ঝটিকা 
মন্ডলের পরিধি যেরূপ ধুর্িতে থাকে, তাহার মধ্যভাগ তদ পেগ 
অনেক গুরুতর, বেগের সহিত ঘুর্ণিত হয়। এই জন্য ঝড়ে' 
সময় যে স্থানে ঝটিকামগুলের কেন্ত্র আসিয়া! উপস্থিত হয়) তথাং 


বাগ? টি 


ঢানক উপদ্রব ঘটা থাকে । তদনস্তরু 'তধায় ঝড়ের শেষ 
ধা পরিধি উপস্থিত হইলে প্রথমে যে দিক হইতৈ বাধু আইসে 
হার বিপরীত দিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে । 

সকল বাত্তাবর্তের বেগ সমান হম না। কখন কখন উতার 
গ অল্প হসইন্লা থাকে, আবার কথন বাঁ উচ্চ প্রতি ঘণ্টায় ২৫ 
ঢাশ পথ অগ্রনর হয়। যপন দুর্ণিবাধু অতিশর শ্রবলবেতগে 
বিন হইতে থাকে, তৎকালে উহার গমনপাথে প্রাসাদ বৃক্ষ 
ভান দাহ! কিছু পতিত হয়, সমস্তই সমূলে উৎপাটিত হইনা 
য়, এমন কি কণন কখন হাছার টিজ্মাত্র অবশিষ্ট থাকে না। 
| বাহবৃর্ধের ব্যাসও সর্দঘব সঙ্গাল হয না । আমেরিকা 
ধনে ৭ হইতে ৮ শত মাইল, ও কখন কখন ১৭ শত মাইল 
ধান উহার ব্যাস হইয়া থাকে । ভাবভমহাপাগরে উহার ব্যাস 
ঈরাচর ৪ হইতে ৫ শত ক্রোশ পর্যান্ত হইরা থাকে । আবার 
[নসাগরে উচ্া সঙ্্ীণ হইয়া ১০৮ হইতে ১৫৮ ক্রোশ পর্যন্ত 
যা যায়। 
" স্তলভাগে পর্বত, বৃক্ষ, বাটা প্রস্তুতি বহুধিধ বাঁধাপ্রযুত্ত 
তাবর্ত নমধিক বেগবান হইতে পারে না, সাগরপৃষ্টে সেপ 
কাপ বাধা না থাকাতে তথাস্ন বাতাবর্ত প্রবলবেগে প্রবাহিত 
ইয়া থাকে । বঙ্গসাগর, ঈগীনসাগর, ও কারিবসাগরে উহার 
নূপ প্রাহূভীব,পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি সেন্দপ নছে । এই কারণ 
জ স্তানসমূহ বাতাবর্তমগ্ডুল নামে খ্যাত হইয়াছে । 

আমাদের দেশে প্রায় ১*। ১২ বৎসর অন্তর প্রবল বাতাবর্তত 
বাহিত হইয়া থাকে । ১২৪৯, ১২৫৯, ১২৭১ ও ১২৭৪ সালে 
যাদের দেশে ভয়ানক ঝড় ও বন্যা. হুইয়াছ্িল। উহাতে 
ইসংখ্যক লোকের আশহাঁলি ও.সর্কন্থাস্ত হইয়! ছশয়। . ১২৭১, 


৯২ 


১৩৪ প্রাকৃতিক ভূগোল । 


ও ১২৭৪ সালের ঝাড় বোধ হয় অদ্যাপি অনেকের মনে জাগ- 
বূক রহিয়াছে । | ৃঁ 

প্রাচীন মহাহ্বীপ ও ক্চৎসন্িহিত সমুদ্রে ভাদ্র ও চৈত্রমাসে 
প্রায়ই ভয়াবক বড়বৃষ্টি ও বজ্জাঘাত হইয়া থাকে । ভারত- 
মহাসা্থরে মৌস্থম পরিবর্তের সময় এইক্প ঝড় প্রবাহিত হনব 
ঝড়ের যে সকল কারণ উল্লিখিত হইয়াছে তত্যতীত তড়িতের 
বিশেষ প্রকার সঞ্চালনেও এই সকল ঝড়ের প্রাহুর্ভাব হইয়া 
থাকে | ক 

চীলসাগরে প্রায় তিন বৎসর অস্তর প্রবল বাতাবর্ত প্রবাহিত 
হয়। আধাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ মাস পধ্যস্ত ৬ মাস কাল এই 
ঝড়ের প্রধান সময়। চীনদেশীয়েরা এই প্রকার ঝড়কে টাই- 
ফুন কহিসা থাকে। 

কোন অনাবৃত স্থানে প্রচণ্ড বাতাবর্ত প্রবাহিত হইলে 
তন্বার! ধুলিরাশি ও শুষ্ক ভৃপগুল্সাদি স্তশ্ভাকারে আকাশে উত্থিত 
হয়। এইকপ ্তত্তকে ধূলিধ্বজ কহে। এই প্রকার বাতাবর্ত 
সাগরপৃষ্ঠ ব! অন্য জলাশয়ে প্রবাহিত হইলে জলর[শি গস্তাকার 
ধারণ করিয় উদ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। সমুদ্রের যেস্থানে জলম্তস্ত 
উত্থিত হয়, তাহার ঠিক উপরে আকাশমগ্ডলে মেঘ থাকে । 
প্রথমে প্রবল ঘূর্ণিবামু উপস্থিত হওয়াতে তত্রত্য জল অতিমান্র 
অংন্দোলিত হইতে থাকে, এবং চারি পার্থের তরঙ্গভঙ্গ অতি 
প্রুতবেগে মেইস্থানে আগমন করিতে থাকে। প্রভূত জল ও 


* বাধুধেলকে অন্যান্য পদার্থের ন্যার ভড়িৎপ্রবাহও গ্ুবাহিত আছে। 
ফলত: প্রার সুদ পার্বিৰ পথার্থে ই কল্প ব। অধিক পরিমাণে ছড়িং আছে । 
কাচ গাল! প্রভৃতি অব্য পশমী কাপড় দ্বার) ঘখণ করিলেই উহ্ণাতে তড়িভের 
বেগ উত্ত,ত হয়। বাবীয ভড়িতঘার। কড়ররি প্রস্ততি ঘন] হয় 


বায়ু) ১৩৫ 
বাপ অবিলম্বে রাঁশীকৃত হইয়া উর্ধে উঠিয়া পড়ে এবং মেখ 
হইতে আর একটা স্বাস্ত অবতীর্ণ হইয়াউহার সহিত এক হইয়! 
যার। জলস্তস্ত উত্পপন্ন হইবার সময় ভয়ঙ্কর শব্ধ শ্রবণগোচর 
হয়। জলন্তত্ত সকল সময় এবং সকল স্থানে সমান উচ্চ হয় ন! । 
কিন্ত কখন কখন উহ! ১৭&* হাত পর্ধ্স্ত উচ্চ হইয়! থাকে । 
জলভ্তস্তনকল কিয়ৎক্ষণ স্থির থাকিয়া বা ইত্তন্তঃ সঞ্চালিত 
হইয়া পরিশেষে নিষ্স্থ জলরাশির সহিত যিশিয়া যায় ।* 

বামূর উপকারিত৷ ।--বাযুদ্ধারা আমাদিগের অশ্কেবিধ উপ- 
কারসাপন হয়। ইহাদ্বারা প্রধানত: ভূভাগের তাপমানের্‌ তারতম্য 
ও বৃষ্টি হইয়া থাকে । যদি কোন উষ্ণ ও বাশ্পপূর্ণ স্থান হৰন্ডে 
বাধু প্রবাহিত হয়, তাহ! হইলে বে স্থানে উক্ত বাহু, প্রবাহিত 
হয়, তথাকা'র তাপমান পুর্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠে। আটলান্টিক 
মহাসাগরের উত্তরাংশ হইতে ব্রিটেন দ্বীপের দক্ষিণ ও দক্ষিণ 
পশ্চিমাংশে উষ্ণ বাযু প্রবাহিত হয়। এই জন্য উক্ত স্থানসকল 
তাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা কিঞিৎ উত্তধী হইয|! উঠে। ব্রিটেন 
স্বীপ যে স্থানে অবস্থিত, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হর যে.উল্লিখিভ 
ৰাযু প্রবাহিত না হইলে উক্ত স্থাননকল অত্যন্ত শীতল ও 
অস্বাস্থ্যকর হইত। আবার শীতল দেশ হইতে উষ্ণ দেশে 
বাষু প্রবাহিত হইলে উক্ত উষ্ণ দেশের তাপমান কমিয়া যায়। 
শীতকালে আসিয়ার অন্তর্বর্তী শীতল প্রদেশ হইতে বায়ু প্রবাহিত 
হওয়াতে ভারতবর্ষ ও ইউরোপের অনেক স্থান শীতল থাকে । 
দ্বিতীয়তঃ বায প্রবাহিত হয় বলিয়া পৃথিবীর সর্বত্রই বৃষ্টি হইয়! 
থাকে। যদি কুত্রাপি বায়ু প্রবাহিত না হইত, তাহা হইলে 


' ইংর/জী ভাষায় ঘূ্ণিবাযুকে লাইক্রোন কছে। 


১৩৬ প্রাকৃতিক ভূগোল । 


সুষোব উত্ডাপে বে জলীংর বাষ্প উখ্িত হইত। তাহা সর্বত্র মঞ্চ" 
রিত না হইয়া জন্বদরপৃর্ঠেই পুনঃ পতিত হইত। কিন্তু বায়ুর 
প্রবাছ্ধে এই বাপপকা।প সব্ধব্র ঈঞ্চারিত হওয়াতে বর্ধা হইব 
থাকে ও পুথ্বীর মজোপকাঁব সাধিত হয় । 

যদি পর্ববভাদ্দ কোন উচ্চ স্থান বাযুপ্রবাহের যুখে অবস্থিত 
হয়, তাহা হইলে পর্চত।দি সংস্পর্শে উক্ত বায়ু শীতল হইয়া 
যায়, ও উহার অস্ত ত জলীয় বাম্পরাশি তথায় আবদ্ধ হওয়াতে 
মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে থাকে । এই কারণে ভারতবর্ষের অস্তুঃ- 
পাতী থপিরা পর্বতে অত্যন্ত বর্ষা হইয়া থাকে | দেশে উন্নত 
রক্ষসমূহ থাকিলেও পূর্বোক্ঞপ্রকার উপকার হইয়া থাকে। 
অনেকে বলিয়া থাকেন আমাদের দেশে সুন্দববনের অপিকাংশ 
কাটিয়া আবাদ হওয়াতেই মধ্যে মধ্যে অনাবৃষ্টি ও ছুর্তিক্ষ 
উপস্থিত হুইন্ডেছে ৷ উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে বিচার করিলে 
এই কথা নিতান্ত অসঙ্গত বলিষা প্রতীরমান হয় না। এক্ষণে 
স্প্টট ীতিপন্ন হইল,যে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য অনেক স্থানে বাছুর 
গর্তপথ ও ভূতাগের সন্িবেশপ্রকার অনুসারেই গ্রীক্প ও বর্ষার 
প্রাছুভাদ হয়। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ | 





জল-সমুদ্র | 


বাঘুর ন্যায় জলও পৃথিবীকে আবরণ করিয়! রহিয়াছে । বা 
বল অপেক্ষা অনেক লঘু বলিয়) উদ্ধে উড্উ'ষান রহিয়াছে, আর 
জল বায়ু অপেক্ষা গুরু বলিয় ভূপৃঙ্ের উপরে সংলগ্ন রহিয়াছে। 
যখন অগ্নি অথবা সধ্যের উত্ভতাপে উহার ভার কমিয়! যায়, তখন 
আবার জল বাম্পাকারে পরিণত হইয়া আকাশস্থ বায়ুরাশির 
' সহিত মিশ্রিত হয়। বাঁযু ও জল উভয়েই পৃথিবীর আবরণ বটে, 
কিন্ত বিশেষ পর্যালোচনা করিলে উভযেব মধ্যে অনেক প্রভেদ্ 
লক্ষিত হইবে । প্রথমতঃ আমরা দেখিতেছি যে বায়ুমণ্ডল পৃথি- 
বীকে সর্বাবয়বে আচ্ছাদন করিরা রহিক্বাছে, কুত্রাপি উহার 
বিচ্ছেদ নাই, আবার বাসু ভূপৃষ্ঠ হইতে অনেক উচ্চ আকাশ 
পথ্য্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে, কিন্ত জল পৃথিবীর সর্ধাবয়বের আবরণ 
নহে। পৃথিবীর অধিকাংশ সাগরজলে আচ্ছাদিত বটে, কিন্ত 
মধ্যে মধ্যে ভূভাগ নানাকারণে উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সমুদ্রভেদ- 
পূর্কাক স্থলাকারে পরিণত হইয়াছে । ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতের! নানা- 
বিধ পরীক্ষাঙ্থারা নির্ণয় করিয়াছেন ফে,সমগ্র পৃথিবীর চারিভাগের 
কিঞ্চিদূন তিন ভাগ, অর্থাৎ প্রায় বার আনা রকম, জালে আবৃত, 
মার এক ভাগের কিঞিৎ অধিক অর্থাৎ প্রায় সিকিভাগ স্থল । 


১৩৮ প্রান্কাতিক ভূগোল । 
পৃথিবীর সমগ্র অ+য়তন প্রীয় ১৯৬,৭১২০০* ব্(মাইল। হার 
মধ্যে ৪০,৭১২,০০০ রর্গ মাইল জল, এবং ৫২০*০,০০*বর্গ মাইল 
স্থল। দ্বিতীয়তঃ আমর! বায়ুমণ্ডলের উপন্িভাগের বিষয় সম্যক্‌- 
রূপে বিদিত নহি, তৃপৃষ্ঠ হইতে কতদূর উদ্ধে উহার শেষ হইদ্নাছে 
তাহা আমরা কেবল অগ্ভুমান করিয়া থাকি, কিন্তু মহাসাগর পৃথি- 
বীর অঙ্গে ব্পেব ন্যায় বিস্তৃত রহিয়াছে ইহা আমরা চক্ুস্থারা 
প্রতাক্ষ করিতে পারি, উহা ভূপৃষ্ঠট হইতে কতদূর নৈয় পথ্যন্ত অব 
স্থিত অর্থাৎ উহার গভীরতা কত তাহাও আমরা মাপিয়া নিয় 
করিতে পারি। সমুদ্র অসীম সমতৃমির ন্যায় আমাদের চতুদ্দিকে 
বিস্তৃত রহিয়াছে, এবং তাহার উপরিভাগে স্থনীল,আকাশে বা 
মেঘ কুর্ধ্য চন্দ্র তার! নক্ষত্র প্রভৃতি অনস্ত কাল লম্বমান রহিয়াক্ে, 
কিন্তু সমুদ্রেব উপরিভাগে জাহাজারোহণে উপস্থিত হইলে আমরা 
স্পষ্ট বুরিতে পারি, যে উহা সমভূমি নহে, উহার পৃষ্ঠদেশ গোলা- 
কার ।* এই জন্য প্রতি যাইলে ৮ ইঞ্চি করিয়া নিয় দেখা যায়। 
অতএব সমৃদ্রের যে স্থলে আমাদের জাহাজ রহিয়াছে, তথা হইতে 
এক মাইলের কিঞ্চিৎ দূরে বদি ৮ ইঞ্চি উচ্চ কোন পদার্থ দণ্ড 
মান থাকে, তাহা হইলে আমরা উহা দেখিতে পাই না, মধ্যবর্তী 
জল্ভীগের উচ্চতা আমাদেব চক্ষুর গতিরোধ করিয়া থাকে । 
বাযুমগডল ও সমুদ্র এই উভয়ের মধো নানাবিষয়ে আরও ন!নাবি* 
এডেদ আছে । সমুক্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করিলে পাঠা” 
ধরা ততসমুদয় আপনারাই বুঝিয়া! লইতে পারিবেন 

আমাদের দেশের অনেক স্থান সমুদ্রের নিরুটবর্ভী বটে, কিন্ত 
আদাদিগের দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর পক্ষেই বোধ হয় 
কধনই সমুদ্রদর্শন ছটিয়া উঠে না। ইংলও প্রভৃতি অন্যান্য 
দেশের অধিবাসীধিগের পক্ষেও অবিকল এইক্সপ বল] যাইতে 


জল--সমুদ্র । ১৩৯ 
রে। স্থুতরাং অগত্যা পৃথিবীর অধিকাঁংশ লৌককেই মানচিছ 
বর্ণনাদ্বারা সমুদ্রের বিষয় অনুমান করিল! লইতে হয়। প্রথম 
মুদ্রধ্ন কবিবার সমস্ব উভার অসীম জলরাশি দেখিয়া ক্ষণকাল 
তবুদ্ধি হইতে হগ । পরে ক্রমশঃ বুদ্ধি স্থির করিয়া মনোষোগ 
বিলে সমুজে বিষয় ম্পষ্টন্সপে বুঝিতে পারা ঘায়। প্রথম দশন” 
শিত বিস্ময় দুর হইলে সখুদ্রের অন্যান্য গুণসমৃহ আমাদের চিত্ত 

₹'কিষণ করিয়া থাকে । আমরা দেখিতে পাই বে লমুডের অসীম 

লরাশি কখন কখন স্থির ও নিস্তক থাকে । কিন্তু পরক্ষণেই 

যুব মৃছ্ষন্দ সঞ্চারে উহা আন্দোলিত হইতে আরম্ত হয়, আবানু 

ধবল ঝটিকা প্রবাহিত হইলে ভীষণ তরঙ্গমাল। উখিত হইয়া 

[্দাবেব প্রাণসংশর করিয়া তুলে । ফলতঃ সাগরপুষ্ট উহার 

পরিস্থ বাযুরাশির অনুগত তৃত্যের ন্যায় নিরন্তর উহার অনুসরদ 

“রর! থাকে । আবার বায়ু না থাকিলেই যে সমুদ্র সর্বদা নিস্তব্ধ 

কে ঠাহাও নহে, দিবারাত্রির মধ্যে দুইবার উহা স্ফীত হইয়া 

'ঠেঃ এবং ক্ষণকাল এ ভাবে থাকিয়া আবার স্বাভাবিক অবস্থায় 

[বস্থিত হয়। সমুদ্র ভয়ানক গভভীর, অনেক স্থলে উহার গভী- 
তার নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। সমুদ্রের অত্যন্তরে কত শত ক্ষুদ্র ও 

প্রাণী বাস করিতেছে তাশার সংখ্যা করা যায় না। সমুদ্রের 

দল অতিশয় লবণাক্ত, কিন্ত অপরিস্কৃত নহে । উৎকৃষ্ট নিঝরের 

দল অপেক্ষা সাগরের জলরাশি পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন । লবণ 

প্রতি অশেধবিধ পার্থিব পদার্থ উহার মহিতত প্রন্ৃত পরিমাণে 

মিশ্রিত আছে বলিক্া উহা লবণাক্ত ও কথায় হইস্কাছে। 
ঘদি তুপৃষ্ঠ স্থানে স্থানে উচ্চ ও স্থানে স্থানে নিয় না হইয়া 

লৌহাদিনির্ষিত গোলকের ন্যায় ব্র্ূপে সমতল হই, তাহা 
ইলে সমগ্র পৃথিবী সাগরজলে বিবীন থাকিত এন্ধপ নিশ্চয় 


১৪০ প্রাকৃতিক ভূগোল! 


প্রততি হয়। বোধ হয় স্থাষ্টর প্রারস্তে পৃথিবীর এইকপ অবস্থা 
ছিল,পরে কালক্রমে ভূগর্ভস্থ পদ্দার্থপমূহের শর্তিবশতঃ ভূষিকম্পাছি 
হইন়্া ভূভাগ উদ্ধে উৎক্ষিত্ত হইয়াছে, এবং এই প্রকারে পৃথিবীর 
কিয্দংশ সাগরজল ভেদপূর্বক স্থলরূপে পরিণত হইয়াছে, আর 
অবশিষ্ট নিম্ভূভাগ কলে আচ্ছাদিত থাকিয্া! মহাসাগর সাগর 
উপসাগর প্রতৃতি ভিন্ন ভি আকার পরিগ্রহ করিয়াছে ৷ ফলতঃ 
উল্লিখিত কারণে পৃথিবী ; সমষ্টি অবধি আবহমান কাল এই রূপে 
স্থল ও জলের ক্ষতি ও বুদ্ধিবশতঃ কখন নূতন নূতন নাগর কথন 
বা নূতন নূতন স্বীপ প্রতৃতি সংঘটিত হইয়া আসিতেছে! 

সষ্টির আদিম কালে পৃথিবী একটা তপন ও তরল অন্নম্পিত্ডের 
নায় ছিল, কালক্রমে উহা শীতল হইয়ঃ আসিতেছে, উহীর উপ. 
বিভাগ একবারে শীতল ভইন্গা মহুষ্যাদি জীবের বাসোপযুক্ত 
হইরা উঠিষ ছে, কিন্তু উহার অভ্যন্তরভাগ অদ্যাপি পৃর্ষের ন্যায় 
উঞ্চ “৫ তবল রহিয়াছে । কোন উঞ্ণ পদার্থ ক্রমশ; শীত 
হ৮- এেণে সঙ্থুচিত হইয়া বায়। পৃথিবীও ক্রমশঃ শীতল 
হইতেছে বলিয়া উহার উপরিভাগ কুক্ষিত হইয়া কোথাও 
লিল়্ ও গভীর ইমা গিয়াছে ও কোথাও উচ্চ হইয়া 
্ীপ পর্বতাদি সমুৎপর হইয়াছে! নিকভাগ জলরাশির আশ্রর 
হইরা সাগর মহাঁনাগর প্রতি সংঘটিত হইয়াছে, আর উন্নত'অংশ . 
স্থলভাগ হ্ইয়াছে। এতস্তিন মহাসাগরের তরক্কবেগেও এক 
স্ানের মৃত্তিকা স্থানাস্তরে নস হইয়া ক্রমশঃ নৃতন হ্বীপাদিক্কপে 
পরিপত হইতেছে, আর কোথাও বা ভূভাগ তগ্ধ হইয়া! সাগরের 
কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে। ফলতঃ প্রকৃতির নিয়মান্ুসারে অন্থ-.. 
ক্ষপই এইরূপ উৎপতি'বিনাশ প্রস্থৃতি পর্ধিবর্ত সংঘটিত হইতেছে 
কখনই ইহার বিরাগ ন/ই। - . 


স্বল--সমুক্র। ১৪১ 


উ-ববে যাহা .কধিত হইল তদ্দারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে 
মুদ্রের বিষয়ে অনেক জ্ঞান্তব্য জাছে। এই অধ্যায়ে সমুদ্রের 
[ান্টার,পরিমাগ,উপকরণ,উচ্থার জলের ব্ণও ল্বপাক্কতা, উহার 
ঢাপমান,ও গতি প্রভৃতির বিষয় যথাক্রনে বর্ণিত হইতেছে । 

সমুদ্র দ্বার! ভূপৃষ্ঠের নানাবিধ উপকার সাধিত হইয়া থাকে 
? বদ্ু“ধধ পরিবর্ত সংঘটিত তয় । অন্তএব সমুদ্র গুণসমহের 
বদর বিশেষরূপে বিদিত হওয়া ব্াক্তিমাত্রের পক্ষেই নিতাস্ত 
দর্বা। 

(১) সমূদ্র হইন্তে ভূপুষ্টের সমুদয় জল সাক্ষাৎ বা পরম্পরা- 
শ্বদ্ধে প্রাপ্ত হওয়া যার । সমুদ্র জলের একনাত্র নিদান । এই ভল- 
নধি হইতে হয্রউন্তাপে জল শিযতই বাম্পাকারে পরিণতুভ 
মাকাশে উিত হইতেছে এবং মেঘাকাবে পরিণত হইর? স্ল- 
ভাগের সব্ধরঠ বারিধর্ষণ করিভেছে। এই বাতিদ্বারা নদী হুদ বিল 
ধাললিঝ'র উৎস প্রতি সমূদয় জলাশয়েরই পুষ্টিসাধন হইয়া পাকে। 
আতএব সমুদ্র হইতেই সাক্ষাৎ ৰা পরম্পরাসম্বন্ধে পৃথিবীর সমুদয় 
লই উৎপন্ন ভইতেছ্ে তাহাভে আর সন্দেহ নাই) যদি সমুদ্র 
হইতে বাম্প উখিত না হইত, যদি পৃথিবীর অন্তর্গত রদ আকর্ষণ 
করিয়া! উহ হইতেই মেঘেব ঈৎপত্তি হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
রুষ্ট শিশির প্রহৃতি একবারে রহিত হইয়া যাইত, সুতরাং তৃপষ্ঠ 
হইতে উদ্ভিজ্জীবন সম্পূর্ণক্ূপে ভিরোহিত হইত, এবং ভীবকদ্ব- 
গণও অনাহার ও পিপাসার ক্লেশে কথনঈ প্রাণধারণ করিতে 
পারিত না। ফলতঃ এরূপ অবস্থা হইলে অতি অল্পকালের নধ্যেই 
সমগ্র পৃথিবী শুফ মরুভূমি হইয়া উঠে, উহার সমুদয় জলাশর 
.গুকাইয়! যার, এমন কি পর্বতের উপরিভাগ সকল ও বরফশূনয 
হইয়া ধৃু করিতে থাকে। ফলত: £ সমুদ্র হইতে ব্বাপরূপে জজ 
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উত্থিত হইয়া স্বলভাগের সর্ধত্র বিকীর্ণ হইতেছে বলিয়া »ংসার 
চলিতেছে, নতুবা নিশ্চয়ই স্ষ্টিলোপ হইত । ন'শী নিল খাজ 
প্রস্থতি হইতে নানাপ্রকারে জল মাসির নির্র সমুদ্রে পতিত 
হইতেছে,আবার মেঘসমূহের সহিত অপরিমিত ভল বাহির হইয়া 
স্থলভাগে উপনীত হইতেছে, এইরূপ আয় ব্যয় দিবারাৰ্রি 
অনুক্ষপণ হইতেছে বলিয়া সমুদ্রজলের হাসবৃদ্ধি নাই, উহা! 
চিরকাল একরূপই রহিয়াছে । 

সমুদ্রের জল বাম্পাকারে আকাশে উঠিয়া মেঘ ও বৃষ্টি হইয়া 
থাকে, এই জন্য সমুত্রের তীরবন্তী ভূভাগে উহার অভ্যস্তরভাগ্ 
অপেক্ষা অধিকপরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে গ্রীক্মমগ্ডলে হৃর্যোর উত্তাপ 
অত্যন্ত অধিক বলিয়া তথায় বর্বাপেক্ষ! অধিকপরিমাপে বাশ 
উঠিয়া থাকে। এই বাপ্পসমূহের কিয়দংশ গ্রীক্ষমণ্ডলের অন্তর্গত 
প্রদেশসমূহে বর্ষা আনয়ন করে, আর কিয়দংশ ভারতমহা' 
সাগরের মৌসুমী বায়ু দ্বারা পূর্নমুখে প্রবাহিত হুইরা ভারতবর্ষের 
নানাস্থানে বর্ধাকাল উপস্থিত করিয়া থাকে । আটলাশ্টিক 
মহাসাগর হইতে হে বাম্প উত্থিত হয়, উহাই উত্তরপূর্বমুখে 
প্রবাহিত বায়ুর সহিত ইউরোপে উপনীত হয় এবং তথাকার 
বর্ষ উৎপাদন করে। এই প্রধুক ইউরোপে পশ্চিম ও পশ্চিম 
দক্ষণ হইতে যে বাছু পুর্ব ও উত্তবপূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হয়, 
তাহা সম্পূর্ণরূপে আত্র ও সজল, আর পুর্ব্ব ও উত্তরপুর্ব হইতে 
যা পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমে প্রবাহিত হয়, তাছা শুষ্ক ও নির্জল 
হইয়া থাকে। ভারত মহাসাগর হইতে সমুখিত বাঞ্পরাশি ছারা 
আফি.কার পূর্ব ও আসিয়ার দক্ষিণাংশে বৃষ্টি হইয়া থাকে। 
আফি.কার পশ্চিমাংণে আটলান্টিক মহাসাগর হইতে উত্থিত 
বাস দ্বারা বর্ধ। উপস্থিত হয়, দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ 
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বৃষ্টি বাটলান্টিকের দক্ষিণাংশ হইতে উখ্খিত বাহু দ্বারা সংঘটিত 
হয় আর প্রশাস্ত্ মহ।সাগর হইতে বান্প উখ্িত ও সঞ্চারিত 
হুইবা উত্তর আমেরিকার. ্রলাশয্সমূহকে পরিপুষ্ট করা পাকে! 

6২৩১5:1 সমুদ্র বন! পৃথিবীর সর্বাংশের ভাপ্মান শিদ্ধা- 
রিত হই থাকে । অ্রীশ্ম্গুলে হুর্য্যের উত্তীপ সদ ভয়ানক, 
উত্তর মহাসাগর হইতে শীতলগ্রাবাহ সঞ্চারিত তইস্থা উষ্ণ 
প্রদেশে আনীত হস্স,এবং ঈন্ছা স্বাওা উদ্চতার আুনক ০ঘব্‌ হইয়া! 
থকে শীতল প্রবাহ এইন্ধপে সঞ্চারিত হইহা তাপমান না 
কম।ইলে বিরৃবরেখার সাইহিত ভৃভাগ কোন ত্র“মই ভীবজত্তর 
আবাসভূমি হঠতে পারিত দা। ষেমন শীতল প্রবাহ ৫" 
সগ্নিগিত প্রদেশ হইতে বিষুববৃত্বের নিকট আনীও হয, সেইরূপ 
গ্রান্মমগুলের উষ্ণ প্রবাহ ও শীতমওলে নীত হইল তথাকার 
ভাপমান অনেকাংশে বৃদ্ধি করিয়া দের। কপতঃ এইরপে শতল 
ও উঞ্ণ উভয় প্রবাহ উভন্ন ধিকে সঞ্চারিত না হইলে শ্রীন্মনগুল 
'অগ্রির ন্যায় উত্তপ্ত ও শীতনগ্ল ভয়ানক হমে আচ্ছন্র থাকত, 
কুত্রাপি মন্থবদি বাদ করিতে পারিত না। যে সকল স্থান 
সমৃদ্ধ তীরে অবস্থিত তথায় শ্ীভাতপের আভিশধ্য থাকে না 
ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গ্রীষ্মকালে যেক্ধপ প্রবল শ্রীমম, 
শীতকালে সেইরূপ দুগ্ধ শীত হয়,কিত্ত বোস্থাই বাঙ্গাল! প্রভৃতি 
দেশ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত বণিয়া শ্রীন্বকালে অপেক্ষাকৃত 
শীতন ও শীতকালে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হইগ্কা থাকে, সৃতরাং 
কোন খতুতেই অধিবাসীদ্িগকে বিশেষ ক্লেশ অন্ুভব করিতে 
হর না। আবার মেক্সিকো উপনাগর হইতে উপসাগরীয় 
প্রবাহ নামে যে উদ্চপ্রবাহ পূর্বাভিসুণে প্রধাবিত হন উহার 
প্রভাবে ইউরোপের পশ্চিমাংশে শীতকাঙেও শীতের তাদৃশ 
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শ্রাহ্র্ভাব হয় নাঁ। গ্রানগো নগর বে অন্গরেধায়, ক্যাক। স্কৃত, 
উত্তর আমেরিকার ঘে স্থান সেই অক্ষরেখায় অবস্থিত তথায় 
আষাঢ় মাসেও শীতের প্রাছুর্ভাবে জল জমিয়। যায, কিন্তু উপ. 
সারীর প্রবাহের উদ্ভাপে ইংলগডের পশ্চিমাংশে শীতকালেও ভয়া- 
নক কষ্টভোগ করিতে হর না । 

পৃথ্ধবীর দক্ষিণার্ধে স্থল অপেক্ষা জলের ভাগ অনেক অধিক, 
স্থতরাং তথার এক"অক্ষরেখায় অবস্তত যাবতীয় প্রদেশে শীতাতপ 
একই নির্দিষ্ট নিয়মে প্রাছুভূতি হয়! থাকে,কিস্ত উত্তরা্ছে শল 
অপেক্ষা স্থলভাগ অনেক ধিক বলিয়া তথায় এক অক্ষরেখার 
অবস্থিত প্রদেশসনূহেও শীভাতপের ভিন্নতা লক্ষিত হয়, 
কৃত্রাপি সাম্য থাকে ন1। কিস্তু পৃথিবীর উত্তরার্ধে ও সাগরের 
উপকূলে শীভাতপ নির্ধারিত নিয়মের অধীন, এই জন্য বৃহৎ 
বৃহৎ মহাদেশের অভ্যন্তরভাগ অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্বীপের 
অঙীন্তরভাগে শীতগ্রীক্ষের অধিক সমতা হর়। সিঃহল একটা 
কদর দ্বীপ বলিয়া উহাতে শীতগ্রীষ্মের আতিশয্য নাই, কিন্ত 
আফি,কার তে অংশ সিংহলের সহিত সমহ্ত্রপাতে অবস্থিত 
তথায় গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাছুর্ভাব হইয়া থাকে । 

তৃতীয়তঃ। সমুদ্রের তরজ ঘারা উহার, উপকূল নিয়্তই কর 
প্রা ভয়, এবং এই প্রকারে স্থপভাগ ক্রমশঃ কমিয়া যার । যে 
নকল টপকুল মুত্তিকা ও বালুকাঁরাশিত্বারা সংঘটিত, সমুদ্রের 
প্রবলতরঙ্গে তৎসমুদয় অনি অল্প সময়ের মধ্যেই ভগ্ন হইয়া যায়, 
এই জনা মুণ্ুয় উপকূলসকল সর্বদা ভাঙ্গিতেছে ও মেই সকল 
মৃত্তিকা বেগে স্থানান্তরে, নীত হইয়া-নুতন নূতন চর উৎপন্ন হই- 
তেছে। কিন্তু মে সকল উপকূল পাহাড় -ও পর্বতে খআম্ছর, 
তথায় ও সমুদ্রের ৰেগ স্সপ্রতিহতপ্রভাবে 'আছাত করিয়া ক্রমশঃ 
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পাহাড় পরত বিচ্ছি্ করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাঁষ। বৃহৎ বৃহৎ 
প্রস্তরখণ্ড এই প্রন্কাবে সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে 
থেখনে আঘাত করে, তথাকাসু উপকুলভাগ ভগ্ন হইয়া যায় 
কিন্তু প্রস্তবথগ্রকলও ক্রমশঃ ক্ষয় পাইফা পরিশেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ছুড়ি বা বানুফাকণন্পে পরিণত হ্য়। ঘে সকল স্থান 
সাগরগড হইতে একৰারে কম্মভাবে উখিত হইয়াছে, তথা 
আবজের সেগ অন্াস্থ আধিক হয়, এবং এই প্রধুক্ক এইনপ গ্বান 
শীগ্থ ভাঙ্গিরং যায়, আর ছে দকল স্থানে জল অনি অল্প ও ঠলেক 
দূর পর্সাস্ত চড়া, তখায় াগবের হ্পঙ্গ বেগবান হইলে পিক 
ভাঙ্গিতে পায়ে না, বর€ শন্যানা স্থানের মুন্িকা প্রতি তথা 
ভাঁদিয়া আনাতে চড়াশুলি ক্রুনশহ বাড়িয়া উঠিতে খাকে। 
পন্মানদীর প্রবণ ক্বোততে সন্ধদাই এইরূপ ঘট্টনা হইতে 
দেখা যায়। আবার কোন কোন স্থানে উপকূলভাগ 
এজধণে অবস্থিত, যে পায় সমুত্রেব বেগ ভাগকৰপ পৌছিতে 
পারে না। স্থতরাঁং তথায় ভাঙ্গনও অন্ন হইয়া থাকে । এইন্প 
নিরাপন স্থানে নাবিকেরা জাহাজ বাদ্ধিবার জন্য বন্দর নির্মাণ 
করিয়া থাকে । করমণ্ডল উপকূল ও মেক্সিকোর উপকলে 
সমুদ্রতর্ী এত কদিন ও পন্ক উতক্ষিপ হইয়া থাকে, ষে 
উহান্থার! প্রায় ক্ষুদ্র ক্ষত্র দ্বীপ ও চর উধিত হইত দেখা 
ঘায়। 

চুর্থতঃ। সমুদ্র দ্বারা স্থলভাগ নিয়তই ক্ষয় প্রান্ত হইতেছে 
বটে, কিন প্রক্কতপ্রস্তাবে জগৎসংসারে একটা ক্ষুদ্র পরমাণুরও 
ক্ষয় ও বিনাশ নাই। কোন পদার্থের ক্ষয় বা বিনাশ ভইলে 
উ্ছার পরমাণুসমগ্রি, হয় স্থানভ্রষ্ট হয়, নতুবা! নৃতন আকার 
ধারণ করিয়। থাকে । দযুদ্রের বেগে নিরস্তর ভূভাগ ভগ হই 

শা--১৩ 
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ক্ষয়িত হইতেছে বটে, কিন্ত উহার এক্টী পরমাণুরও বিনাশ 
নাই । এক স্থানের ক্ষ হইতেছে, আাবার এক স্থানে নৃতর্ন গঠন 
হইতেছে । সমুদ্রতরণ্গ ফে সকল মৃত্তিকা! প্রস্তর বালুক প্রভৃতি 
ভাসিয়া ঘা, তংদমুপয় স্কানাপ্তরে নীত হইয়া কালক্রমে নূন 
স্বীপাদির হুত্রপ্ত কিবা থাকে | নদীর উপর, বিশেষ উহার 
মোহানায়, সব্দণাই এইরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ হইর1 থাকে 
নদীর আোতে দশ বিদেশ ভাঙ্গিয়া যে মৃভিকারাশি ভাসিক্স! 
আইসে, উহা। মাহানার নিকট সমবেত হয়া প্রায়ই নুতন চ' 
ও ম্বীপ উৎপাদন করে। কথিত আছে, বহুকাল পুব্বে অধুন 
তন বাঙ্গালাদে* সমুড়ের গর্ভে বিলীল ডিল, কালক্রমে পুরো 
প্রকারে মৃত্তিকান্তুপ জমাট হুইগ্না এই প্রদেশের উৎগন্তি হা 
কাছে । অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে লমুজদ্ছাবা তুভাঞ্ 


যেমন ক্ষয় প্রাপ হইন্চেছে, সেইরূপ সমুত্রগর্ভে নৃতম নুত্ব 


স্বীপাদি সৃষ্টির উপকরণ নিয় রক্ষিত হইক্েছে «। এই সব 
উপকরণ সমুদ্রগর্ডে বকাল ধ্রয়া জমিতে থাকে, পরে ভু 
কম্পাদি কারণে উহা উৎক্ষিপ্ত হইয়া একেবারে জলের উ 
ভাগে উদ্খিত হয়, এবং নৃতন দ্বীপাদ্দি উৎপন্ন করিরা খা 
সমুদ্রেব তারবন্টী পর্বত প্রদেশের অভ্যস্তরতাগগ পরীক্ষা ক 
প্রায়ই সামুগ্রক ভীবজন্ধর অস্থি ও প্রবল প্রভৃতি দৃষ্টিগে 
হয়। উ্কক্ষপে নুতন দ্বীপা্দি উৎপন্ন না হইলে কখন শ্রী সূ 
সামুদ্রিক পদার্থ স্থগভাগের উপর লক্ষিত হইত না। 

এতট্টিন্ন সমুত্রগর্ভে অশেষবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জীব বাঁস রব 
থাকে । প্র দকল জীবের মৃতদেহ একভ্রিত হয়া "মেক 
নৃতন নূত্তন দ্বীপ উৎপাদন করে। প্রশাস্তসহাসাগর, হে 
সাগর ও অন্যান্য নানাস্থানে প্রব্লকীটদ্বারা বনু: 


ঠ 
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স্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে । অনেকে বলিয়া গাকেন মে ফাক ও 
ইংপপ্তের চক পাছাড়গুলি ক্ষুদ্র ক্ষ€্র কাটাগু্বারা নির্মিত। 
সদুদ্রের উপরিভাগ সব্বদাই চঞ্চল। দিনের মধ্যে ছইবার 
"জাবাব ও ভাটা হওয়াত নিব্বাভ সময়ে ও সমুদ্রেক জল স্থির 
ধাকিতে পাবে না জোগা ও ভ্রাটা এই ছুইটা সমুদ্রের নিদ্ধারিভ 
গন্ভি। এতছিন বায়ু প্রবল হহঙে সাণপুদ্ে ভয়ানক তবঙ্গ 
প্রবাহিত হইয়া পাক জোয়ার ভটা ভুকাল প্রীতির আঘাছেই 
স্থলভাগ জর প্রপু হয়। উাারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, বে 
পার্বতী স্বলভাগের থে পরাস্ত অমুজের গজায় উদ্থিত হয়, 
ত'হপর পর্যন্তই ভাঙ্গিয়। যার, নতুবা সমুদ্রের পুষ্ঠ হইতে কিছু 
দুর নিয়ে জলের প্রায় গতি নাই 1 উপরে ভীষণ তরঙ্গ প্রবাহিত 
হইলেও নিরস্থ জপ সব্বদাই নিল্তক্জা থাকে এবং তথায় তর. 
কাপ দ্বারা আনীত মুন্তিকারাশি নিল্গিন্রে জমিতে পাকে । 
কল: সধুদ্রেব বেগে স্তলভাগের ক্ষয় তব বটে, কিন ক্ষব অপেক্ষা 
পুষ্টুর পরিমাণ অনেক অধিক । অতএব স্বীকার করিতে হইবে, 
ফে সবুভ্রদ্ধারী যে পরিমাণে ক্ষয় হইতেছে, তদপেক্ষা অধিক 
পবিমাণে নুন নুতন স্তলভাগ সংঘটিত হইতেছে। সমুদ্র 
জলেব স্সাঞ্ষিক গতিবশতঃ বায়ু পরিদ্কুত হইঘা থাকে ইহাও 
একটা মহৎ উপকার । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 


সমুদ্রের আকার। 
পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, থে বিস্তীর্ণ জলরাশি পৃথিবীকে 
বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহাকে সমুদ্র কহে। লমুস্র একই, 
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কুত্রাশি উহীর বিচ্ছেদ লাই । উহা! মধ্যে অধ্যে স্বলভাগের 
অভ্যত্ঞরে প্রবেশ করিয়াছে বটে, কিস্তু উহার জর্ধত্রই 
পরস্পর যোগ আছে । স্থলভাগের ন্যায় সমুদ্র কত্রাপি সম্পূর্ণ 
রূপে বিচ্ছিন্ন নাই, সমুদ্রমধান্থ দ্বীপশ্রেণী মহাদেশাদি হইতে 
সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন, সমুদ্র পর না! হইলে আর এদপ স্বপহইতে 
' মহাদেশে যাইতে পাছা মার না, কিন্তু সমুদ্রের সববাংশেই পরস্পর 
যোগ আছে, ক্বষ্চস'গর গনিত আভ্যন্তরিক জল্রাশিও নদী 
প্রভৃতি দ্বারা মহাঁসাগবের লহত সংলগ। ফলতঃ সমুদ্রের একস্থান 
হইতে স্কানান্থরে বইতে হইলে সব্ধত্রই জলের উপর দিয়া 
যাঁওয়। যায়, কুত্রাপি স্থল অতিঞম করিতে হয় না। সমুদ্র এব 
ও অভিন্ন পটে, কন্ত স্থলভ গের ভিন্ন ভিন্ন আকার অনা 
সাশরের ও আকার ভিন্ন ভিন্ন হইয়া মহাসাগর সাগর উট? সাগ 
প্রতি সংঘটিত হউয়াছে | সুবিবার জনা মঙ্কাসাগনচকে সমুদহে 
*পগাচটা প্রন্থনভাগে বিজগ্জ কর! হইয়াছে । যথা ১ পণাসিফিক ব 
প্রশ[ মহাসাগর, আউলান্টিক মঙ্তাসাগর, ভারত মহাসাগল 
উদ্ধর মেরব মহাসাগর ও দক্ষিণ মেরব মহাসাগর । পরশে 
মন্তাদাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর প্রাচীন মহাছিংপ ও 2 
মহান্বীপ এই উভদ্বের অন্তত) প্রশান্ত মহাসাগর চান 
মহাদ্ীপের পূর্বে ও নৃতন মহাদ্পের পশ্চিমে অবস্থিত 
আর আটলান্টিক . মহাসাগর প্রাচীন মহ্থান্বীপের গশ্চিত 
ও নূতন মতাহ্বীপের পূর্বে অবস্তিত ! উত্তর মহ্থাসাগ 
উদ্ভব মের ও দক্ষিণ মহাসাগর দক্ষিণ মেরুর সঙ্লিহি 
€ ভারউমহানাগর ভারতবর্ষের দক্ষিণে বিষুববৃত্তের নিকা 
অবস্থিত। মহাকীপ্‌ ও মতানাগরমমূহের মধ্যে আকার পা 
মাণফলগ প্রতি নানাবিমন্ে সৌসাদৃপ্য আছে। শু অনুসন্ধ 


জল--সমুদ্র। ১৪৯ 


করিলে স্পষ্টই বুঝা বাইবে, যে প্রাচীন গ্রান্থীপের সহিত প্রশান্ত 
মহাসাগরের, নৃতন মহাদ্বীপের সহিত আটলান্টিক মহানাগরেখ, 
ও অন্দেলিয়ার নহিত ত্বারত মহাসাগরের অনেক তিনে সাৃশ্য 
আছে? ধেরুপ প্রাচীন মঙ্তার্থীপ আকারে নূন মঙ্া- 
দ্বীপের দ্বি€খ, পেহনপ প্রশান্ত মহাসাগর ও অনিক আট 
পাণ্টিক সহানাথরের দ্বিগুণ । আটল।টিক মহাসাগর ও নুতন 
দহাদ্বীপ উতভরেই অনেক্ষাকুত লঙ্কা ও বিস্তারে আর তে 
রই উন্বাতণ ১ পেগ দক্ষিণাংন অবিক্ক অপ্রশন্ত | গুল ও ডলে 
পরদ্ণ্ প্রবাল বৈপরীত্য ওই দে স্বলভগ উত্তর কে প্রশস্ত 
ও দক্গিণ দিবে পনর অপ্রশন্ত £সাছে। আর মহাসাগর 
ঈহাব সম্পূর্ণ বিপরীত ভথা২ উরে জঙ্পীণ ও দক্ষিণে 
প্রশস্ত । 

আটলাপ্টিক মহাসাগর ।--আটলানটিক মহালাগরের বিষয় 
ঘহগুর অনুলগ্ধান হহশাহছে, অন্যাপ্য সাগরের বিষ ততদূর নহে । 
ইহার উত্তর উত্তর মডাসাগর, পৃ ইউরোপ আফ্িক। ও 
ভারতদাগঞ্র, দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগর ও পশ্চিমে নৃভন মহা- 
দ্বাগ। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ অংশ বিলক্ষণ প্রশস্ত, কিন্তু মধ্য 
ভাগ অপেক্ষাকৃত সঙ্ীর্ণ। দক্ষিণাংশ বিখবেধার নিকট 
হইতে ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণ মহাসাগবের দহিত মিলিত 
এই রাছে। ইহার দৈর্ধ্য গড়ে ৯০০০ মাইল ও প্রস্থ ৪১০০ মাইল । 
পরিমাণফণ প্রায় ৩৫১৬৫০০* বঙ্গ মাইল। ইহা দমগ্র পৃথিবীর 
পরিমাগফলের পঞ্চমাংশ হইবে। আটলান্টিক মহাসাগরের 
গুম ও পশ্চিমে উহার অনেক শাখা গ্রশাখা স্থলভাগের 
 অশ্যন্তরে প্ররেশ করিম্রাছে । পুর্ধদিকে ' ভূমধ্যদাগর ও 
; বাল.টিক নাগঞ্স ইছার দই প্রধান শাখা। কুঝ্ংমাগর, আজব- 
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সাগর ৪ কাম্পিয়ান সাঁগরও বোধ হয় 'বহুকাল পূর্কে উহারহ 
শাখাস্বরূপ ছিল। আর পশ্চিমে হডসন বে ও মেক্সিত ? 
উপসাগর এই দুইটি ইহার প্রধান শাখ!। এতভ্ির 
সাগর, কারিব সাগর. ও সেপ্টলরেন্ম উপসাগর, এগুলিকে 
আটলান্টিকের অংশ বলিতে হইবে । আবার আটলাট্টি 
- মহাসাগরে অন্যান্য সাগর অপেক্ষা অধিকসংদ্যক নদী পতি 
হইয়াছে । মানচিত্র দেখিলে স্পটই গুতিপন্ন হইবে যে সি 
ও দক্ষিণ উভয় আমে?রকার সমুদয় এধাননম্লী পৃববাতিনী হই 
আটলান্টিক মহাঁনাশর পতিত হইগাছে । এই নদীসমৃহের মা 
সেপ্টলরেন্ন, যিনিসিপি, ওরিণকো, আমেজন ও লাপ্লাটা « 
করটা প্রধান। ইউরোপ ও আফিকার যাবতীয় প্রধান ন 
আটলান্টিক অথবা ভূমধাসাগর প্রচ্তছি উহার কোন নাকে 
শখার পতিত হইয়াছে | ইহাছিগের মপ্যে রাইন, ত্বোন ডানিহ 
* নীপর, নী, নাগর, এবং কঙ্গো! প্রধান । আটিলাটিক্ক মহা; 
গরের একদিকে হউরোপ ও অংফিকা ও অপরদিকে আমেরিব 
আবার ইহাতে উভভ্ন মহাদেশ হইতে অনেক নদী পত্তিত তব. 
রাছ্ছে ও অনেকগুলি সাগরশাখা স্থলভাগের অভান্তরে প্র 
হইয়াছে । এই সকল কারণে আটলান্টিক মহাসাগরের উ! 
দেয়া বাণিজ্যংদি উপলক্ষে বত ক্রাহজ মাতায়াত করিয়। থা| 
অন্য কোন মহাসাগর দিয়! সেন্বপ নহে। 
সমুদ্রের উপরিভাগ জলরাশিতে পরিপূর্ণ - বলিয়া সব 
: সমোচ্চ, কিন্ত উহার সুলভাগ সমভূমি নঙে। উহা মহাদেশা 
স্থলভাগের ন্যায় বন্ধুর কথাৎ কোথাও উচ্চ পাহাড়, কোথাও 
নিকট সমভূমি। "আটলা (টিক .মহাসাগরের তঙ্গভাগ ও অন) 
ৰ এঃদখছের+ ন্যার উচ্চাখচ। এই মহাসাগরের উত্তরা! 


জল-_সমুদ্র । ১৫১ 
বছসংখ্যক স্বীপশ্রেশী লক্ষিত হয়। এই সকল দ্বীপত্রেণী আর 
কিছুই নহে, কেবল নিয়স্ক পর্দতাদির চুড়ামাত্র জলভেদ করিয় 
উদ্ধে স্বীপের মাকানধারণ করিয়াছে! আফিকার পশ্চিমস্থ 
'অংজোরপুঞ্। ও আমেরিকার সনিভিত বম্মডাস দ্বীপ এই সমু 
দখের মধো প্রধান । ইহার দক্ষিণীতশের ওলভাণে দীর্ঘ পাহাড় 
্রেণা বিগামান আছে, এই সকল পর্ধবততের চুড়া গলছেদ কবিয়া 
নেট হেলেনা, আবেন্মন, প্রন্গতি দ্বীপে পরিণত হইয়ছে। 
আটলাণ্টিক মহাসাগরের গঙারভ সর্বজ সমান নভে | ঈছার 
সন্ধপেক্ষা গভীর অংশের গভীর ৪২ মাইলের অপেক্ষা ১ 
হইবে না। অন্যান্য স্থানে ইহা ২ মাইল হইতে ৩২ মাইল 
পধান্ত গভীর । 





সাগরগর্জ। 


প্রশান্ত মহাসাগর ।-..প্রণান্ মহীাগরের আকার কিয়াংশে 
ভিন্বের নায়, কিন্ত উহার দক্ষিণভ।গ প্রশত্্ ও দক্ষিণ মহাসা- 
গরের সহিত সংলগ্ন । ইহার পশ্চিমে প্র!চীন মহাীপ ও পূর্বে 
নুতন মহাদ্বীপ, ইহা যেখানে সর্দ্মাপেক্ষ। অধিক দীর্ঘ তথায় ইহার 


ট্রি ১০৭ কিস বার ০ বে কারন্র 
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তথায় বিস্তার ১২৯০ মাইলের অধিক হইবে না। ইহার পি 
মাণকল ৭২০*০,০০৭ বর্গ মাইল। ইহার পুদব উপকূল প্রা 
কুত্রাপি ভগ্র নহে, কেবল কালিফর্িয়া উপসাগর ও পানা 
উপসাগ্ধর এই ছুই স্থানে এই মহাসাগর ভূতাগের অত্যান্ত 
প্রবেশ করিক্কাছে। কিন্ত ইহার পশ্চিম উপকূলে কামঞ্চটিক 
উপসাগর, ওৎটস্কসাগর, জাপানসাগর, পীত্তসাগর ও চীনসাগ 
এই পঁচটী বৃহদাকার উপলাগর স্থলঙাগের তদ্তান্তরে প্রবে? 
করিয়াছে । আটলা্টিকের ন্যায় ওশাস্ত মহাসাগরের তলতা! 
ও সমতৃমি নহে। ইহার মধ্যস্থলে উভয় ক্রান্তির মধ উদ 
পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূব্ধে বিস্তুত্ত একটা স্ুবি্তীণ উন্নৎ ডট 
রহিয়াছে, ইহার পরিমাণফল প্রান ৬০,০০০০০ বগ যাইল হইচব। 
এই উন্নত পর্ধতশ্রেপী প্রবালকীটন্বারা নিশ্মিত । ইহারই উপরি 
(ভোগ স্থবিখ্যাত পলিনেসিয়া দ্বীপপুঞ্জ । এতত্তিন প্রশান্ত 
সাগরের মধ্যস্থলে 'আবও' বহুসংখ্যক ক্ষত ও বৃহৎ স্বীপাশ্রে 
আছে। প্রশান্ত মহানাগরের অনেক স্থল আটলাপ্টিক মহাসা 
অপেক্ষাও গণ্ভীর। ইহার উত্তরাংশে জাপান ও আন্ডমিরা 
স্বীপের মধ্যস্থল প্রান্ধ ৫ মাইল গভীর সে যাহ! হউক ই 
গভীরতা ৩২ হইতে ৪ মাইলের অধিক হইবে না। 

ভারত ষহাসাগর ।--ভারত মহাসাগর দীর্ষে প্রায় £8০* 
্রস্থেও প্রায় ৪৫০ মাইল হইবে । ইহার পরিমাণকল 
২৫০০*০০০ বর্স মাইল। ভার মহাসাগর আকারে এক 
প্রকাণ্ড উপসাগরের ন্যায়, ইন্থার উদ্ধসীমার ভারতবর্ষ চড়াশ্ৰ 
অবস্থিত রহিয়াছে । ঈহার উত্তর সীমায় বঙ্গদাগর, আরবসা 
লোহিতসাগর ও পারস্য ্পসাগর প্রভৃতি কয়েকটা প্রজি 
উপসাগর স্থলভাগের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইস্রাছে |. জাজ 
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গরের গভীরতা ও অল্প নহে । বঙ্গ সাগরের নিকট অত্যন্ত 
ভীর। উপকূলের নিকটেও ইহা এক এক স্থানে প্রায় ছুই 
ইল গভীর হইবে। 
উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগর 1--এই উই মহাসাগরের বিষয় 
দ্যাপি সমাকজূপে বিদিত হইতে পারা যায় লাই এই ছুট মহা 
গরের মধিকাণ্শই বরফে আচ্ছাদিত আুতরাধ উহ্যাদেব বিষয় 
ন্ুসঙ্জান কবিবার জন্য ম্রিকদূর অগ্রাসর হওয়া স্কঠিন। কেহ 
ক অন্ভমান করিয়া থাকেন যে উত্তর যেরুর নিকটে একটা 
প্রশস্ত দহাসাগর চতর্িকে বিজ্ত বহিয়াছে | কিন্তু নাবিকেবা 
বপর্ধান্ত অগ্রসর হইতে পরিয়াছেন তথা হইতে মেরুপ্রদেশ৫ ০০ 
1াউলেরও অধিক হইবে । প্রায় তিন শাহ বহসর পরাস্ত উপ্দপ্ড 
৪ অনানা দেশীয় প্রধূন নাবিকেরা উত্তব মহাসাগবের উপর 
দয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ অবিষ্কার করিবার জনা নিরতর 
চষ্টা কবিয়া আসিঙ্েেছেন,পথ এক প্রকার আবিঙ্কত হইয়াছে বটে, 
কিছ্ব বরফে আচ্চন্প বলিয়া উক্ত পথ কখনই কাধাকর হইতে 
পারিবে এন্ধপ বোধ ভয় লা। স্মেক্ু সাগরেব প্র চতুদ্দিকেই 
স্থল, কেবল ডেবিস প্রণালী এব* শ্রীনলণড ও নরওয়ে দেশের 
মধাভাগে আটলান্টিক মহাসাগরের সহিত ইহার যোগ আছে, 
আর বেরিং প্রণালীর নিকট ইহার কিয়পংশ প্রশান্ত মহাসাগরের 
সহিত সংঘুক্ত। ইহার সর্বাধিক দৈর্ঘা ও বিস্তার উভয়ই ৯৪০৯ 
মাইল, এবং ইহার পরিমাণফল প্রায় ৫০০০৯ বর্ণ মাইল 
হইবে । দক্ষিণ মহাসাগর উত্তর মহাসাগর অপেক্ষা আরও অধিক 
অপরিজ্ঞাত। পৃথিবীর উত্তরার্ধে দক্ষিণার্ধ অপেক্ষা স্থলভাগ 
'অনেক অধিক বলিয়া স্ুমের মহাসাগরের বক অধিকদূর 
আমিতে পাত্ধে না, কিন্তু দক্ষিণ ধা কুমেক মহাসাগরে একপ 
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বাধা না থাকাতে উহ্বার বরফরাশি অনেকদূর পর্য্যস্ত অগ্রসর 
হয়, এমন কি উত্তর মহাসাগরের বরফ অপেক্ষা দক্ষিণ মহা- 
সাগরের বরফ প্রায় ১* অংশ অধিকদুরে আসিয়া থাকে । এই 
কারণ প্রযুক্ত দক্ষিণ মহাসাগরের বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য 
নাবিকেরা অন্যাপি অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। 
ক্থতরাং ইহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার, গভীরতা প্রভৃতি সকলই অনি 
শ্চিত রহিয়াছে । বিক্টোরিয় লাণ্ড নামক স্থানের দক্ষিণে আর 
কোন স্থলভাগের বিষয় আমরা অবগত নহি, কিন্তু অনেকে 
অনুমান করেন ষে উহার দক্ষিণে দক্ষিণ মেরুর নিকটে একটা 
মহাদেশ আছে । অদ্যাবধি দক্ষিণ মহাসাগরে যতদূর মনুষ্ের 
যাতায়াত হইয়াছে, তথা হইতে দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ ৮** মাইল 
অপেক্ষাও অধিক দূর হইবে। 
এতত্িন্ন ভূমধাসাগর, ক্কষ্ণসাগর, কাম্পিয়ান সাগর, হডসন 
»বে, বান্টিক সাগর, মেক্সিকো উপসাগর্র। লোহিত সাগর, 
পারস্য উপসাগর, ওখটস্ক সাগর, জাপান সাগর প্রড়তি আরও 
অনেকগুলি বৃহৎ সাগরশাখা প্রায় স্বলভাগদ্বারা পরিবেষ্টিত। 
ভূততববিৎ পণ্ডিতের! সপ্রমাণ করিয়াছেন যে এই স্ল উপসাগর 
ও হদের অধিকাংশই বহুকাল পুর্বে কোন ন! কোন মহাসাগবের 
অংশস্ব্ূপ ছিল। কালক্রমে ভূগর্ডের জান্যন্তরিক শক্তিবশতঃ 
সমুদ্রের নিয়স্থ ভূভাগ জলরাশি ভেদপুর্বক উর্ধে উথিত হওয়াতে 
অধুনাতন আত্যন্তরিক উপসাগরসকল সাগরজল হইতে 
কোনটা আংশিক কোনটা বা সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ হইয়া পড়িয়াছে। 
অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন কৃষ্সাগর, কাম্পিয়ান সাগর 
ও আরল হুদ পূর্বে উত্তর মহাসাগরের অংশ ছিল। কালক্রমে 
উল্লিখিত কারণে উহাদের চতুষ্ধিকের স্থলতভাগ সাগরগর্ড হইতে 


জল--সমুদ্র ৷ ১৫৩৫ 


উর্ধে উখিত হওয়াতে উভারা অধুনাতন আকার ধারণ করি- 
খাছে। 

কাম্পিয়ান সাগর আয়তনে ত্রিটিন দ্বীপসমূ অপেক্ষাও 
বুক" ঠা সাগরনসমতল অপেক্ষা প্রায় ৮৫ ফুট নিগ্পে অবস্থিত, 
ইহাৰ গভীরত্বও প্রায় ৩০০* ফুট, ইহাব জলে সীল ও অনণন্য 
নানাব্বি সামুদ্দ্রক জন্ত বাস করে । আবার কাম্পিয়ান সাগর, 
ক্চদাগর, ও আরল হদ এই কয়েকটী জলাশদ্নের পরিভোবস্ী 
ইভ।গে শঙ্ঘশধ্ুকাদি সামুদ্রিক জন্তর দেহাবশেষ দেখিতে 
পাওয়া ধার । এই সকল কারণে স্পষ্টই অনুমিত হয় ফে বন 
কাল পুব্বে উত্তর মহাসাগর কৃষ্ণস'গর ও কাম্পিয়ান পথ্যস্ 
বস্তুত ছিল। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
সমুদ্জলের বর্ণ ও আস্বাদ। 

সমুদ্র হইতে অনপপ'রমাণে জল. উত্তোলন করিলে দেখা যায় 

'য উতার কিছুমাত্র বর্ণ নাই। উহা বিশুদ্ধ শুভ্রবর্ণ, কিন্তু সমু- 
দ্বের উপরিভাগে উহার জলরাশি নানান্তানে নানানর্ণ দেখিতে 
পাওয়াযায়। উপকূলের নিকট অথবা যেখানে জল অতি অল্প, 
তথায় উহার বর্ণ সবুজ, কিন্তু যে স্থানে অগাধ জল তথায় উভা 
সম্পূর্ণরূপে নীলবর্ণ। আবার যেখানকার জল অতিশয় লবণাক্ত 
তথায় উহার বর্ণ গা নীল, এই জন্য ভারতমহাসাগরে ও সমু 
ভরের যে ষে অংশে বাণিজ্যবাযু প্রবাহিত হয়, সর্বত্রই জলের বর্ণ 
অত্য্ত নীল হইরা থাকে । আবার যেখানকার এল অপেক্ষাকৃত 
মল্প লবণাক্ত, তথায় উহার বর্ণ ঈষৎ সবুজ, এই জন্য উত্বপ্ন 


১৫৬ প্রাকৃতিক ভূগোল! 


মহাসাগরের জল ঈম্‌ৎ সবুজের আভামৃক্ত বোধ হয়। ফঙ্গতঃ 
অধস্থ মুন্তি€াদির যেস্থানে যেরূপ বর্ণ,উপ'রস্ব জলের ও তদরুজপ 
বর্ণ হইয়া থাকে, কারণ বিশুদ্ধ জলের কিছুমান বর্ণই নাই, কেবল 
মিশ্রিত পদার্থের বর্ণান্বারে জলের বণ হইয়া থাকে । গুই জন্য 
সধুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ দৃষ্টিগোচব হয়] থাকে । 
হোস্ত সাগব, কৃক্সাগর, শ্বেত সাগর, পীতসাগর, হবিৎ সাগর, 
ও সির স:গর এগুলি নিরর্থক নাম নহে, জলের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ 
অসারে উল্লিখিত সাগবসমূহের গতোকের নাম হইয্সাছে। 
হরিৎ সাগর আজোরপুঞ্জের পশ্চিমে অবস্থিত, আঁর সিন্দ ব- 
সাগর কালিফণিযা উপসাগরেয় নামাস্তর। আনার সমদ্রের 
সকল অংশেই রান্ত্রিকাঁলে উহার জলরাশি সথ্শালিত হইলে অতি 
চমতব"'র উজ্জল আভা! নয়নগোচর হইয়া থাকে, বোধ হয় ঘেন 
প্রসারিত রৌপাপান্রে অসংখ্য হ্বীয়কখগ বিরাজমান পহিয়াছে। 
ইছার্ কাধণ কি অদ্বাপি সবিশেষ নিশ্চিত হয় নাউ, অনেকে 
অন্থমান করেন সমুদ্রজলে এক প্রকার খদ্যোতের ন্যায় উজ্জ্বল 
কীট আছে, উহারই দৈহিক ফম্ষরসের আভায় ওরূপ সুন্দর 
ঘটনা দৃষ্টিগো'চ় হইয়া থাকে । 

বিশুদ্ধ জলের যেরূপ কিছুমাত্র বর্ণ নাই, সেইরূপ কিছুমাত্র 
আস্বাদও নাই। মিশ্রিত পদার্থের গুধেই জলের মধুরতিক্ত, 
কষায়, তিক্ত, লবণ প্রভৃতি আশ্বাদ হইয়া থাকে। জমুদরপৃষ্ঠ 
হইতে বাম্পাকারে জল উখিত হইয়া বৃষ্টরূপে পতিত হয়, এই 
জল অনেকাংশে বিশুদ্ধ ও নির্ল। তথাপি বায়রা শিভেদপূর্বক 
পতিত হইবার সমর ইহারও সহিত নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত ছইয়! 
ইহার এক প্রকার আস্বাদ উৎপাদন করে। নদী প্রজবগ.উৎস 
প্রভৃতির জলে নানাপ্রকার আরুরিক'পদার্ঘ মিশ্রিত থাকাতে 


জণ- সমুদ্র । ১৫৭ 


শর নানাবিধ আত্বাদ হুইয়া থাঁকে, কিন্তু সমুদ্রজলের সহি 
লনায় কি বুগ্গির জল,কি নদী প্রত্রবণ প্রভৃতির ছল সকলপ্রকার 
লই অপেক্ষাকৃত অধিক বিশুদ্ক ও সুম্বাদ বলিয়া প্রতীয়মান 
ইব। সমুদ্রের জল ঘদিও দেখিতে এত বিশুদ্ধ ও পরিষার 
1 উহাতে কোন স্বচ্ছ পদার্থ ফেলিয়া দিলে উহা অনেক দূর 
[চে পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তথাপি উহার সহিত এত্ত 
'ধিক পরিমাণে লবণ মিশ্রিত 'আছে,ষে উহার অগাধ অতলম্পর্শ 
অপরিমেক্ধ জলরাশি একলারে লবণাক্ত হইয়া! রহিয়াছে । বস্ততঃ 
মুদ্রের জল সকল স্থানেই এত অধিক তিক্ত ও লবণীক্ত ষে 
ইহা মুখে করিতে পারা মায় না । এই ব্যাপার যে কোন বিশিষ্ট 
হানেই লক্ষিত হয় এরূপ নহে, সমুদ্রের সকল অংশের জলই 
মতিশয় লবণাক্ত বলিয়া মন্ষ্যের পক্ষে অব্যবহা্য । অধুনা 
মামাদের দেশে বিলাভী খনিজ লবণের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, 
কিন্তু কিছুদিন পুর্ন ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই এতদ্দেশীয় 
সামুত্রিক লবণের ব্যবহার ছিল। বাঙ্গাল! মান্দ্রাজ প্রভৃতি 
প্রদেশে সমুদ্রের জল ধরিয়! জাল দিলে, অথবা অথবা সুয্যোত্তাপে শুষ্ক 
করিলে জলপাত্রের তলে লবণ জমা হইয়া যাক্ন। এই লবণ বিশুদ্ধ 
লবণ নহে,উহার সহিত অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে । কিন্ত 
কিছুদিন পুর্বে আমাদের দেশে এই প্রণালীতে লবণ প্রস্তত 
করিবার প্রথা ছিল। সমগ্র সমুদ্রে এত অধিক লবণ মিশ্রিত 
আছে যে যদি কোন উপায়ে সমুদ্রের সমণ্র জল বাশ্পে পরিণত 
করিয়া উহা! হইতে শুষ্ক লবণ পৃথক্‌ করা যায়, তাহা হইলে প্রায় 
৭০০০,০০০ বর্গ মাইল অর্থাৎ ইউরোপের দ্বিগুণ স্কান এক মাইল 
উর্ধধ পর্যস্ত লবণে আচ্ছাদিত হুইতে পারে। এমুদ্রজলের আর 
একটা বিশেষ গুণ এই যে উহা নদী প্রশ্রবণ বিল থাল প্রভৃতি 


শ--১৪ 


১৫৮ প্রাকৃতিক ভূগোল । 


যাবতীয় প্রকার বিশুদ্ধ ও লবণশূন্য জল অপেক্ষা অধিক ভারি । 
যদি একটা বেতলে প্রথমতঃ বিশুদ্ধ জল পুরিয়া ওজন করা 
ফায়, ও পরে সমুদ্রজল পূর্ণ করিয়া ওজন করা যায়, তাহ! হইলে 
দেখা যাইবে বিশ্টদ্বজলপূর্ণ অবস্থায় বৌতলটার যত ভার হয়, 
সমুদ্রজলপুর্ণ করিলে তদপেক্ষা' অধিক ভার হইয়া থাকে। হৃদি 
কোন নির্দিষ্টপরিমাণ বিশুদ্ধ জল ওজনে ১০০০ হম্ন, তাহা হইলে 
ঠিক সেই পরিমাণ সমুদ্রজল ওজনে ১০২৬ হইবে | কিন্তু সমুব্রের 
সকল অংশেই সমুদ্রজলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ঠিক এইরূপ 
থাকে না । আটলাণ্টিক মহাসাগবের জল প্রশাস্থ মহানাগরের 
ডল অপেক্ষা অধিক ভারি, আবার আটলাণ্টিকের যে অংশে 
নাণিজ্যবাসু প্রবাহিত হয়, তথায় সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
বাম্প উখিত হয় বলিয়া তত্রত্য জল যেমন সব্বপেক্ষা লোন! 
তেমনই সর্বাপেক্ষা অধিক ভারি হইয়া থাকে । আবার উত্তর ও 
দক্ষিণু মহাসাগরের জল অন্যানা সাগরের জল অপেক্ষা লঘু, 
কারণ তথায় অন্যান্য সাগর অপেক্ষা লবণের পরিনাণ অন্কে 
অন্প। ইহান্থারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে বে সমছের ভ ৪, 
লবণ ও অন্যান্য নানাবিধ পদার্থ প্রহর পরিমাণে গিগ্রিত থাক" 
তেই উহা অন্যান্য জল অপেক্ষা অধিক ভারি হইয়াছে । এই 
জন্য সমুদ্রের যে অংশে লবণের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প, তথায় 
জলের ভার ও অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে । মমুদের লবণাক্ত 
জল যে অন্যান্য জল অপেক্ষা অনেক ভারি তাহার আর একটা 
জন্দর প্রমাণ আছে । যদি সমুদ্রের উপরিভাগে পধ্যাপ্তপরিমাণে 
বুষ্টি ভয়, তাহ! হইলে গু বৃষ্টির জল সমুদ্রলের উপর ভাসিতে 
থাকে, এমন 1ক তৎকালে সমুদ্পৃষ্ঠ হইতে বিশুদ্ধ পানীয় জল 
উত্তোলন করিলেও করা৷ বায়। সমুদ্র জল বৃষ্টির জল অপেক্ষা 
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ধক ভারি নাঁ হইলে উহা কখনই সমুদ্রের উপর ভাসিতে 
 র্িত না, একবারে সম্দের জলের সহিত মিশিযা সাইত | এই 
[রণে আমেজন নদী জল উহার ঘোভালা ভইতে সমুদ্র 
পর প্রা ১০৭ জেপশ পথাস্ত নন্ডজলেব জিত না হিশিয়া 
ধগৃতাবে থাকে এবং তথা হনে বিশুদ্ধ পানীয় জল সংগ্রহ 
বেত পারা যার সমুদ্র জল আনান" জল অপেক্ষা অবিন 
[রি বলিয়া উহার উপ জাহান গ্রড়াতি বাতাক়াতের এতদূর 
বিধা হইয়াছে । অ।ব,ব সমদ্দের জল লনপাক্ত বলিরা অন্যান্য 
লের ন্যায় শীঘ্র দিবা বায় না, ভাপমানযান্্রের দুদ ৩২ অতশ 
[মিলে বিশুদ্ধ জল জমিরা যার, কিস্ক সমুদ্র দ্রমাইীতে 
[রও অধিক শৈত্যৰ প্রয়োজন, ভাপনান ২৮ অংশ পরিমিত 
1 হইলে সমুদ্র জল কখনই জমিয়া যায় না! 
সমুদের জল শন্ট্স্ত লবণাক্ত বটে, কিন্তু সর্ব সমান নহে। 
তর সাগরের জল দক্ষিণ পাগরেন জল আপেক্ষ। অধিক লোনা 
।বং সমুদের যে অংশে বাণিজাযবাধু প্রবাহিত হর, তথাকার 
+লি অন্যান্য সকল স্থানের জল অপেক্ষা অশিক লোনা, কারণ 
গই স্থান হইতে অপধ্যাপু পরিমাণ জল বাম্পাকারে উঠিয়া 
[াযুর সহিত মিশ্রিত হয় ও উহার লবণাশ নিয়ে পড়িয়া থাকে । 
এই স্কানটা উত্তর ২০ অক্ষরেখা হইতে দক্ষিণ ১৭ অক্ষরেখা! 
ধর্্যস্ত বিস্তুত। যে সকল সাগরাংশ স্থলত্ডাগের অভান্তরে 
প্রবেশ করিয়াছে, তৎসমুদ্বয়ের মধ্যে বহুসংখ্যক নদী পতিত 
ওয়াতে উহাদের জল অপেক্ষারুত অল্প লবণাক্ত হুইয়া থাকে । 
ধান্টিক সাগরের জল অন্যান্য গ্তানের জল অপেক্ষা! অর্ধেক 
ক্লীত্রায় লবণ, আবার লোছিতসাগরে একটাও নদী পতিত 
*় নাই ও তথাক্ প্রায় কথনই বৃষ্টি হর না বলিয়া উহার জল 
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ভয়ানক লোন! । মকষাগর প্রত্ৃতির কল এরূপ লবণীক্ত যে 
উহাতে মত্স্যাদি কোন প্রকার ভীবই জীবনধারণ করিতে 
পারে না, এইরূপ সাগরসমূহের জল কুত্রাপি বাহির হইতে পারে 
না, বলিয়া উহা কালক্রমে আরও 'অধিক লবণাক্ত হইতেছে, 
মহাসাগয্বের জল ও বোধ হয় অবিকল এইরূপ হইত, কিন্ত 
ইহাতে অসংখ্য নদী পড়িতেছে ও ইহার অসংখ্য জীবধস্ত নিয়ত 
লবণ ও চূর্ণ গ্রা করিতেছে বলিয়! উহার লবণাক্ততার হাস 
বৃদ্ধি নাই । সম্দ্রের উপরিভাগের জল যেরূপ লবণ, গভীর নি্স- 
ভাগের লবণাক্ততা তদপেক্ষা অধিক, কারণ উপরিভাগে নদী 
ও বৃষ্টির জল পতিত হওয়াতে উহার লবণাস্ততা কিয়দংশে 
হাঁস পাইয়া থাকে, এরূপ কোন কারণ না থাকাতে এবং লবণ 
জল অপেক্ষা ভারি বলিয়া উহা নিক্ভাগে নিমগ্ন হয়, এইজন্য 
নিম্ন ভাগের জল অনেক অধিক লবণাক্ত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষ্প সমুদ্রের জল এত লবণাক্ত তথাপি কখন কখন কোন 
কোন স্তানে সমুদ্রের গর্ভ হইতে সুমিষ্ট বিশুদ্ধ জলের উৎস ,বগে 
উত্থিত হইব থাকে । হুমবোল্ড নামক প্রসিজ্ধ জশ্মান পদার্থ" 
কিউবা দ্বীপের নিকটে ক্ষাগুয়া উপদাগরের তট হইতে এক 
ক্রোশ দুরে এই প্রকার উৎস অতি বেগে উখিত হইতে দেখিয়া 
ছিলেন । 

সমুদ্রের জল এরূপ লবণাক্ত ও গুরু হইবার কারণ কি তাহা 
পুব্রেই এক প্রকার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরীক্ষান্থারা নির্দীত 
হইয়/ছে বে সমুদ্রের জলে লবণ প্রভৃতি নানাবিধ পদার্থ প্রচুর- 
পরিমাণে মিশ্রিত আছে, এবং এইচন্যই উহা! এইবপ লবণাক্ত 
ও গুরু হইয়াছে । কিঞিৎ সমুদ্রের জল একটী কাচপাত্রে 
রাখিয়া উহা হুর্য্যের উত্তাপে স্থাপিত করিলে জলীক্ব ভাগ 
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*|ঁকারে উড়িয়া ধান্প এবং পাত্রের উপর নান! আকারের 
লবণাদি পদার্থ পড়িগা' থাকে । এই প্রকারে আমাদের 
শ পূর্বে লবণ প্রস্তুত করা হইত ইহা! পূর্বেই কথিত হই- 
হু। অমুদ্র জলে লবণের পরিমাণ নিতাস্ত অল্প নহে, উহা! 
)করা ৩২ হইবে, অর্থাৎ ১০* মণ জলে ৩৭ মণ লবণ মেশ্রিত 
ছে? সমুদ্র জলে যে সমস্ত পদার্থ মিশ্রিত আছে, তদ্দধ্য 
[প, ক্ষার, পটাব, ম্যাগ্নেসিয়া, চুন, গন্ধক, উত্ভিজ্জ ও কীট, 
ঈ কয়টা প্রধান । ইহাদের মধ্যে লবণের পরিমাণ সন্বাগেক্ষা 
ধিক, উহা সমগ্র মিশ্রিত পদার্থের বার আন। রকম হহবে । 
এক্ষণে এরপ প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে উল্লিখিত যে 
কল পদার্থের মমবায়ে সমৃদ্রের জল লবণাক্ত হইয়াছে, ততৎসমুদরয় 
কাথা হইতে ও কিপ্রকারে ষমুদ্রে আনীত হইয়া উহার জলের 
হিত মিশ্রিত হইল? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিতান্ত সহজ 
হে। স্থাষ্টর অব/বহিত পরে সমুদ্রের অবস্থা কিরূপ ছিল, 
চাহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না, তবে এইমাত্র বোধ হয় থে 
টির প্রারন্ত হইতে সমুদ্রের জল এখনকার ন্যায় লবণাক্ত 
রহিয়াছে । পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের অবস্থাদৃষ্টে অনেকে 
অন্থমান করিয়া থাকেন যে সৃষ্টির পুর্বে সমূদয় গ্রহই অগ্নিময় ও 
বাম্পাকার ছিল, কালক্রমে শীতল হইয়া কঠিন হুইয় উঠিয়াছে, 
পৃথিবীর বিষয়েও অবিকল এইন্ঈপ বলা! যাইতে গারে। পৃথিবী 
যেমন ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিক্সাছে, তেমনি উহার লবণময়্ 
বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়া সাগরের লবগাধু উৎপন্ন করিয়াছে? 
এই সিদ্ধান্ত অনুমীনসিদ্ধ । কিন্ত আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি 
ষে তূগর্ভে অপর্যযাপ্তপরিমাণে লবণরাশি নিহিত আছে, নদী 
স্দ উৎস প্রজ্রবণ প্রভৃতি যাবতীয় জলাশয়ের জলে অল্প বা 
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অধিক পরিনাণে এই পার্থিব লবণ মিশ্রিত থাকে, এই জন্য 
কোন কোন উৎস ও প্রশ্ররধাদির জল লবণাক্ত হইতে দেণা | 
যায় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছ্ছে যে সমূদ্রই জলের একমান্র 
কারণ, সমুদ্রের জল [বাষ্পাকারে পবিশতি তইয়! বায়ুর সহি 
ই সঞ্চারিত হয় এবং বৃষটিরপে তূপুষ্টে পতিত হইতে খানে 
এই 'একারে স্থল্লভাগের উপর জল আনীত হয় । যদি সমর 
হইতে এইরুগে জল না আদিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নগর 
দুলভাগ জীব ও তৃণশূন্য মরুভূমি স্বরূপ পড়িয়া থাকি কেহ 
নাই। কিন্তু সমুদ্র হইতে যত জল স্থলভাঁগে নীত হয়, ঠা' 
একবারে যায় না, উহার কিয়দংশ তুগর্ভে শুষিযা যায়, কি 
ংশ নদীহদ প্রভৃতি রূপে পরিণত হইয়া! থাকে। ফলত: 
একটা জলবিন্দুৰ ও বিনাশ নাউ, সমুদয় আর্জ গদার্থ হতেই 
জল আকষ্ট হইয়া বাম্পাকারে আকাশে উঠিয়া যায় এব" আবার 
স্বরূপে পতিত হয়া থাকে। স্থলন্টাগের যেখানে মতৃই 
জল থাকুক না কেন, উহা নদী খাল গ্রততিগ্থারা প্রবাডিত 
হঈরা পুনর্ধার মহাসাগরে উপনীত হয়: সমুদ্র £ইতে এই. 
রূপে নিয়তই জল উঠিতেছে ও হৃর্ধ্যানি দ্বারা "মুতে 
পুনরানীত হইতেছে, ফলতঃ এই জন্যই সমুদ্রজলের খাসবৃদ্ধি 
নাউ। এক্ষণে স্পষ্টই বুনা যাইতেছে যে কি তুগরভস্ত উৎণ, কি 
দুরবাহিণী নদী, কি পর্দাহশঙ্স্থ বরফ, কি অন্যান্য জলাশয়ের 
জল, সমুদ্র জলঈ,কোন মা কোন প্রকারে নিয্তই সাগরা(উদুখে 
প্রবাহিত হইতেছে । অতএব বুঝিতে হইবে যে স্থলভাগে থাকি- 
বার সময় লবণাঁদি নানাবিধ গার্থিবগদার্ধ জলেয় মহিত মিশ্রিত 
হয়, এবং এ জল সাগরে পতিত হওয়াতে উহ্থার জল এরূপ লব 
পাচ হইয়া উঠিসাছে। বরফ্ারা পর্ঝতের ছুর্তেরা ৮ - 


। 
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ধৌত হইয়! কালক্রমে ক্ষরপ্রাপ্প হয়, ও জলের সহিত মিশিয় 
নদীদ্বারা সমুদ্রে আনীত হয়, সুতরাং পর্ববশ্যেঃ লবণ, ভূগর্ডের 
লবণ ও অন্যান্য সচল শ্বানেরই লঙ্ণ নদ্যাদির জলের সহিত 
ভাসমান তদয়া সাগরে পতিত হয়, এবং উচার লবণাক্তত| সম্পা* 
দুল ব্রিক থাকে । সম দিবীব সকল স্থান হইতেই নদ্যাদি 
সমু প্রবাহিত হইতেছে এবং আহ্ক্ষণ হাব । হাতে প্রবাহিত 
লবপাদি দাগরচলে আনীত হইতেছে, আতরাং সাগরে জল বে 
লবণাক্ত হইবে তাহাতে আর বিচিএকি? একদিন সমুদ্রের 
নিক্বে নিমগ্ন স্থলভাগে9 প্রঢুরপরিমাণে লবণ গাকিতে পারে, 
এবং প্রবালকীটাদি বভবিধ সামুদিখ ভীবের অধরবেও লবণ 
বিদ্যমান আছে, অতএব এই সকল কারণেই ঘে সমুদ্রের জল 
লবণাক্ত হইবাছে তাঙগীতে আর সন্দেহ নাই । নদী প্রভৃতির 
ম্রোহে কেবল লবণ কেন সকল প্রকার পার্থিব গদার্থই ভাসিয়। 
আসিয়া! সমুদ্রের জলের সহিত মিশ্রিত হয়। চুণ প্রভৃতি বহুবিধ 
পদার্থ সংঘেগে শঙ্গ শহ্ুকাঁদি সামুদ্দিক জীবের দেহ নির্মিত 
হা থাকে । এই জন্য শাখ বা শাধুখ পোড়াইলে চুণ উৎপন্ন 
হয়। 

উল্লিখিত পদার্থপমুহ ব্যতীত সমুদ্রের জলে বাস ও প্রাণিজ 
এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থের সমবারে উত্পন্ন এক প্রকার পদার্থ বিদ্য- 
মান আছে। যখন সমুদ্রের উপরিভাগে প্রবল বায়ু প্রবাহিত 
হঈতে থাকে, তখন উহার জলরাশি তরঙ্গাকারে উ্থিত হয় এবং 
রাশি রাশি ফেন বায়ুর সহিত শুন্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিতু হয়। 
পরীক্ষান্থারা নির্ণীত হইয়াছে, যে বায়ু ও জলের সংঅবে ফেন 
উৎপন্ন হয়। স্থতরাৎ লমুদ্রজলের সহিত যে বায়ু মিশ্রিত আছে 
তাহা সপ্রমাণ হইল। সমুদ্রজলের সহিত বাধু মিশ্রিত আছে বটে, 
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কিন্তু উহ'র পরিমাণ দকল সময় সমান থাকে না, উহা 
অধিক কখন বা অল্প হইয়া থাকে! এই ৰাধু অতি অল্প: 
কিন ইহাদ্বার! জগতের অনেক উপকার সাধিত হয়। স' 
যত প্রক'র জীবজন্ত বাস কবে উঠারা উক্ত বাঘুদ্বারা নি' 
প্রশ্বাস নির্বাহ করিয়া প্রাদ্ণারণ কবিদ্! থাকে । উহাদের নি 
সের সহিত যে "মস্ত দূষিত বাষ্প নির্গত হয় তাহাও উক্তব 
দ্বারা পরিষ্কৃত হইরা যাষ। তার প্রাণী ও উত্ভিজ্জের মৃতঢে 
সমূহের সমবায়ে যে এক প্রক'র নুতন পদার্থ নিশ্দিত হয়, উ; 
দ্বারা আবার নৃতন নূতন জীব ও উদ্ভিজ্ঞ উৎপন্ন হইয়া থাকে । 





চতুর্থ পবিচ্ছেদ | 
সমুদ্রের গভীরতা ও উহার জলের পরিমাণ । 

ফাবতীয় দ্রব পদার্থের একটা বিশেষণগুণ এই গে উহ্থাদিগবে 

৯ £ 
যেন্ূপ পাত্রে ষেরূপে রাখা যাউক না কেন, "হারা সর্বদাই 
সমোচ্চভাবে অবস্থিত হইবে । আসাদের দেশে প্রা সবলে 
পন না কখন পুফরিণীখনন প্রতাক্ষ করিয়া কেন! পঙ্ভবিনী 
খনন করিবার সময় উহার তলভাগে হই একতা কপ নল কা 
₹, কিন্তু যখন জলে সমুদয় পুফরিণী পুর্ণ হইয়া যায়, তখন শীছে 
*পআছেকি না আর বুঝ! সায় ন!। ইহ"? কারণ প্রত “» 
পুক্করিণীর জল সমগ্র পুক্করিণীর উপর সমোচ্চত,বে অবস্থিত হয়'। 
গ"লের এরূপ গুণ না থাকিলে নিশ্চয়ই কৃপের নিকট উহ! নিক্- 
ভাবে অবস্থিত হইত, অর্থাৎ আধারের উচ্চত। বা নিম্নতা অন্থ- 
লারে উপরিস্থ জলের ও উচ্চতা 1 নির্নতা জন্মিত। কিন্তু সমুদয় 
ভ্রব পদার্থের উল্লিখিত গুণ.থাকাঁতে এরূপ ন। হইয়া! উহ! সর্বত্রই 
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সমোৌচ্চভাবে অবস্থিত হয়। এই কারণে নদী হৃদ সমুদ্র প্রভৃতি 
ফাবতীয় জলাশয়ের জঙগ সর্বদা ও সব্বত্র সমোচ্চ্া রক্ষা করে । 
নপির প্রবাহ ক্রমনিক্র সববাহিক! দিয়া এবাহিত হইয়! সাগরের 
সঞ্তি সঙ্গত ভয়, কিন্তু হাতেও সমোচ্িভ'র ব্যাঘাত জন্মে না । 
উচ্চাদারা স্পষ্টই প্রতিপ্য হইতেছে যে সাগরের জলসীম। তূপুষ্ঠের 
নায় বিষম অথাৎ কোথাও উচ্চ ও কোথাও নী5 এপ নহে। 
উহা সব্তত্রই সমতল! কিন্তু পৃথিবীর আহক গতি, বার, ও 
শ্রোত প্রত্তৃতি দ্বারা এই নিরমেব ক্ষণিক ব্যত্যয় হইতে দেখ] 
যায়। ভূমগুল নিরতই পশ্চিম হইতে পুক্ব/ভিমুখে ঘুর্ণিত হই- 
তেছে, স্থতরাং সমুদ্রল উহার ঠিক বিপরীত্তদিকে অর্থাৎ পূর্ব 
হইতে পশ্চিমাভিমুখে নিয়তই প্রবাহিত হইতেছে । এই জন্য 
পূর্ববাভিমুখে কোন স.পরশাখা! অবস্থিত থাকিছে এ জল প্রবল- 
বেগে উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার জলকে সাগরগষ্ঠ অপেক্ষা! 
অধিক স্টীত করিয়' তুলে! যদি পুক্দমুখে মবস্থিত উপসাগ- 
বাদিন মুখ প্রশস্ত হয়, তাহা হইলে & জল তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃতত 
হইয়। পুনর্ধ[র সাগরপৃষ্ঠের সমোচ্চ-া সম্পাদন করে, কিন্তু উহা 
অত্যন্ত সপ্ধীর্ণ হইলে শীঘ্ব জল নিকাশ হইতে পারে না। এই 
কারণ প্রযুক্ত কষ্জচসাগর লোহিতসাগর প্রভৃতির জল সাগরজল 
সীমা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উর্ধে অবস্থিত। এতস্তিন্ন প্রবল বায় 
বশতঃ তরঙ্গ উখিত হইলেও সমোচগতার ব্যাঘাত বটিয়া থাকে, 
কিন্তু উহ! ক্ষণিকমাত্র। বায়ুর বেগ নিবৃত্ত হইলেই পুনরার, 
স্বাভাবিক সমোচ্চতা প্রতিনিবৃভ হয় । 

সাগরের পৃষ্ঠদেশ অর্থাৎ উহার জলসীম! সমোচ্চ বটে, কিন্ত 
উহার তলভাগ সমতল নহে, উহা স্থলভাগের ন্যার বিষম অর্থাৎ 
কোথাও উন্নত কোথাও বা অবনত। ফলতঃ স্থলভাগে যেরূপ 
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কোথাও বিস্তীর্ণ সমভূমি, কোথাও উত্তক পর্দত, কোথাও উদ্তু 
মালভূমি, কোথাও ক্ষুজ ক্ষুদ্র পাহাড়, কোথাও কৃ্গ উৎস স্্র: 
নদী প্রভৃতি খাত বিদ্যমা আছে, সাগরের তলভাগ ও অবিক ” 


তদ্রপ পাহাড় পক্কতি যালভুূমি উপত্যকা অত্যক! প্রড় তির্গণ 
খচিত সাগরের গভীরতানি দীরণ বিষয়ে একটা" সাধারণ নিয় 
এই যে নিষ্বভূমির পাশস্থ সমুদ্র প্রায় অন্ন গর্ভীর হয়া থাবে 
আর উন্নত ভূমির পাশে সমুত্র ক্মতিশয় গভীর হয় ( যে সুদে 
উপকূল যে পরিমাণে নিয় ও ঢালু তথাক।: জল বে 
পরিমাণে অল্প ও ক্রমশঃ গভার হইতে থাকে, "আব' 
যেখানে উপকূল উচ্চ এবং সাগরপুষ্ঠ হইতে এ রে খান্ুভা 
উদ্ধে উঠিয়াছে, সেখানে জল ও অতিশ* গন্ভীথ ও একবা? 
অগাধ হইয়া থাকে । এরূপ হইবার ব্রণ এই যে কোন কে 
স্থানে স্থলভাগ ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া সাগরের গর্ডে প্রবেশ ক 
ফাছে%সতরাং এইরূপ স্থলে উপকুল ঘের্দপ সমুদ্রের লিয়ে অ 
কল সেইরূপ ক্রমনিয় স্থল অনেক দল পর্য্যস্ত বিস্তত থাকে, ! 
ভন্য জল ও অনেক দূর পধান্ত স্সতি অন গভীর হয়? । 
কারণে কোন কোন উপকূল ভইতে তিন চারি (লগশ পর্ব 
জাহাজ আসিতে পারে না, আবার কোথাও ব: সুতা হও 
২০।২৫ ফুটের মধ্যেই জাহাজ আসিয়া শঙ্গর ফেলিতে পা 
ইউরোপ আসিয়া ও আমোরকার উত্তর“ শে তনুরবিস্তীর্ণ সম 
ভূমি ক্রমনিয় হইয়া উত্তর মহাসাগরের গর্ভে প্রবেশ করিয়া 
এই জন্য উত্তর মহাসাগর উহার দৃক্িণ উপকূল হইতে 
দুর পথ্যন্ত অল্প গভীর, আবার আদিকা ও আমেরিকার দ 
ংশ সাগরগর্ড হইতে একবারে খর দাবে উন্নত হইয়াছে, 
প্রযুক্ত আমেরিক! ও আফিকার দর্ষিণে আটলান্টিক মহ 


ষ 
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রের যে অংশ রহিয়াছে '্তাহা অতিশয় গভীর। উত্তমাশা অস্ত- 
রীপের নিম্নেই অগাধ জল ইহা! নাবিকেরা বিশেষরূপে অরগত 
আত্ভম। নাণ্টিক সাগরের যে অংশ জন্মণি ও সুইডেনের মধ্য- 
বন্ত। তাহা! ১২০ ফুট অপেক্ষা অধিক গভীর নহে, কিস্ত উহার 
উত্তরাংশেৰ উপকূল অতিশয় উচ্চ, অতএব উহার গভীরতাও 
অত্যন্ত অধিক । ইউরোপখণ্ডের দক্ষিণস্থ ভূভাগ অতিশয় উচ্চ 
বলিয়া ভূমধাসাগরও অত্যন্ত গভীর হইয়াছে । এই কারণে 
রুষ্চস[গর বিলক্ষণ গভীর । আয়র্লগ্ডের পশ্চিম হইতে নিউফাউ্ত- 
লগুদ্বীপ পধ্যস্ত আটলাশ্টিকের নীচে একটা প্রকাও মালভূমি 
রহিয়াছে, উহ! সাগরপৃষ্ঠ হইতে গড়ে ১১৭০০ ফুট নিয়ে ৮০* 
ক্রোশ ব্যাপিয়া অবস্থিত । উহারই উপর দির! টেলিগ্রাফের তার 
চালিত হইয়াছে । আসিয়া পূর্বকুলের সন্নিহিত সমুদ্রে গভী- 
রতা নিতান্ত অল্প। চীন দেশের দক্ষিণে সমুদ্বের জল কুত্রাপি 
৩০০ ফুটের অধিক গভীর নহে, কিন্তু গ্রীনলওদ্বীপের নিকট 
৭২০* কুট দীর্ঘ রক্্রত্বারাও উত্তর মহাসাগরের তলম্পর্শ করিতে 
পরা ষায় নাই, উত্তমাশা অস্তরীপের ,সমীপে আটলান্টিক যহা- 
সাগরের গভীরতা ১৬০০০ ফুট অপেক্ষাও অধিক হইবে। 
লেপ্ট হেলেনাম্বীপের নিকট উহার গতীরতা আরও অধিক। 
ধবলগিরিনামক হিমালয় পর্বতের একটা প্রধান শৃঙ্গ ২৭৬০০ 
ফুট উচ্চ, কিস্তু সমুদের কোন কোন অংশ এত গভীর যে উল্লি- 
খিত পর্কতশুঙ্গটা তথায় নিষগ্র করিয়া! দিলে উহারও উপর প্রায় 
৩।৪ শত ফুট জল অবশিষ্ট থাকে । এই জকল পরীক্ষান্থারা 
স্পষ্টই অন্থমান হইতেছে ষে স্থলভাগের উচ্চতা অপেক্ষা সাগরের 
গভীরতা আরও অধিক হইবে । 

_ পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা নানাবিধ পরীক্ষাঙ্থারা নির্ণয় করিয়া. 


১৬৮ প্রাকৃতিক ভূগোল । 


ছেন যে সমুদ্রের গভীরতা গড়ে চারি মাইল, এবং উ. 
যে অংশ সর্বাপেক্ষা গভীর তাহা প্রায় ৯» মাইল গভীর হই 
আটলান্টিকের গভীরতা, গড়ে ৩ মাইল হইতে ৪ মাইল পর 
হইবে, প্রশস্ত মহাসাগর যদিও স্থানে স্থামে আটলান্টিক অপে 
আনেক গভীর তথাপি উহার গভীরতার গড় আটলাণ্টিক অগ্গে 
অধিক হইবে না। ভারত ও দক্ষিণ মহাসাগর গড়ে ৪ হইতে 
যাইল পর্যান্ত গভীর হইবে । কিন্তু দক্ষিণ মহাসাগরের গভীর 
মেকুরদিকে ক্রমশঃ কম হইয়া গিয়াছে, আর উত্তর মহাসাগ « 
ওবাধ হয সর্বাপেক্গ! অল্প গভীর । এতস্তিক্স অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র $ 
বৃহৎষে সকল সাগর উপসাগর প্রহ্তি আছে, তৎসমুদয়ে 
গভীরতা নানাস্থানে নানাপ্রকার। 

সমূদ্রজলের পরিমাণ ও চাপ।- সমুদ্রে কত জল আং 
তাহা নির্ণয় করা সহ ব্যাপার নহে। কিন্ত সমুদ্রজলে 
কখনই ভ্বাসবৃদ্ধি নাই । অপর্ধ্যাপ্তপরিমাণ জল উহার পৃ! 
হইতে নিয়্তই বাশাকারে আকাশে উথ্িত হইতেছে বটে 
কিন্ক উহা আবার পৃথিবীর সকল অংশ হইতেই নদী প্রতি 
দ্বারা সাগরগর্ডে নিরন্তর আনীত হইতেছে, ক্ুতরাং উহা; 
ছাসরদ্ধির কিছুমাত্র কারণ দেখা যায় না। দি সমুদ্রের গভীরৎ 
শড়ে চারি ফাইল পরা যায়, ভাহা হইলে উহাতে সমুদয়ে ৫৮৪ 
কোটি ঘন মাইল জল আছে এক্প বলা যাইতে পারে । অনেকে 
অন্যান করিরা থাকেন যে সমুদ্রে বত জল আছে, দি তাহার 
উপর উহার চারিভাগের এক ভাগ ধোগ করা যায়, তাহা 
গলে সমুদয় পৃথিবী জপে নিমগ্র হইয়া বায়, 'কেবল পৃথিবীর 
মধ্যে সর্বোচ্চ ছুই একটী পর্বতশৃঙ্গ জাগিয়া থাকে, আর 
যদি সমগ্র সমুদ্রজলের চার্ভাগের একভাগ কমিয়া যায়, তাহা 


জল--সমুদ্র। ১৬৯ 


ছইলে সমদ্য শীর্ধান প্রধান নদী একবারে শুষ্ক হইয়া বায়, এবং 
, অপেক্ষাকত ক্ষত উপসাগরসকল প্রায় জলশুনা হয়া পড়ে। 
এ্রকপ “ইকো স্বলভাগেৰ উপর আর 'আবশ্যজপরিমাণে বৃষ্ঠি 
পিছ হইতে ৪ না, এবং সনম সপভাগ অবিলিন্থে জীব ও 
উিঙ্জশন্য অকডুমিষ্বরূপ হইয়া উঠ্ঠে। 
স্নর়ের পুষ্ঠদোশে ফলের উপর উপরিস্থ লহ শির চাপ 
পাড়ে, আবার জঙসামা হইছে নীচে হ্রমশত উপাতিহ জলের 
চাপ পড়্িলেছে, সমুদগভেস দে ভান বণ্ঠ নিয় ও গভীর, উহার 
উপনিস্থ জলের চাপ ও ভদনুলারে অধিক বা অঙ্গ হইয়া খানে! 
উদ্ধে ভগের লেন্ূুপ আয় হন ১০০* ফুট নাচে উপপ্রিস্থ জলরাশি 
লররবশত? উতা তদগেঞ্গা ৩৭০ ভাগের একভাগ কষিয়া যায়, 
এক মাইল নীচে উপরিস্থ জলেব ঢাপ বাসরাশির চাপ অপেক্ষা 
প্রার ১৬০ গুণ অধিক, অর্থাৎ তথায় প্রতিবগ ইঞ্চি পরিমিত 
স্থানের উপর জলের চাপ প্রান্প ২৪০” পাউওগ অথাত প্রান ৩০মণ 
হইবে । এই অনুপাত অনুসারে সমুদ্রেব কোন্‌ অ“শে উপরিস্থ 
জলে চাপ কত তাহা অনায়াসেই সৃঝিয়া ণইতে পাব! যায় । 
নমুদের তল সমস্ূমি নহে, উহা! ভুপৃন্তের নায় পর্দ ত্র 
নালড়মি, সমল ক্ষেত্র প্রড়তি ছ্বাবা বিচ্ছিন্ন ইহা পুঙ্ধেই কথিত 
হইবাঙ্টে) সমুদ্র জলে স্থলভাগের ন্যায় নানাবিধ জ'বঙন্ত বাস 
করিয়1 থাকে, উহাদিগের মধ্যে ক্ষু ও অদৃশ্য কীটাণু হইতে 
রহদাকার ভিমিপর্যান্ত দেখিতে পাওয়া ধীয়। সাগরগর্ভে 
যেন্ধপ বৃহদাকার অন্ত আছে, ভূপুষ্ঠে সেরপ আছে কি না 
লন্দেহ। ভূপুষ্ঠে বোধ হয় হ্ত্্ীর নায় বৃহ্দ্াকার অন্ত অল্প 
আছে, কিন্তু সাগরগর্ভে তিমি ও তিমি অপেক্ষাও বৃহৎ জীষ 


বাস করিনা থাকে । জগদীস্বর কি অভিপ্রায়ে দাগরগর্ডে এই 
শ-১৫ 
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সকল জীবের বাসস্থান নিদ্দেশ করিয়াণ্ছন বলা যায় না, কি 
এই সকল জন্তর মধ্যে অনেক গুর্লি যে মানবজাতির নানা 
উপকারে আইনে তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
সমুদ্রের তাপমান। 


বাঘুর পরিচ্ছেদে কথিত হইয়াছে ঘে, পৃথিবীর ঘে জ 
বিষৃববৃত্বের সন্গিহিন্ত, তত্র বাষু সব্বাপেক্ষা অধিক উষ্ণ, এ 
এই প্রযুক্ত শত্রত্য হুলত:গের ও উষ্ণতা অন্যান্য সকল স্থ 
পেক্ষা অধিক । আবার স্তলভাগে শীতশ্রীশ্মাদি খ' 
শিভিন্নাল অন্ুস রে শীত।তপের ও নানাতিরেক হইয়া থা 
ভাগের, বিষয় পর্যালোচনা করিলে এরূপ অন্থমান হই 
পানে দে স্কলভাশের উপর ষে নিন্ষে তাপমানের তার 
হইয়া থাকে, সমুর্রেও অবিকল সেই নিয়মেই তাপমানেত্র বি 
তা ভয় । বস্ঘতঃ প্রায় তাহাই ঘটিয়া থাকে । স্লভাগের ন 
ঠা যথানিয়মে খতুভেদ হইতে দেখা যায় । রঃ 
নি [গের ন্যায় সমানে স্র্ধ্ের উদ্বাপ প্রাপ্ত ! 

০ 
রর অন্থসারে তাপমানের তারতম্য হইবার সঞ্তাক' 
বন্ততঃ সাগরপৃষ্ঠে তাপমানের তারতম্য প্রায়ই স্থলভা 
ন্যায়। বিষুবরুত্তের নিকট বায়ুর ম্যায় সাগরজলেরগ উঃ 
সন্ধাপেক্ষা অধিক, বিষুববৃত্ত হইতে উত্তয় দিকে যতই অং 
হওসাযাক্স, ততই সাগরপুষ্ঠের তাপমান ক্রমশঃ অল্প হ 


জল--সমুদ্র । না? 
থাকে । অবশেষে মেক্সগ্লিহিত সাগবে জলের উত্তাপ এত 
কমিয়া যায় যে উহা চিরকাল বরকে আচ্ছন্ন াকে | বিনুবরেখাব 
নিকটস্থ সাগরাংশে জলের তাপনান ৯৪ ডিশ্রী পর্বান্গ দেখা 
গিয়াছে | ভারতম্হাসাগরের ঘাপমান ৮৮ ডিও হইতে ৯১ 
ভিগী পর্যন্ত উঠিয়া খাকে, লোহিডসাগরের তাপমান প্রান 
সর্বদাই ৯৪ ডিগ্রী । মানার নিসুনবুন্জ ত্যাগ করিঘ! উত্বধদিকে 
অগ্রসর হইলে মশা সাগবের তাপমান অন্গ হইলে থাকে । 
আমলের পশ্চিঘাংশলহা সগরের হাপমান। ০৯ ছিপ্রী 
অপেক্ষা অধিক হইবে না, বিষ্বরেখার নিকট আটলান্টিক 
মহাসাগরের দক্ষিাংশের ভাপমন পভ হইছে ৮৩ ডিআী পধ্যস্ত 
লক্ষিত হন, কিন্ত উহার অপেক্ষাকত উত্তদাণশের ভাপমান গড়ে 
৪৪ হইতে ৫৪ ডিগ্রী পর্যন্ত হইয়া থাকে । প্রশান্ত মহাসাগহবর 
দক্ষিণাংশের তাপ্মান গড়ে ৭০ ও উত্তাংইশের গড় ৬৭-৭ ডিআ্া। 
আবার মেরুসন্গিহিত সাগরে কোন প্রকার উঞ্চপ্রবাহ মাই 
বলিয়া উহার ভাপমান গড়ে ১৯ কা ৩০ ডিআ্রীর অধিক হইতে 
পারে না) 

স্থলভাগের ন্যায় খডু ও স্থবানভেছে সাগরজলেরও তাপ 
মান অল্প বা অধিক হইয়া থাকে বটে, কিন্ত সমুদ্রের তাপমান 
অবিকল স্থলভাগের ন্যায় নহে। জল অতিনন্দ পরিচালক. 
বায়ু ও ভূমি অপেক্ষা ইভার পরিচালকতাশক্তি অনেক অল্প, 
অর্থাৎ বাঘু ও ভূমি যেন্গপ উত্ভাপ শোষণ ও বিকিরণ করে, 
জল সেরূপ পারে না। এই কারণবশতঃ বায়ু ও স্থল যেমন 
শীন্ত উদ্ণ বা শীতল হয় কুল কদাচ সেরূপ হয় না। জল, স্থল 
ও বায়ুর ন্যায় শীত্ব উ্ণ হয় না বটে, কিন্তু একবার উষ্ণ হইলে 
আর শীঘ্র শীতল হইতে পারে না। জলের এইগুণ থাকান্ে 


১৭২ প্রাকৃতিক হুগোল । 


মন্গষাজাতির অসংখ্য উপকা হয় অস্ুদ্রর উপকূলবর্তী 
ভূভাগ দিনের বেলা সধোর উ গপে উত্প্ত হইয়া উঠে, কি? 
উহার নিকটস্থ াগরেব জল আ:গ্গাকৃত শীতল থাকে । সুতরা 
দিবসে এই শীতল বাযু স্থহাভা,গর দিকে 0েগে প্রবাহিত হ। 
এবং আধিবাসীদিগের উত্তাপজনিত কষ্ট নি গারঞরঁকরে। আ'বা 
রাত্রিকালে উপকূলভ্ঞাগ সাগর মপেক্ষা অবিবা শীতল ভ 
কিন্তু শী সনয় সাগর হইতে উত্তাপ উপকূলের দিকে সঞ্চার 
হয় এলির! অধ্বিধাসীদিগকে শীতেন জনা অধিক কষ্টভে? 
করিতে হয় নু । ফলতঃ সমদ্রের উপ্ব দিয়া মে বায়ু স্থলভাগ 
অভিমুখে প্রবংভিত হয়, উহা সমুদ্র গলেব "দা পর্ষীন গ্রহণ করিষ 
প্রবাহিত হইছে থাকে, সুতরাং সম ত'র€গা দেশলমহে ৫ 
খতুভেদ হইর! থাকে, সাগরকে তাহার একী প্রপান কার 
বলিতে হইবে৷ বিধুববৃচ্তের সন্দিকিত কুঁভাণ ভগ্নানক উষ্ণ 
এমন কি ফেনিগাল নদীর নিকটস্ক পরনে আতিথিন্তত উষ্ণত, 
"শত? ফরাসার পরাস্ত সমবে সময়ে টির উঠে, কিন্ত উহার 
নিকউব ভরী সাগব হইতে অপেক্ষা্ত পীতল বাপ এ্রখাহিত হয 
বলির তগাক় মনুষ্য বসতি কদিতে পারিহ্েে । এই গুযজ 
গীম্মকালে স্থলভাগের উপর যেরূপ উত্তাপ 'এগ্ুহুত হণ, সমুদ্র 
পৃষ্ঠে ভন্দূর হর না, আবার শীতকালেও ভূভাগে, মেরূপ 
প্রবল শীতের প্রাহুভীব হয়, সাগরপুষ্ঠে কু এ'পি সেক্প হয না। 
উপরে কর্থিত হইয়াছে যে, বিিপবৃপ্ত হইতে মেরুর 
অভিমুখে মতই অগামর হয়া যায়, তত সাগরের তাপমান 
ক্রমশঃ অল্প হইতে থাকে । কিন্ত উড» মেরুর সন্নিহিত সাগর। 
অপেক্ষা! দক্ষিণ "মরুর সন্নিহিত সাগর অনেক অধিক শীতল।' 
এইরূপ হইবার কারণ এই- বে উত্তরাংশে তুষারসমূহ ভূতাঁগের 


চি 
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পরতিবন্ধকতারশতঃ আ্ধক দূর অগ্রসর হউন্চে পারে না, সুতবা* 
চত্রতা সাগরবার ৬ পক্গীক্কত উষ্ণ গ।কে, কিন্তু পৃগিবীর 
ক্ষিণার্ধে এরূপ কোন প্রতিবন্ধক না থাকাতে তত্রতা বরফ 
[শি বছদূর প।ভ্ত বিপু হইযা লাগরজলের শৈত্যরদ্ধি করিরা 
কে। 

উপরে যাহা কিছ হইল তাহ! কেবল সাগরপৃঙ্ছের বিষয়েই 
বিন হইবে । অর্থাৎ সমুদেন বীঘা। হইতে বতদুর নিক্ন পদ্ান্ত 
ধোর উদ্ধাগ প্রবিষ্ট হইতে শারে, সেই পর্যাস্তই উপ্িখিত নিয়মে 
[পমানের ভারতমা হইয়া থাকে । পবীক্ষা্থারা শিণীত ভইং 
[ছেযঘে সাগরপুঠ হইতে ৬০০ ফুট নিন স্থান পর্যান্ত কৃষ্যের 
ভাপ প্রবেশ করিয়া থাকে, ইহার নিয়ে আর উদ্চাপ প্রবেশ 
রবিতে পারে না, ইতরাং ভলের গতি নাই; এই কাদে 
নুদ্রের উপরিভাগ অপেক্ষা গ্রভীব জলের তাপমান এক্মশঃ অন্ন 
ইতে থাকে, ফলতঃ সমুদ্রের মে অঃশ যত গভীর, তঞ্তা জলের 
তা ও সেই অনুসারে তত অল্প হইয়া থাকে । বিষুবরেথার 
মকট সাগরপৃষ্ঠস্থ জলের ভাপমান গড়ে ৮* ডিগ্রি, এবং এই 


এন হইছ্ছে মেরুরদিকে যতই অগ্রসর হওয়। ফার ততই কমিতে 


ঃমিতে অবশেষে মেরুর নিকট উহার তাপমান গড়ে ৩৭ ডিগ্রী 
ধাস্ত'হইয়া থাকে । কিস্তু গভীর জলের ভাপমান গুড়ে ৩৫ 
চগ্রী। তাপমানযন্ত্র নামাইয়া দির নিণীত হইয়াছে যে বিষুব- 


' ধার নিকটস্থ সাগরে ৭২০* ফুট নীচের ভলের তাপমান ৩৫ 


উগ্রী, এবং মেরুর দিকে অগ্রসর হইলে ৪৫০* ফুট নীচে উল্লি- 
ধত তাপমান দৃষ্ট হইয়াছে । উত্তর আটলাশ্টিকের উপরিভাগে 
৫০ৎ হইতে ৬০০০ ফুট নিম্ন প্রদেশ পর্য্যস্ত তাপমাঁন গড়ে ৪০ 
্্রী,উহীর নীচে ১৮০০০ ফুট পর্য্যন্ত তাপমান গড়ে ৩৪ ডিগ্রী । 
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কিন্তু আটলান্টিকের দক্ষিণাংশে দ্রলের উপরিভাগ হইসে ৬০০ 
ফুট নীচেই তাপনানযন্ত্র ৩২ ডিগ্রী পধ্যস্ক পড়িয়া যায় । গশাস্ত ও 
ভারত মহাসাগরের গভীর জল গড়ে ৩৫ দিগ্রী উঞ্, কিন্ত আরগু 
নীচের জল বরফের ন্যায় শীতল) উরে য.হ! কথিত হুইল 
তথ্ধারা এই ফল স্থির হইতেছে, সমুদ্র পৃষ্ঠদেশ উহার অন্যান্ 
সকল অংশ অপেক্ষা! উঞ্চ এন্‌ং ভরা হইতে যে অংশ যত গভীর 
তত্রত্য জল তদনুসারে ক্রমশ" অধিক শীতল হইতে থাকে । শ্রীন্ম- 
মণ্ডল ও উভয় সমগুলে অভাস্তরেই এই নিয়মের প্রকুতক্ধপ 
উপযোগিতা দুষ্ট হয়, কিন হিমমগুলে ইহার সম্পূর্ণ বিপধ্যয় 
হুয়া থাকে। তত্রত্য সাগরজলের উপরিভাগ অপেক্গ। নিয্নভাগ 
অধিক উষ্ণ এবং গভীরত| অনুসারে সেই উষ্ণতার ক্রমিক বৃদ্ধি 
দেখিতে পাওয়া যায় । ইহার কারণ এই যে স্ুমেরু ও কুমেরু- 
সাগরে শীতের সর্বাপেক্ষা প্রাহুভাব বলিয়া বৎসরের মধ্যে 
অধিকাংশ সমঘ ভত্রত্য ভূভাগের কিয়দংশ বদফে আচ্ছন্ন থাকে । 
করাঃ সাগরের উপরিভাগেও বরফরাশি সঞ্চিত হয়। বরফ 
হও, অপেশ্বণ লু এই জন্য উহা! জলের উপর; ভামিতে থাকে 
এবং বরফরাশির মধ্য দিবা শীত প্রবেশ করিতে পারে না, অত 
এখ কিষৎপরিমাণে বরফ জমিলেই নিয়স্থ জল উপরিভাগ 
আণ্ক্ষা তরল ও উষ্ণ থাকে । 

মেরুব সন্গিহিত ভূভাগের ঠাপমান অতাস্ত অন বলিয়! 
তত্রতঃ পর্বতাদি নিয়তই বরফে আচ্ছন্ন থাকে । এ বরফরাশি 
গাঁধ সব্দাই নানাকারণে স্বানচ্যুত ছষ্টয়া নিকটবন্তী সাগরে 
পতিত হয় এবং পর্ধতাকারে ভাদিতে ভাসিততে বহুদূর পর্যপ্ত 
উপস্থিত হয়। এ পর্ধত্ভাকার বরফরাশির সহিদ কখন কখন 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখও মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যাক়। এ 
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রকল পর্বতাকার বরফে যতট্রকু অংশ জলের উপর জাগিয়া 
ধাকে, তাহার তিন চাত্রি গুণ প্রায় জলের ভিতরে নিমপ্ব থাকে। 

মেরুদ্বম্ের সন্নিহিত প্রন্থেশ অতিক্রমপূর্ধক বদর ভাসিয়া আসিলে 
এ কল স্তপ স্ধ্য ও সাগরজলেন উত্তাপে ক্রমশঃ গলিয়া যায়। 
এ সকল প্রকাণ্ড ববকস্ত,পেব আথাত লাগিলে বড় বড় জাহাজ 
ও চূর্ণ হইয়া! সাগরতলে নিমগ্ন হইয়া থাকে । এততিন্ন মেরুসরি- 
চিত পাগরের জল ও শীতকালে বহুদূর পথান্ত জমিয়া ববফ হইয়া 
ধান। এইরূপে কখন কথন সাগরের জল মেরু হইচত বন্দু 
পর্য্যন্ত ববফে আচ্ছাদিত হইয়া স্ভলভাগের ন্যায় কঠিন হইয়া 
৯ঠে, এবং উহার উপর দিয়া অনায়াসে পদরজে যাতাযাত করা 
যাষ। গ্রীষ্মকালে এই সকল বহুদুরব্যা্ট বলফ আবার গলিয়া 
জল হইয়া যায়। সমুদ্রের জল জমিযা বরক হইলে উহাতে আর 
লবণ থাকে না, জলের লবণাংশ বরফরাশি হঈতে পুথকৃরুত হইয়া 
নিয়স্থ জলের সহিত নিশ্রিত হয়। স্থৃতরাং উক্তরূণ বরফের জল 
হুছন্দে পান করিতে পারা যায়। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ | 
সমুদ্র-জলের গতি ও প্রবাহ। 


সমুদ্রের জল সর্বদাই চঞ্চল। ইহা কখনই স্থির থাকিতে 
পারে না। যখন বিশ্বসংসারের চতু্দিক বায়ুর অভাবে নিস্তব্ধ 
“থাকে, বৃক্ষপত্রসমূহ নিষম্প বলিয়া প্রতীয়মান হয়) এবং আকা- 
রে “ শের মেঘরাজি চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল থাকে, তখনও "সমুদ্রের 
জল ক্ুত্ বা বৃহৎ তরঙ্গ অথবা উচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইতে 
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থাকে। সমুদ্রেব উপকূলে বাস কৰিংলে অনুক্ষণ সমুদ্রজলের 
ঘোরতর কঞ্পোল আমাদের কণণো১র ভ্য়। বাহার কখন 
পুকযোন্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শন কনিতে গিয়াছেন, তাহারা অব- 
শ্যই কথন না কখন এই জ্লকোলাংল শুনিয়া থাকিবেন । যখন 
বায়ুর তাদৃশ বেগ থাকে না, উত্তা হন্দ ম্ প্রাবাহিত হইতে 
থাকে, তথন লাগবধারি মন্দ পঞ্চদনে অগ্রসর হইতে থাকে, 
ভাথবা উহার পৃষ্ঠদেশে অতি ক্ষুদ্ধ গ্র তরঙ্গ একটার পর আর 
একটী উখিত'হইয়া দর্শকের নয়নপ্রী-ভসম্পান্ন করে। কিন্তু 
ঘখকালে প্রবল বটিক বা বাতাবর্ভ গাবাহিত ভয়, সেই সময় 
সাগরপৃষ্ঠে ভীষণ তরঙযাল! পর্বতাকারে উদ্ধিত হইয়া স্থাষ্টলোপ 
করিতে উদ্ৃত হক । আমাদের দেশে সন ১২৭১ স।লের আশ্বিন 
মাসে যখন ভরানক খড় প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই সময় বজ 
সাগর হইতে একটামাত্র প্রকাণ্ড তরঙ্গ হুগলী নদীর মুখ দিয়া 
প্রবেশ, করিয়াছিল, তাহাতেই ২৪ পরগণা প্রভৃতির অধিকাংশ 
একবারে তালগাছসমান জলে প্লাবিত হইয়া! যায়। .. 
অনান্য যাবতীয় ঘটনার ন্যার সমুদ্রজলের গতি ও 
গুলাহ ৪ নিদিষ্ট নিয়মে সম্পাদিত হইয়া থাকে | বিশ্ব ংপাদে? 
কল পল৫থস্, সকল ঘটনাই, নিয়মের অধীন । একটা ন্িপ্িৎ 
বর ঘটনা, একটী সামান্য পরমাণও নিয়মবহিদভূতি নহে। 
কোন স্থবিস্তীর্ণ সমুন্্ের তারে দণ্ডারমান হুইয়! প্রত্যহ বিশেষ 
মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করিলে আমরা সর্বশুদ 
উহ্থার তিন প্রকার গতি দেখিতে পাই। প্রথমতঃ আমর) 
দেখিতে পাই সমুদ্রের জল পম্পর্ণরূপে বায়ুর বশবর্ভী । যখন 
বায়ু থাকে না, তখন সাগরপুষ্ঠ মস্থণ ও নিস্তব্ধ থাকে, কিন্ত 
বাস প্রবাহিত হইতে আগগ্ত হইলেই জল চঞ্চ হইয়া উঠে 
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4. ং বাধৃব ভল্প বা আধ বেগ অনুসারে সাগরপৃষ্ঠেও ক্ষুদ্র বা 
হ২হ তরঙ্গ উত্িত হইন্তে থাকে । কখন কখন আমরা দেখিতে 
পাই যে আমাদের নিকটস্থ সমুদ্রে বায়ুর সর্ধার নাই, অথচ প্রবন 
রঙ্গ উথিত হইতেছে, এন্ধপ স্থলে সহজেই অস্থমান করা যায় 
দ হদিও আমাদের নিকটস্ত সমুদ্রের উপরিভাগে বায়ুর সঞ্চার 
- +' তথাপি সমুদ্রের কোন দুরবন্তী অংশে প্রবল তরঙ্গ প্রবা- 
7 £ হইদাছে, এবং উহারই বেগ সঞ্চারিত হইয়া আমাদের 
বন্থ সাগরেও তরঙ্গ উৎপাদন করিতেছে । ইহাকেই সমুদ্রের 
বীন এব ধ। তরঙ্গ কছে। দ্বিতীয়তঃ সমদ্রের উরে প্রভাহ 
নিরদে দথ্ায়মান হই অন্তসন্দ।ন কৰিলে আমর; দেখিতে 
ইযে সধুদফ লর সঙ্গে নানাপ্রকার ফল পুষ্প পত্রাদি ভাসিরা 
দিতেছে, 1 5ফিৎ অনুদান করিলে অনায়াসেই বুঝা যায় ঘে 
নকল ফলগ্*পাদি আমাদের দেশের উৎপন্ধ দ্রব্য নহেকোন দূর 
₹৬ইভে ভাপিরা সামাদের উপকূলে উপস্থিত হইয়াছে । আয়- 
আকিকা গুণ্ভতি দেশের পশ্চিম উপকূলে প্রায়ই আমেরি- 
দ উৎপন্ন ফলপুষ্পাদি ভালিয়া আমিরা থাকে । আবার বোত- 
«মুগ কাক দিয়া উত্তরকপ বন্ধ করিয়া উজার উপর অঙ্ষব 
খয। সগ্রের এক পার হইতে ভাসাইয়া দিলে কালক্রমে উহা 
।র গানে উপনীত ইয়া থাকে । এই সকল ব্যাপার কখনই 
ক্ছাসস্থৃত হইতে পাব না, ইহা! বায়ুর কাধ্যও নহে, কারণ 
₹ ফলপুষ্পাদি এনদরে ভামিতে দেখা যায়, যে বাযুব গতিতে 
* [নই ওরূপ হইতে পারে না, কোন স্থানে বায়ু প্রবাহিত হইলে 
২. 1র চতুষ্পার্থেই দ্রব্যাদি ভাসিয়। যাইতে পারে, ফলতঃ প্রবল 
(্রও গতি কোন ক্রমেই ২৩ »*ত ক্রোশের অধিক হইতে 
“রি না। কিন্তু উল্লিখিত, পদার্থসমুহ কতদূর পধ্যন্ত ভাসিয়! 
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আইসে তাহা সহজে স্থির কর! যায় না। আবার বায়ুর বিপরীত 
, দিকেও কখন কখন ফলপত্রাদি ভাসিয়া আমিতে থাকে। ইহা- 
, দ্বার! স্পষ্টই প্রন্তিপন্ন হইতেছে যে সাগরজলের মধ্যে স্বাভাবিক 
স্রোত প্রবাহিত আছে, তই সকল শত নিরস্তর উহাদের নিধি 
স্পথে প্রবাহিত হইতেছে, বাযুদ্ধারা উহাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি 
হয় না। এইরূপ আস্তরিক শ্োতেই একদেশীয় দ্রব্যাদি বহুদূর 
পর্যন্ত ভাসিয়া গিয়! দেশাস্তরে উপনীত হয়। . ইহাকেই সমুদ্রের 
স্বাভাবিক গতি বা স্রোত কহে।, তৃতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাই 
সমুদ্রের জল গুতিদিন ছুইবার নিপ্দিষ্ট সময়ে স্কীতি হইয়া উঠে, 
এবং অনেকক্ষণ প্রর্ূপ অবস্থায় থাকিয়া আবার নামিয়া পড়ে। 
যেখানকার উপকূল জল হইতে একবারে মোজা হইযা উঠিয়াছে, 
, তথায় ক্রমশঃ ভল উদ্ধে উঠিতে থাকে, কিন্ত যেখানকার উপকূল 
_ জমি অথবা সমভূমির ন্যায় চড়া তথার জল ক্রমশঃ অগ্রসব 
হস্টুয়া বহুদূর পধ্যস্ত চড়া ঢাকিয়া ফেলে । 'আবার জলসংক্ষোভ 
কমিবার সময় ঠিক বিপরীত ঘটনা হইতে থাকে, অর্থাৎ 
পুর্বোক্তপ্রকার উপকূলে ভ্রমশঃ জল নামিয়া পড়ে, আর 
শেযোক্তপ্রকার উপকূলে ক্রমশঃ জল পশ্চাতে কমিয়া যায় 
এবং চড়া জাগিরা উঠে । জল" অগ্রসর হইবার সময় দেগা 
যায় প্রত্যেক 'অগ্রগামী ঢেউ তাহার গশ্চাদ্স্ী টেউ অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়, এইরূপৈ ক্রমশঃ সমুদয় সাগরবারি অগ্রসর 
হইয়া নিকটবর্তী স্লভাগকে আক্রমপপূর্বক নিমগ্ন করে। 
সাগরজল কমিবাঁর সময় ঢেউগুলি ক্রমশঃ অল্পে অল্পে পশ্চাৎ 
হয়ঃ অর্থাৎ পূর্বে যতদুর অগ্রসর হইতেছিল এক্ষণে তদপেক্ষা কন 
অগ্রর হইতে থাকে, এবং এইরূপে ক্রমশঃ সমগ্র সাগর পশ্চাৎ 
হইয়া যায় ও আরার পূর্বলিমগ্ন ভূভাগ জাগিরা উঠিতে থাকে । 


জল--সমুদ্র ১৭৯ 


ই প্রাত্যহিক জলোচ্ছ?স বায়ু না থাকিলেও যে সময়ে সংঘটিত 
য়, প্রবল বায়ু প্রবাহিত, বিপরীতদ্দিকে প্রবাহিত, হইলেও ঠিক 
নই সমরেই হইয়া থাঁকে। বায়ুদ্বারাঁ উহার কিছুমাত্র বাধা 
ঘন! ও উহার নিয়মিত'সময়ের কখন তিলমাত্রও ইতরবিশেষ 
য়না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে এই প্রাত্যহিক 
লক্ষোভ বায়ুদ্বারা সংঘটিত হয়না, ইহার অবশ্য অন্য কোন 
রি কারণ আছে । এই লক্ষোভকে বেলা বা জোয়ার ভাটা 
হে। সমুদ্রে জোদ্ারর। হইলে তরী জল নদীর মুখ দিয়] 
'ধেশপূর্বক নদীতেও জোয়ার উত্পাদন করিদ্, খাকে ইহ 
[াধ হয় সকলেই প্রতাক্ষ করিঘাছেন। এক্ষণে স্পষ্টই বুন 
ইচ্ছেছে থে সমুদ্রের সর্ধসমেত তিন প্রকার গৃতি আছে,বায়বীর 
উ,ম্বাভাবিকগতি,ও বেলা বা জোয়ার ভাটা । এই তিন প্রকার 
তরই নির্দিষ্ট নিয়ম আছে ও উহাদের কারণও ভিন্ন ভিন্ন। 
সনে এই গতিবুয়ের বিশেষ বিবরণ লেখা যাইতেছে । 
সমুদ্রের বায়বীয় গতি কা তরঙ্গ । 
ফাবতীয় তরল পদ্দাথের একটা বিশেষ গুণ এই যে উহা 
পরিভাগ সর্ধত্রই সমোচ্চভাবে অবস্থিত থাকে, কোন কাবণ- 
₹তঃ উহার কোন অংশ নিম্ন হইলেই তৎক্ষণাৎ উহ,র চারি- 
স্ব হইতে পদার্থ অগ্রসর হইয়া সমগ্র পদার্থের স্বাভাবিক 
মোচ্চতা রক্ষা করিয়া থাকে। বায়ু দ্বারা সমুদ্রজলের কোন 
াংল উৎক্ষিপ্ত বা+ কোন পার্থ নিক্ষিপ্ত হইলে উকু নিয়মে 
হার পশ্চাতের জল তৎক্ষণাৎ তাহার স্থান পুরণ করিবার 
মিস্ত অগ্রসর হয়। ইহাতেই তরঙ্গ সংঘটত হইয়া! থাকে। 
কগানি থালা বা অন্য কোন পদার্থের উপর জল রাখিত্থা উদ্ধার 
।কপার্থে ফুৎকার দিলে প্র জল অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গের আকারে 
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অপর পার্থের দিকে অগ্রসর ক্কম্ন, ইহা! ইচ্ছা করিলেই প্রত্যক্ষ 
করা বায়। অবিকল এই প্রকারেই সমুস্রপৃষ্টেও তরঙ্গের 
উৎপত্তি। জাহাজের মাল অথবা অন্য কোন উচ্চস্থান 
হইতে নিরীক্ষণ করিলে অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায়, 
তরঙ্গগুলি পরস্পর পশ্চাদ্বভ্া সমান্তর র্েখাতে সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ 
দিয়া অগ্রসর হইতেছে । তরঙ্গ উখ্িত হইবার সময় সমুত্রজলের 
উপরিভাগ মাত্র আঞ্চোলিত হয়, অতিশয় প্রবল ঝটিকার 
সময়েও জলের উপরিভাগ হইতে ৬* হাতের নিয়ে উত্ত আন্দো- 
লনের চিহ্ও লক্ষিত হয় না। ধান্যাদি শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের উপর 
বেগে বাযু প্রবাহিত হইলে গাছুলির উপরিভাগমাত্র বাঁযুর 
সহিত অগ্রসর হইয়া তরঙ্ষের আকার ধারণ করে, কিন্তু উহার 
নিয়ভাগ অবিচলিত থাকে । সমুদ্রের উপর বায়ু প্রবাহিত 
হইলে এই প্রকারেই তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ জলের 
উপরিভাগ কিয়দুর নিয় পর্যন্ত আন্দোলিত হইয়া থাকে, উহার 
নির্ে আর বাযুবেগ গ্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং উহ! 
শস্যক্ষেত্রের মুলদেশের ন্যার অবিচলিত থাকে। 

সমুদ্রের কোন অংশ বায়ুদ্বারা আলোড়িত হইলে তরঙ্গের 
উৎপত্তি হয়, বায়ূপ্রবাহ নিৰৃত্ধ হলে আবার উহা শাস্তি 
ধারণ করে। কিন্তু শ্বুবল তুফানের পর জব স্থিরহুইতে অনেক 
সময় লাগিয়া থাকে । এ সময়ের মধ্যে জলের আন্দোলন ক্রমশঃ 
চতুর্দিকে বুদুরপর্যস্ত সধশালিত হয়, এবং যেখানে আদৌ বায়ু 
প্রবাহিত হুয্ নাই তথায়ও তরঙ্গ উখিত হইতে থাকে । গঙ্গা 
বা অন্য নদীর মধ্যস্থল দিয় স্টীমার চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই 
আমর! দেখিতে পাই, থে বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গ আসিয়! নদীর কুলে 
আঘাত করিয্লাছে, তরজগুলি যত স্থলের দিকে অগ্রসর হয়,ততই 
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চাদের সাকার ও বেগম্ুদ্ধি হইতে থাকে, এবং পরিশেষে ও 
কূল হরক্স অতিবেশে তেল উপর আঘান্ত করে, এবং তটেৰ 
[তিথাতে চূর্ণ ভঙ্গ মান । কলেব জাহাজ যেখান দিবা গিয়াছে, 
5৫1 হইতে বছদূর পর্যান্ত জলের শান্দোলন সঞ্চারিত হয়, এবং 
বুনকক্ষণ পর্যান্ত আন্দোলিত গাকিয়া ক্নশং সমগ্র নদী 
সাবার শান্তভাৰ ধারণ করিষা থাকে । নদীর 'উপর দিয়] 
গাজ যাইলে যেরূপ ব্যাপার হয়, সম্াদ্রের উপর দিরা প্রবল বাধু 
প্রবাহিত হইলেও অবিকল ভাহাই ঘটিয়া থাকে, উভয়ে মধ্যে 
এই মাত্র প্রভেদ যে সমুদের রঙ্গগুলি নদীর অপেক্গা অনেক 
লৃুচং হৃইয়া থণকে 1 যেখানে সমদেন জল অতিশয় গভীর তথা 
কার নহঙ্গ ভাদৃশ ভয়ানক হবলা, তথায় প্রবল তরঙ্গের সময়েও 
ভলবাঁশি উচ্চ ও নীচ হইয়া গড়াতে গড়াইতে অগ্রসর হইতে 
থাকে, ঝড়ের সময় জাহাজ ই গড়নের উপর দিয়ণ চলিয়া 
যায়, সুতরাং একবার গড়েনের সহিত নীচে নামিয়] পড়ে এবং 
অনা স্তান হইন্ে প্রার অদৃশ্য হইয়া যায়, আবার গড়েনের 
সহিহ উর্ধে উঠে এবং পুনর্বার দুর্টিপথে পন্দিত হয়। এইবপ 
গড়েন তবঙ্গে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, ঈহা নদীব উপর 
সর্বদাই প্রতাক্ষ হইয়া থাকে । কিন্ত ই সকল পকাগু গড়েন 
তে যতই 'উর্গকল অথব! চড়ার দ্রিকে অগ্রসর হইতে গাঁকে, 
ততই প্রবল ও বৃহদাকার হইয়া বৃহদাকার জলীয় গ্রাচীরেৰ 
ন্যায় দৌড়িতে থাকে, এবং অবশেষে প্রবলবেগে তটের উপব 
'আঘাত করিয়া তটকে চুর্ণী্কৃত করে এবং তটের প্রতিঘাতে 
আপনারাও চূর্ণ হয়া যার 1” অগ্রসর হইবার সময় এই সকল 
তরঙ্গের উপরিভাগ্ন যেরূপ থেগে ধাবিত হয়, নিম্নভাগে তলের 
,ঘর্ষণবশতঃ তাদৃশ বেগ থাকে না, সুতরাং উপরিভাগগ্ডলি 
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রঙ্গের অবয়ব ছাড়াইয়! অগ্রনর হয় এুবং ঘোরতর শব্দ করিয়! 
তাঙ্গিয়। ধায়, ভাঙ্গিবার লময়ু বায়ুসংযোগে রাশি রাশি ফেন 
উদ্িত হইতে থাকে। ইহাকেই ঢেউ ভাঙ্গা কহে,ঢেউ ভাঙ্গিবার 
সময় উহার উপর জাহাজ গরভৃতি পড়িলে একেবারে চূর্ণ হইয়। 
ঘার। নদীর উপর ক্ষুক্তাকারে এইরূপ ব্যাপার প্রায়ই ঘটয়া 
থাকে, এবং কত্তশত দুর্ভাগ্য নৌকা আরোহিসমেত নিম 
ইয়া যায়। সুম্দররম উড়িষ্যা! মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানের উপকুন 
ত্বতিশম্ব উচ্চ ও অনেক স্থলে প্রস্তরমর়, সুতরাং এইরূপ তরজ 
তথায় প্রৰলবেগে আবাত করিয়া থাকে, এই জন্য মান্দা 
প্রন্ভৃতি উপকূল দিয়! জাহাজ ষাতায়াত করা অসম্ভব । তথায় 
একপ্রকার তক্তা ও বেতের নিম্মিত নৌক1 ভিন্ন আর কিছুই 
অগ্রস্ হইতে পারে না। উল্লিখিত কারণে করমণ্ডল উপ- 
কুলের কুত্রাপি ভাল বন্দর দুষ্ট হয় না। 
ঝযুর বেগ অনুস্যরে ছরঙ্গনৰল ক্ষুত্্ 7 বৃহৎ হইয়া থাকে। 

অন্দ মন্দ বাযুসঞ্চারের সময় সমুদ্রপৃষ্ঠ অর্প অল্প আন্দোলিত 
হর, এবং ৰাস্থুর বেগবৃদ্ধি হইলে ক্রমশঃ ভীমণ উত্ভুঙ্গ তরঙ্গের 
উৎপন্তি হয়। বদি বায়ু জলপৃষ্ঠের সহিত সমাস্তরভাবে প্রবাহিত 
হয়, তাহ! হইলে জল অল্পপরিষাণে ব্অধন্দোলিত হয়, কিন্তু ঈল- 
পষ্ঠ বাসপ্রবাহদ্বার! তিধ্যগ্তাবে আহত হইলে জল প্রচণ্ডবেগে 
ক্মালোড়িত হইয়া প্রবল তরঙ্গ উখ্বাপন করে। ফলতঃ বাছু- 
প্রবাহ ও সমুদ্রের জলদীমা এই উন্ভম্বের মধ্যবর্জী কোগ যে 
পরিমাণে আয়ত হয়, তয়ঙের উচ্চতাও সেই পরিমাণে অন বা 
ধিক হইয়া থাকে । উদ্মাশা অন্তরীপের সমীপে তরজ ঘেরূপ 
উচ্চ হইয়া থাকে, পৃথিবীর অন্য [কোন স্থানেই সেবপ হন্ব নন, 
তথায় উত্তর পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হুইলে কখন কখন ৪1৪৫ ফুট 
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উচ্চ তরঙ্গ উখিত হইয়। থীকে, এই কারণে পূর্ষেবে এই 
অন্তরীপের নাম ঝটিকা অস্তরীপ ছিল। হরন্‌ অস্তপীপে ৩২ ফুট 
উচ্চ তরঙ্গ দেখা যায় আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তরাংশে 
তরঙ্গসমূহ ২৪ হইতে ২৫ ফুট পথ্যন্ত উন্নত হয়, এবং ইংলিস- 
চ্যানেল প্রভৃতি উপসাগরের তরঙ্গসমূহ ৮1১০ ফুটের অধিক 
উচ্চ হয় না । ভারত মহাসাগবের অন্যান্য অংশে ও বঙ্গসাগরেও 
প্রবল তরঙ্গ লক্ষিত হয়। আবার মেরুসরিহিত সাগরে সর্বদীই 
বরফরাশি ভাসিতে থাকে ঘণিয়া প্রায় কখনই প্রবল তরঙ্গ উখিত 
হয় না। বিস্কে উপনাগরের উপর আটলান্টিক মহাসাগরের প্রবল 
তরঙ্গেব আঘাতে ও প্রতিঘাতে সর্বদাই ভয়ানক তুফান হয়। 

তরঙ্গসমূহ অতিশয় প্রবল বেগে উপকূলস্থ তটে আঘাত 
করিয়া খাকে। ২০ ফুট উচ্চ তরঙ্গ প্রতি বর্গ ইঞ্চি পরিমিত 
স্থানের উপর প্রীয় ২৮ মণ ভাবের সহিত পতিত হয়। তরঙ্গের 
গতিবেগ ও নিতান্ত অল্প নহে, ১০০ ফুট প্রশস্ত তরঙ্গ ১০০ 
ফুট গভীর জলের উপর দিয় প্রতি ঘণ্টায় ১৫ মাইল পথ 
অতিক্রম করে। এই পরিমাণ অপেক্ষা তরঙ্গের পবিমাণ ও 
জলের গভীরতা! ১০ গুণ বাড়িলে উহার বেগ ঘণ্টায় ৪৮ মাইল 
পর্যান্ত হইয়া থাকে, উভয় পরিমাণ ১০০ গুণ বাড়িলে তরঙ্গের 
গতি প্রতি ঘণ্টায় ১৫৪ মাইল পর্যযস্ত হয়, ফলতঃ উহার গতি 
সচরাচর ঘণ্টায় ৮১০ ক্রোশের অধিক নহে। কিন্তু প্রবল ঝটিকা 
প্রবাহিত হইবে, বোধ হয়, উহার গতি আরও বাড়িয়া উঠিতে 
পারে। এইরূপ প্রবল তরঙ্গের আঘাতে স্বলভাগ ভগ্ন হইয়া 
যায়, এবং সমুদ্রের প্রসরবৃদ্ধি হইতে থাকে, আবার উহার সহিত 
মৃত্তিকা পদ্ব প্রস্তর প্রভৃতি ভাসিয়া আসাতে ভৃভাগের বৃদ্ধিও 
সম্পাদিত হয়। 
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সম্গদ্রজলের তত 1--বানু ইস্ততঃ সঞ্চাল্তি হই 
ক্ষের উৎপত্তি হয় এবং বায়ুর সাব নিবুণ্জ হইলে তঃ 
অগ্রাহ জলে বিলীন হইয়া যার । তরহ্রের ন্যানস আত 
দ্বারা উৎপন্ন হইয়া ধাকে। বর পলিচ্ছেদে বণিত 
যেকুষ্যের উত্তাপবশতঃ কোন স্তানেব বাধ্রাশি উৎ্ৎ 
উঠিলে উহা প"মশহ উদ্ধে উঠিতে থাকে, এবং উহ। 
অধিকার করিপ্!র জন্য চতুর্দিক ভইতে অন্যান্য বায়ুর 
অভিমুখে অগ্রদব হ্ইয়) থাকে । এই প্রকারে বা 
মৌসুম প্রভৃতির সংঘটন হয় 1 এক্ষণে বুঝিতে হইবে € 
ভ্রের বে অংশের উপৰ দিয়া উরিখিত বায়ুপ্রবাহ প্রবাহ 
তথায় বাব বেগবশতঃ সমুদ্রের জল ও বায়ুর সহিত 
গন্তব্য পথে প্রবাহিত হইঝা থাকে । এই প্রকারে ৫ 
উৎপত্তি হয় । আোত তিন প্রকার$ নিত্য, অনিত্য ও সাম 
জল্লের তাপমান ও গুকছ্ছের পরিবর্তবশ-তঃ নিত্য ক্লোত 1 
হ্ঘ। সাময়িক আ্োতও উত্ত কারণেই উৎপন্ন হয় বটে, 
উত। বৎসরের মধ্যে নিপ্দিষ্ট সময়ে প্রবাহিত হইসা ২ 
ভাব্ত মহাসাগরেই সাময়িক ক্নোতের অধিকতর প্রা 
(দখা যায়। অনিত্য শ্রোত জোর্ারের গতির প্রকার, 
ভাগ ও সাগরতলের আকরুত্বি, এবং মেরব বরফস্ত পের £ 
প্রচ্ন্ি কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই সকল ক 
নিতন্তি অথবা পর্িবর্ত হইলে আবার এই প্রকার স্তরে 
পরিবর্ত অথবা নিবুত্তি হঈতে দেখা ধায় । | 

সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শোত প্রবা 
হয়া থাকে । এই সকল ভ্রোভ প্রান্নই ৫** ছুট জলের ন 
প্রবাহিত হয় না, সুতরাং ৫০* ফুটের নীচের জল আচ 
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গতিদ্বারা চালিত হয় না। সমুদ্রের কোন্‌ অংশে কিরূপ স্রো 
প্রবাহিত হয, নিয়ে তত্সমুদয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে | 
সনুদ্রের মে অংশে বাণিজাবাধু প্রবাহিত ভয়, ভত্রতা ডলের 
উপরিভাগ উহার বেগে চঞ্চল হইয়া উঠে, এবং বাণিজ্য- 
বাঘ প্রবাহের সহিত পৃথিবীর দক্ষিণ ও উত্তরা্ধ উভয় দিক' হই- 
তেই বিষ্বরেখার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, কিন্তু পৃথিবীব 
পুর্বাভিনুখে নিরত গতিবশতঃ বাত্প্রবাছেব ন্যায় জল্গপ্রবাহের 
ও গভিপথের প্রিবর্ড হর, দ্র্থাৎ উদ্ভপ দিকের জলপ্রবাহ 
ঠিক নক্ষিণমুখে না আপিয়! উন্টরপুর্ণ দিক হইনে দক্ষিণ 
পশ্চিম অভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে, এবং দক্ষিণ দিকের প্রবাহ 
ও উক্ত কারণে ঠিক উত্তরমুখে না যাইলা দক্ষিণপুব হউভে 
উত্তরপশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হয় । বিষুববেখার নিকট উপ- 
স্থিত হইয়া এই ছুই স্বতন্ত্র প্রবাহ পরম্পর খিলিত হইয়া! বার, 
এবং সঙ্গমস্থল হইতে একাকার বৃভত্ ম্পোতোরূপে পশ্চিমাভি- 
মুখে অর্থাৎ পুথিবার গ্রত্ভির বিপরীতদিকে নিয় তই অগ্রসর 
হইতে থাকে । এই প্রকারে এই ঘুক্ত প্রবাহ ক্রমশঃ আট 
লাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগৰ অভিক্রমপূর্বক পৃথিবীর অপর 
পার্থে উপনীত হয়। ইহাকেই বিধুবস্রোত কহে। আটলান্টিক 
মহাসাগরের উপর বিষুবস্রোতের গভীরতা প্রায় ৩০” মাইল 
_ও"বেগ সমন্ত দিনে ১৮ মাইল মাত্র । যদি এই স্ুমহৎ আোতের 
অভিমুখে কোন মহাদেশ ত্বীপ প্রভৃতি স্থলভাগ না থাকিত, 
অর্থাৎ বদি কোন প্রকারে উহার গতিপ্রতিরোধ না হইত, তাহা 
হইলে উহা অপ্রতিহততাবে পৃথিবীর ,এক পার্শ্ব হইতে অপর 
পার্খে উপনীত ভইতে পারিত। কিন্তু উহার পথে ভূভাগের ' 
বাধা থাকাতে কার্ধ্য৩ঃ ওয়প হইতে পায় না। এই জন্য 


১৮৩ পীকৃতিক ভগোল ? 


বিবুবক্োভ 'সটলাণ্টিক মহাসাগন 'অতিক্রমপুর্বক 'টিত্ত 
দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গমস্থলে উপনীভ হয়, এবং তথায় তং 
রি প্রভিধাতে উঠ: ছুই ভাচুগ বিভক্ত হইয়া বায, 
উভয়ের মধ্যে ক্ষু্রতর শ্োতটী দর্গিএবাভী হইয়া ত্রাজিল উ 
লের নিশ্নদিরা লাপ্লাটা নদার টা পর্দা উপস্থিত হয় । ইহা 
ব্রাজিলীয় শ্রোত কহে । লাপলাটা হইতে ইহা জবার পূর্ববাতি 
ধাবনান হইফ। এ মভিক্রমপূপক উত্তরাভিঃ 
আফিকার পশ্চিম উপকূল দিয়া প্রবণহিত হ্ইয়া পুন 
পশ্চিমাভিমুখ মহাক্োতের সহিঠ মিলিভ হয়। আর বৃভ 
ক্রোতটা দক্ষিণ আমেরিকার উদ্তর উপকুল দিয়া ক্রমশঃ কা 
সাগর ও মেক্সিকো উপসাগরে উপনীত হয়, এবং (কা? 
প্রালী দিরা প্রবলবেগে বহির্গত হইয়া ইউনাই:টড 
পার্খ্ দিয়া উত্তুরাভিুখে প্রবাহিত হইতে থাকে । হাত 
সাগরীর আ্রোত নাদে প্রসিদ্ধ । ইউনাভটেড টেক 
শার্খে একটী ক্ষুদ্রাকার শীতল প্রবাহ উত্তর মেদ্র দি 
হইত প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণমুখে আসিতে থাকে । এ 
শীতল প্রবাহের পার্শ্ব দিয়া উপলাগরীর প্রবাভ উত্তুবা উদ 
ধাবিত হয়। এই স্থানে উত্ার জর অতিশয় উ%, এম 
কি অনেক স্থলে উহাব তাপমান ৮* ডিত্রী তাপেক্ষা 
অপিক হইবে। উহার বেগও ভয়ানক, এই স্কানে উঠ! 
প্রতিদিন ৭০ হইতে ১২৯ মাইল পর্যান্ত স্থান অতিক্র 
করিয়া থাকে । উপসাগর"র প্রবাহ এইরূপে কিছুদূর উত্তরা 
মুখে অগ্তনর হইরা ক্রমশঃ প্রশস্ত গু অপেক্ষাকৃত শীতল হইদে 
থাকে, এবং পরিশেষে উত্তর পুর্বাভিযুখে প্রবাহিত হয় । এ 
মুখে প্রবাহিত হইবার সমর আবার ইসা! ছইভাগে বিভক্ত হইঃ 


হাট প্ টু: 
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যায়। এক ভাগ জরমাগহ উত্তর পূর্বামুখে প্রবাভিত হইয়া 
বিটিস দ্বীপ ও নরওয়ের উপকূলে উপস্থিত ভখ, এবং অপর 
ভাগ দক্ষিণাপিন্খে গবাহিত ভইরা আজোরপুঙ্জের নিকট 
দিব প্রনর্বার বাণিজাবাধূর পথে পতিত ভয়, এবং আবার 
প্চিমাভিমৃখ প্রধান মোভের সহিত মিলি তইয়া আটলান্টিক 
অনিফম করিরা থাকে । উপনাগরীয় জোনের পার্গ বভদর- 
শিদ্ত ত সাগরের কিষদংশে কোন প্রক্কার আোতই চু হয় না, 
স্ব” স্তিব জন বলিয়া উহার উপর সাদিক তৃণগুলাদি জন্গিয়া 
বাত । এই সাগবাংশকে সার্দাসা সাগর কহে। প্রশান্ত 
মভণ্নাগরের মধো প্রায় কত্রাপি ব্রহনাকার দ্বীপ নাই, এই জন্য 
পিধুবতপূভ ভথায় অবাধে সঞ্চালিত হইয়া থাকে আমেরি- 
বিকার পশ্চিম উপকূল হইতে নির্গ ঠ ভ্ইয়া উহা! পশ্চিমাভিমুখে 
ক্মশ৫ অগ্রসর হইতে হইতে সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগর অতিত্রম- 
শ্ুদ্বধ্ক আসিরাখণগ্ডের পশ্চিম উপকুঁলে উপনীত হয়, এবং 
মাগনন্বীপশ্রেণীর প্রতিঘাতে ছইভাগে বিভক্ত হইয়া ফায়। 
এক ভাগ উষ্ণজোত নদীর নার বেগে অগ্রসর হইয়া আসিয়ার 
সমস্ত পুর্বব উপকূল ধৌত করিতে থাকে । এই আ্োতটাকে 
জাপানায শ্োত কহে। আর অপর অংশটা দক্ষিণ পশ্চিমে 
ধাবিত হইয়া ক্রমশঃ ভারতমহাসাগরে উপস্থিত হস এবং তত্রত্য 
পশ্চিমাভিমুখ বিযুবশোতের সহিত মিলিত হইযা বায়। 

আবার বিষুবআোতের জল স্থানচত হইয়া পশ্ছিমমুখে অশ্রসর 
হইতে থাকিলে, পর স্থান অধিকার করিবার জন্য পৃধিবীর উত্তরাদ্ধ 
ও দক্ষিণাদ্ধ উভয় ভাগ হইতেই বায়ূপ্রবাহ অনবরত অগ্রসর 
হইতে থাকে । ইহা স্থারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সমুদয়. সাগব- 
রারিই স্থির না থাকিয়া অনুক্ষণ ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে। 


১৮৮ প্রাকৃতিক ভগোল । 


প্রশান্ত গহাঁগরের দক্ষিগাংশ প্রশস্ত বলিরা দক্ষিণ মেরুল।+ 
হইতে 'একটী প্রকাণ্ড দোত উদ্ভব!ণ5মখে প্রবাহিত হই' 
দক্ষিণ আমেরিকার প।স্তম উপকুলে এবেশ করিতেছে 
প্রশান্ত মহাসাণরের উত্তর। শ আঁলশর অপ্রশব্ত বলিয়া দক্গি 
মহাসাণরের জল উত্তরমুখে ধার্বহ ভইরা বেরিং প্রণালী দি 
প্রবেশ করিতে পারে না, আত উল মহাসাগরের জল ও 
প্রণালী দ্বারা দক্ষিশমূখ অগ্রসপ্ন হইতে পাবে না। পি 
আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তবাংশ বিলক্ষণ প্রশন্ত বলিরা উ- 
মহাসাগরের তপতি অনায়াসে দক্ষিণাভিমথে অহীসব হই 
পারে । এইরূপ একটী ক্রোভ গ্রীনলঙ্ডের পৃব্বপার দিয়া প্রবাহি 
হয়, এবং আর একটী দক্ষিণাভিযুখে উপসাগবীর জ্োতের প 
দেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে । 

পুব্বেই কথিত হইয়াছে যে বিষুববৃন্তের নিকটস্থ সাগ 
কল সুর্যের উত্তাপে অতিশয় উষ্ণ ও তরল হইয়া উদ্ধে উঠি 
প্রকে, এবং ইহা স্থান অধিকার করিবার জন্য মেরু 
হইতে শীতল জশের আ্োত অনবরত বিষুৰরেখার দিকে অগ্র 
হন্ঘ। এই জোত জললীম! হইতে বছদূর নিয়ে অবস্থিত । : 
প্রকারের অধস্থ আোত কোন প্রকারে প্রত্যক্ষ হইতে পারে ন 
বিষুবরখার নিকটস্থ সাগরের বহুদূর নিম্ন দেশের অন্টি 
শীতল জলদৃষ্টে অনুমান হয় মে মেরদদেশীব জল সোতোর' 
তথায় উপস্থিত হইয়াছে, নতুবা! অন্যকারণে ভত্রত্য জল অতা 
শীতল হইতে পারিত না। 

নিয়ে প্রধান প্রধান আ্রোতগুশির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রা 


হইতেছে । 
[১] দক্ষিণ মহাসাগরীয় জোত ক্রমশঃ উত্তর-পূর্বণাভি 
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ধাবিত হইয়া দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ অংশে উপনীত হয়, 
তথায় তত্রত্য ভূভাগের প্রতিঘাত্ে উহ দক্ষিণ আমেরিকার 
পশ্চিম উপকূল বহিয়া মেরুদেশপধ্যন্ত উপস্থিত হয়, এবং 
তথা হইন্ে প্রশান্ত মহানাগরের বিষুবস্ত্রোভের সহিত দিশিয়া 
যায়। এই মিলিত স্রোত ৩৫০০ মাইল প্রশস্ত কটিবন্ধ অথাৎ 
সমগ্র শ্রীক্মম'গুল অতিত্রমপূর্বক অবশেষে আসিরার পুর্ব 
উপকূলে উপনীত হয়, এবং তথা হইতে ছই ভাগ হইয়া এক 
ভাগ উত্তরমুখে ধাবিত হয়, আর এক ভাগ অষ্ট্রেলিয়া নিউজিলও 
প্রড়তি অতিক্রমপূর্ধক ভারত মহাসাগরে উপস্থিত হয় । 

(১) ভারত মহাসাগরের বিযুবশ্রোভ ক্রমাগত পশ্চিনা- 
ভিমুণে ধাবিত হইয়া আফি.কার নিকট উপস্থিত তয়, এবং তথায় 
উদ্ধমাশা অগ্তরীপের প্রতিঘাতে প্রভিনিবৃত্ত হইয়া উত্তর- 
পুণ্নাটিমুথে অগ্রসব হইতে থাকে । ইহার গতি প্রতিদিন ৫৯ 
মাইল । কাহাছগস্কল: এই স্রোত ধরিৰা আফিকার দর্গিণ হইতে 
অদ্ট্েলিঘ্না ও তথা হইতে ভারতবর্ষে উপনীত হয় । 

[৩] আফি,কার দক্ষিণাংশের বিধুধ আত উভ্তরাভিমুখে 
ধাবিন্চ হইয়া সেপ্টারোক অঞ্ঞরীপের ৩০০৪*০ ক্রাশ অন্তরে 
প্রধান বিবুবসতরোত হইতে বিচ্ছিন্ন ইয়া এক ভাগ ত্রাক্তিলের 
দিকে ও অপর ভাগ, গায়্ানা হুইয়া কারিব ও মেক্সিকো উপ- 
সাগরে উপনীত হইতেছে । 

(৪) প্রসিদ্ধ উপসাগরীয় শ্রোত ফুরিডার থাড়ি হইতে নির্গত 
হইয়া নিউফাউওল্যাওপর্য্যস্ত উত্তরমুখে ধাবিত হয়্। এই 
স্থান হইতে পূর্ব-উত্তরমুখে প্রবাহিত হইয়া ইহার এক ভাগ 
ইউরোপের পশ্চিমাংশে উপস্থিত হর, আর অপর' ভাগ দক্ষিণা- 
ভিমুখে ধাবিত হইয়া বিষুবস্রোতের সহিত মিলিত হয়। এই 
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'্রাকাণড সামুদ্রিক নদী মেক্সিকো উপসাগর হইজে আজোর্‌. 
পর্যন্ত প্রায় ৩০০* মাইল দীর্ঘ, ইহার বিস্তার ও অল্প ন 
উহ! গড়ে প্রায় ১২৯ মাইল হইবে? ইহার বর্ণ গাচ নীল, 
জন্য ইহাকে সমুদ্রের অপর অংশ্নে জল হইতে সহজেই পৃ 
দেখিতে পাওয়া যাঁষ। 

(৫) উত্তর মহাসাগরীয় আোত। দক্ষিণ মহাসাগরের 5 
উত্তর মহাসাগর হইভেঞ একটা প্রকাণ্ড শ্রোত দক্ষিণাভি 
প্রবাহিত হইয়া থাকে ! এই আোত আবার গ্রীণলগ্ড ছীপ। 
ক্ষিণ করিয়! ক্রমশ: দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া নিউফাউগুলং 
নিকট উপসাগবীয় আোতের সহিত সিলিত হয়, এবং দ্রই 
বিভক্ত হইয়া এক ভাগ কাঁরিবসাগরে প্রবেশ করে ও ৩ 
ভাগ ইউনাইটেড ষ্রেটটের উপকূল দিয়া প্রবাহিত হয়। £ 
শ্বোতের সহিত মেরুদেশ হইতে বরফরাশি ভাসিযা আসে বা 
পাবৈডর প্রভৃতি স্তানে উৎকট শীত উপস্থিত্য হয়) | 

এই সকল সশ্োতের দ্বারা আনাদের স্মৃত উপকার সা] 
হইয়া থাকে । ইহাদের দ্বারা সমুদ্র্গলের সমতা রক্ষা 
অর্থাৎ সমুদ্রের কুত্রাপি অধিক ও কুত্রাপি অল্প জল থাকিতে 
না। সমুদ্দের সকল স্থানের জলই যে সমভাবে লবণাক্ত এই 
নকল তাহার প্রধান কারণ 1 ঈহ্চাদের দ্বারা পৃথিবীর স 
সমশীভোষ্চতা রক্ষা হইয়া থাকে, এবং সমুদ্রপথে যাডায়া 
বিলক্ষণ সুবিধা হঞঈ। 

ভায়ন্ মহাসাগরে মৌন্ুষী বায়ু প্রবাহিত হইয়! 
শীতের ছয়মাস কাল উত্তর পুর্ব হইতে প্রবল বায়ু প্রধ্া 
হইতে থাকে,এইজন্য এই ছগ্য দাস কাল তথায় উত্তর পূর্ব্ব হই 
"দক্ষিণ পশ্চিম দিকে: প্রধল শত বকহিতে থাকে, আবার ঘ 
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প্রীতম ও বর্যাকালে ভারত মহাসারের উপর দিয়া উত্তরপূর্ব 
অভিমুখে বায়ু বহিতে থাকে তখন এ দিকে শ্রোত ও প্রবাহিত 
হ্র়। 

বেলা বা জোয়ার ভাটা! ।--উপরে সমুদ্রজলের ঘে ই 
প্রকাৰ গতির বিষয় বর্ণিত হইল, তভিন্ন উভান আরও এক 
প্রকার গতি আছে । উল্লিখিত ছুই প্রকার গতিই বাযুদ্বার। 
উৎপন হইয়া থাকে, ক্ষণিক বায়ুপ্রবাহদ্বারা তরঙ্গের, ও নিদ্ধিট 
চিরস্থায়ী বাধুগ্রবাহছার শ্রোন্তের উৎপত্তি হর়। কিন্তু নিম্নে ষে 
প্রকার গতির বিষয় ব্যাখ্যাত হইবে তাহার সহিত বায়ুর কিছু- 
মাত্র সম্পর্ক নাই। কলিকাতার বাস করিলে অনায়াসেই 
দেখিতে পাওয়া যায় যে দিবারান্রির মধ্যে কলিকাঁতার নিযরস্থ 
নদীর জল ছুইবার স্ফীত হইয়া উঠে। দিবসে এক বার ও 
রাত্রিতে একবার এই ব্যাপার ঘটা থাকে । জল প্রতিবার স্ফীত 
অবস্থায় প্রীয় ৬ ঘণ্টা কোল অবস্থিত ধাকে, আর ছর ঘণ্টা কাজ 
আবার নামিয়া পড়ে ও সেইরূপ অবস্থাতেই থাকে । অতএব 
২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ ঘণ্টাকাল জলের স্ফীত অবস্থা ও আর 
১২ ঘণ্টা কাল উহ্বার স্বাভাবিক অন্ফীত অবস্থা । আমরা আরও 
দেখিতে পাই যে এইরূপ ক্বলস্দীতি দিন রাত্রির মপ্যে খন 
তখন উপস্থিত হয় না, উহা! নিপ্ধিষ্ট সময়েই হইয়া থাকে । দশ- 
মীর দিন প্রাতঃকালে ৮ টার সময় হুল ফাপিয়া উঠে, পরদিন 
৬ট1৫৪ ফিনিটে এরূপ হয়, আবার তার পর দিন ৭ টা ৪৮ 
দিদিটে রূপ হুইয়া থাকে, এইকপে প্রতিদিন ৫৪ খিনিট 
করিয়া সময়ের অগ্রপশ্চাৎ হইয়া থাকে । আমর আরও দেখিতে 
পাই, যে এই নৈসর্ণিক ঘটনার সহিত বায়ুর কিছুমাত্র সঙ্ষক 
নাই, বায়ু থাকুক আর নাই থাকুক, প্রতিদিন নির্ধারিত সমস্ে 
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উল্লিখিত জলনংক্ষোভ অবশ্যই হইতে, উহা কোন 'প্রকা 
নিবৃত্ত হইবার নহে। এইরূপ জলন্কী'তিকে জোয়ার কহে, এ 
জলের স্বাভাবিক নিয় অবস্থা ও ক্তোয়ারের পর ক্রম 
জল কমিয়া যাগুয়াকে ভাটা কহে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে? 
নদীর জল কি কারণে প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে ক্ফী 
হইয়া উঠে, কি কারণেই বা ৫1৬ ঘণ্টা কাল স্টীত অবশ্য 
থাকিয়া পুনর্বার নাখিয়া পড়ে । এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান ক: 
অতিশর সহজ । কলিকাতা হইতে ৮৭1৬০ ক্রোশ দক্ষিণে গম 
করিলেই সমুদ্তীষে উপস্থিত হওয়া যায় । সমুদ্রতীরে দণ্তীয়মা 
হইয়া ছুই চারি দিন পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা দেখিতে পা' 
যে প্রতিদিন অর্থাৎ দ্রিন রারির অধ্যে দুইবার করিয়া সমুদ্রে 
জল স্ফীত ভইযা উঠ,এবং ৫1৬ ঘণ্টাকাল এরুপ অবস্থায় থাকিয়। 
আবার নাষিতা পড়ে। আমরা আরও বুঝিতে পারি যে এই 
প্রকার জঙ্গোচ্ছাস বায়দ্বারা উৎপন্ন হদ না, কারণ আমর! 
দেখিতে পাই যে দিবস কিছুমাত্র বাধুর সঞ্চার থাকে না, সে 
দিবস ও যেরূপ হল স্ফীত হইয়া উঠে, যে দিবস প্রবলবেগে 
বাখু বহিতে পাকে, এমন কি জল যেদিকে অগ্রসর হয় বায়ু 
তাহার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে, সে দিবস ও 
অবিকল সেইব্দপে জল স্ফীত হইয়া উঠে, কোন কারণেই উহার 
নিবৃন্তি হয় না। সমুত্রের কোন নির্চিষ্ট অংশেই মে উক্তন্ধপ 
ঘটনা হইয়া থাকে এরূপ নহে, উহ্বার যে অংশেই যাঁওয়া যাউক 
না কেন সর্বত্রই প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে উক্তব্ধপ জলোচ্ছাস 
দৃষ্টিগোচর হয়। ইন্াকেই সমুদ্রের বেলা অর্থাৎ জোয়ার ভাটা 
কহে। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সমুদ্রে জোয়ার হইলে 
এ জৌয়ারেকঈী'জল নদীর মুখ দিয়া বেগে উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ 
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করিয়া! থাকে, এবং এই জন্যই গঙ্গাগ্রনতি নদীত্তে প্রতিদিন 
নিন্দিষ্টসময়ে জোয়ার ভাটা হইয়া থাকে । সমুদ্রে প্রতিদিন 
যথাসময়ে জোয়ার ও ভাটা হইয়া থাকে, ইহা আমরা 'দখিতে 
পাই, কিন্তু কি কারণে এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হয় 
ভাতা সহজে বুঝা যায় না। আমর অবগত আছি যে সৌর- 
ভগছের যাবহীয় পরমাথু পরস্পর আকর্ষণ করিয়া পাকে, 
পৃথিবীত্র আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বৃক্ষ ভইতে ফল দুলে পণ 
হয়, পৃথিত্বীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই আমরা উহ্থার পৃষ্ঠে সন্লগন 
ুতিধাছি। পৃথিবী গ্বেরূপ উহার পৃষ্ঠস্থ পদার্থসইতকে আকর্ষণ 
করিতেছে, সেইনূপ সৌরক্জগন্তের প্রত্যেক গ্রহ উপগ্রহাদি 
অনাকে নিজ কেন্দ্রর দিকে নিয়তই আকর্ষণ করিতেছে, ইহা- 
“কেই মাধ্যাকর্ষণ কছে। মাধ্যাকর্ষণের বশবর্তী হইয়া সুষা ও চক্র 
পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে ও পৃথিবীদ্বারা নিক্ষেও আক 
হইতেছে । হু্য সৌরজগতের কেন্ত্র এবং আকারে ₹”* দত 
গ্রহ উপগ্রহাদি অপেক্ষা বৃহৎ, এই জন্য অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা 
হুর্যোর আকর্ষণ অতিশয় গ্রাহল। চন্দ্র একটা উপগ্রহ, ইহা প্থি- 
বীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে । চন্দ্র যদিও স্্য্য বা পৃথিবী 
অপেক্ষা পরিমাণে অনেক ক্ষুদ্র, কিন্ত অন্যান যাবতীয় গ্রহ 
উপগ্রহ অপেক্ষা! পৃথিবীর নিকটবর্তী বলিয়া পৃথিবীর প্রতি উহার 
আকর্ষণ ও প্রভৃত। ফলতঃ চক্র অতিশয় নিকটবর্তী বলিয়া 
উহা মাকর্ষণ হুর্ধ্ের আকর্ষণ অপেক্ষাও অধিক। যদি চন্দ্রের 
আকর্ষণ ১০* হয়, তাহা! হইলে স্র্য্যের আকর্ষণ ৩৮ মাত্র হইবে। 
চন্দ্র ও হুর্ধ্যের আকর্ষণে পৃথিবীর স্থল 'ও গলভাগ উভদ্ই সমান- 
রূপে আরুষ্ট হয়, কিন্তু স্থলভাগ কঠিন ও দৃঢ় থলিয়া বিচলিত 
হয় না, স্ৃতরাং উহার উপর চক্জাদির আকর্ধণবশতঃ কোন 
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প্রকার পরিবর্ত নংঘটিত হয় না, কাজেই উক্ত আঁকর্ষণ আমরা 
অনুভব করিতেও পারি না, কিন্ত জপভাগ তরল বলিয়া! উক্ত 
আকর্ষণকে প্রতিহত করিয়া স্থির থাকিতে পারে না, সুতরাং 
স্কানভরষ্ট হইয়া উদ্ধে স্কীত হইয়া উঠে। ইহাকেই সদুদ্রের জোয়ার 
বা বেলা কহে। পৃথিবীর যে পৃষ্ঠ চন্দ্র ও সুর্যের অভিমুখে অব- 
স্থিত, তাহা সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী বলির! উহ্ারই উপরিল্ত 
জলভাগ উদ্ধগণতবশতঃ স্কীত হইয়া উঠে, কিন্তু পৃথিবীর যে 
₹শ হূর্য্য ও চন্দ্রের বিপরীতদিকে অবস্থিত, উহ1 সুর্য ও চন্্র 
হইতে অতিশয় দুরবন্ভী, স্কৃতরাং তথা উচ্াদের আকর্ষণ ও 
অত্যনমাত্র, কিন্ক কোন গোলাকার" দ্রবপদার্থের এক ভাগ 
উদ্দে আকৃষ্ট হইলে, অপর ভাগ শিথিল হইয়া নিয়ের দিনে: 
ঝুলিয়া পড়ে । এই কারণপ্রযুক্ত যখন পৃথিবীর এক ভাগ 9ল্৯ 
স্র্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়াতে তত্রত্য সাগপপুষ্ঠে কোয়ার 
উপস্থিত হর, ঠিক সেই সমরেই অপরভাগস্থ সমুদ্রের জল শিখিল 
হইয়া! নিয়ে ঝুঁলিয়া পড়ে, অর্থাৎ স্ফীত হইয়া উঠে । সুলা* 
পৃথিবীর যে ভাগ চন্দ্রের অভিমুখ ও যে ভাগ উহার বিপরীত- 
দিকে অবস্থিত, উভয় স্থানেই এক সময়ে জোয়ার উপস্থিত হয়; 
আবার ঘে যে স্তানে জোয়ার উপস্থিত হয়, তাহাদের পার্শদ্বয়ের 
জলভাগ সেই জোয়ারের স্থানে সরিয়া যাওয়াতে এ ছুই পার্শে 
ভাটা উপস্থিত হয়। এই প্রকারে পৃথিবীর সকল স্থানেই 
দিবারান্ির মধ্যে ছুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাট? উপস্থিত হুইয়া 
থাকে। 
যদি পৃথিবী স্থির থাকি ও সম্পূর্ণরূপে জলঘ্বারা আবৃত্ত হত, 
তাহা! হইলে সাগরের কুল সমভাবে কেবল স্বীত হইয়া উঠিন্ত। 
কিন্তু পৃথিবী স্থির নহে, ইহ নিরস্তর পশ্চিম হইতে পূর্বাভিযুখে 
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মগুলাকার পথে পরিভ্রমণ করিতেছে, পৃথিবীর নাঘ চন্দ ও স্থির 
নহে, ইহাঁও ঘণুলাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে । 
১৭ দিন কয়েক ঘণ্টা সময়ে পুথিবীকে 'একলার পদক্ষিণ 
ক০ থাকে, অহএব পৃথিবীর একবার স্যাম পুল প্রপক্ষিণ 
কছিতে যত মর লাগে, তন্মধ্যে চঙ্্ পৃথিবীকে ১০৭ হ প্রি শ 
কবে। পৃিবী এক অহোর্াত্রে একবাব আপন জ্ঙ্ষেন দিকে 
পরিভ্রমণ করিয়া থাকে | এই উভয়ের গতিবশত জংমাপেৰ 
বোধ হর চন্দ প্রায় ২৫ ঘণ্টা সয়ে অর্থাৎ ২৪ দণ্টা। 5 নিনলিটে 
একবার পুরা মগ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিতেছে | ৩ কারণ কানন 
রর জল স্টাত হইা নিস্তন্দ থাকিছে পারে নু, ভীত সান 
হইবার পণ একটী প্রকাণ্ড তরঙ্গের নাম পুক্ব হইতে পশ্চিমা 
ভিষ্খে াবমান হয়, অথাত চক্জেৰ রা পথের অনুগমন্‌ 
করিয়া থাকে, এবং ২৪ ঘণ্টা ৪৪ মিনিউ সমন এদহ্ান সমগ্র 
পৃথিবী প্রদক্ষিণ কশ্য়া আইউসে। পুগিবীর গতিবশ 5: বপঞজের 
প্রন্ঠেক স্থান ২৪ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট খাবধানে ওক এক বাব টন 
মণ্ডলের অভিমুখীন হয়, আবার ক্রমশঃ চতন্্রর বিপরীত “কে 
পতিত হ়্ । যখন যেস্থান চক্রের অভিমুখে অবস্থিত থাকে, তখন 
তথায় জোরার হয়, আবার যখন উহা পশ্চদ্বন্তী হয় তখন ও 
পুব্বাক্ত কারণে তথায় গোয়ার উপস্থিত হইয়া থাকে । অতএব 
স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে অহোগাত্রেৰ মধ্যে পৃথিবীর নকল 
অংশেই ঢুইবার জোস্বার ও হুইবার ভাট! হইয়া থাকে। ২৪ ঘণ্টায় 
সমগ্র অহোরাত্র হইয়া থাকে, কিন্তু চন্ত্র ১৪ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট 
সময়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 
এই জন্য প্রতিদিন ৫৪ মিনিট ব্যবধানে জোয়াম হইয়া থাকে । 
অর্থাৎ যে দিন কোন নির্দিষ্ট স্থানে বেলা ৬ টার সময় জোয়ার 


পি রী 
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হয়, তথায় পরদিন ৬ ট1 ৫৪ মিনিটের পর জোয়ার হইয়া থাকে। 
এই কারণেই আবার দিন ও রাত্রির জোয়ারের মধ্যে ও ২০1২৫ 
মিনিট সমক্বের তারতম্য হইয়া থাকে । 





জোয়ার ভাটা । 


টন্্রও ্থর্ধ্য উভয়েই পৃথিবীকে আকর্ষণ কক্ষিয়া থাকে বটে, 
কিন্ত উভয়ের আকর্ষণবেগ সমান নহে, সুর্য অতিশয় বৃহদাকার 
তইলেও অত্যন্ত দূরে অবস্থিত বলিয়া উার আকর্ষণ চঙ্রের 
আনর্ষণ অপেক্ষা অনেক অন্প। জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা পরী- 
ক্ষাদ্বারা! নির্ণর করিগাছেন ষে চন্দ্রের আকর্ষণ সুধ্যের আকর্ষণ 
অপেক্ষা প্রার তিন গুণ অধিক । দি চক্রের আকর্ষণ না 
থাকত, ভাহা হইলেও কেবল কৃুর্য্যের আবর্ষণেই জোয়ার উৎ 
পন্ন হইতে পারিত, কিন্ত চন্ত্র ও হূর্্য উভয়ের আকর্ষণে জোয়া- 
হের তারতম্য হয়া থাকে । অমাবস্যা ও পৃর্ণিমা এই ছুই দিবস 
চন্দ্র ওক্ুর্য্য সনস্গব্রপাতে অবস্থিত হয়, সুতরাং এ ছুই দিবস 
উভরের শক্তি সশবেত হইয়া পৃথিবীকে আকর্ষণ ক্রিয়া থাকে | 
এই জন্য অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এই ছুই দ্বিবদ জোয়ারের বেগ 
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র্পেক্ষা প্রবগ হইয়া থাকে । ইহাঁকেই কটাল কহে। 
ট/লেব পর ক্রমশঃ পৃথিবা ও চন্ উভয়েই নিজ নি পণে অগ্র- 
র তইচ5 থ,ক এবং এইপ্রপ অশ্রপর হইতে হইতে শুরু ও কসর 
ভর 'ঈদীর দৎসেই হুষ্য ও চন পবম্পৰ সমকোণ কালিয়া 
ধৃত হয়) এবং প্রন্চেকে ্বত্ভাবে পর্থিধাকে আক্ষণ 
£ রতি থাকে, ইহার ফলন্বন্ধপ এ দুই দিবস চক্রের 
কর্ষণশপ্জি প্রশ্ন তিন ভাগের এক ভ'গা কমিবা যার, এবহ 
বেক্ষা জোয়ারের তেজ অগ্প প্রবল হইফাথ কে । হহাকেই 
[জোরার কহে। পুশিমা বা অমাবস্যার পর ক্রমশঃ জোক়া- 
ব নেগ কমিতে আরম হনব, অণ্ব অষ্টম পর প্রর্ণমা বা 
[াবনাা পরত জনশঃ বাড়িতে থকে অর্থাত পুগিমা 
।বদ্যার ঠ:র চরম সীমা, আপ আষ্টঈতে হাসের চর্ম নীমা। 
কিন্তু বখ্দবের মধ্যে সকল মরেই বে অধাবদ্যা ও পৃণিমার 
ন জোয়াবের দমানরূপে বৃদ্ধ ভর এন্ধপ নহে। পৃথিবী ও 
1 উপেরইঈ ভ্রমণপপ সম্পূর্ণরূপে গোলাকার নহে, ভিম্বকে 
[ব লঘ্দিকে ছেদ করিলে ছেদমুখ্র যেক্গুপ আকার হয়, 
দর গ্রহ উপগ্রহেষ রমণপগ ও অবিকল সেই আকারের, 
ট জনা হয্য ও চক্র সকল সমরে পৃথেবী ভইতে সদান দূরে 
২৭ কবে না, সময়ে সমরে তাহাদিগে দবজের তারতম্য 
'দ] ধত৪1 যখন চন্দ্র পূেবীর অহ্যান্ত িক্টবন্তী হয় সেই 
ই সমরেই অনাবস্যা ও পুর্ণিমার দিন জোয়ারের অত্যন্ত 
'হুর্,ৰ হয় ॥। ইহাকেই তেঙ্বকটাঁল কহে। আর যখন চন্দ্র 
থবী হঠ£:$ মনেক্‌ দুরে অবস্থিত থাকে, তখন অমাবস্যা ও 
রাতেও জোয়ারে তাদৃশ তেজ-হয় না। এইজন্য ইহাকে 
1 কাল কছে। 
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পূর্বেই কথিত হইয়াছে মে ভূমগ্ুলের দক্ষিণার্দে স্থল 
অপেক্ষা জলের ভাগ অধিক, আর উত্তরার্ধে জল অপেক্গ স্থলের 
ভাগ অধিক, এমন কি,তত্রত্য মহাসাগর কয়টীকে স্বতন্ত্র স্বতন্থ 
মহাসাগর বলিলেও বিশেষ অত্যুক্কি হয় না। পৃথিবীর মে 
ভাগ চন্দ্রের অধিকতর নিকটস্থ, তথায় জোয়ার অতিশয় গ্ুবল 
হইয়া থাকে। শ্রীষ্মমগ্ডুল পৃথিবীর অন্যান্য স্কান অপেক্ষা 
চন্দ্রের নিকটস্থ বলিয়া এই স্তানেই জোয়ারের সর্ধাপেক্ষা 
অধিক প্রাছুর্ভাব, আর গ্রীষ্মমগুল হইতে উভয় দিকে ঘই 
মেরুর অভিমুখে অগ্রনর হওয়া যায়, ততই চক্রের আবর্পণ 
ক্রনশঃ কমিতে থাকে, সুতরাং জোয়াবের তেজ ও ক্রমশঃ হস্থ 
হইয়া যায়। যদি ভূমগ্ুল সম্পূর্ণরূপে জলময় হইত, ভাতা 
হইলে জোরার একটা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহরুপে পূর্ব হইতে পশ্চি 
মাভিমুখে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ 
ক্রিত। কিন্তু পৃথিবীর উত্তরার্ধে স্থলের ভাগ অধিক ও উ্ভ'ত 
আকারও ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া জোয়ারের প্রবাহ নানাস্থানে নান! 
প্রকার বাধা পাইয়া পাকে, এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন 
দিকের অভিমুখে ধাবিত হয়। দক্ষিণ মহাসাগরে এইরূপ বাধ! 
প্রায় নাই বলিয়া তত্রত্য জল আধকপরিমাণে উচ্চসিত হইব 
উঠে, স্তর” এই স্তানেই সর্বপ্রথম জোয়ারের আরস্ত হয়। 
দক্ষিণ ভাসগরে জোয়ার আরম্ভ হইয়া ক্রমশং ভারত মহাসা 
গর আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে ধাবিত 
হয়। ভাবত ও আটপাপ্টিক মহাসাগরে জোয়ারের গতি উভষ 
মুখেই হইয়া থাকে । 

অগ্্রেলিয়ান দক্ষিণে অবস্থিত ট্যাসমেনিয়া দ্বীপে রাত্রি ঠিক 
হই প্রহরের সময় জোয়ার উপস্থিত হয়, এই জোয়ার ১২ ঘণ্টার 


জঙ-_সমুদ্ধ। ১৯৯ 
ধা পি"হল এবং প্রায় ১৩ ঘণ্টায় উত্তনাশা অন্তরীপে উপনীত 
। ইহা সিংহল হইতে উদ্ভৃরমুখে ধাবিত হইয়া বঙ্গ উপসাগরে 
পতি হয়, এবং মেঘনা হুগলী প্রভৃতি নদীর ভিতর প্রবেশ- 
৮ তথার “জায়ার উৎপন্ন করে। ট্যাসমেিষা হইতে 
১ ঘণ্টায় উনুমাশায় উপস্থিত হইয়া আরও ১৬ ঘণ্টার মধ্যে 
উকাউগুলঙের নিকট পৌছে, ভথা হইতে আবার ০১ শন্টার 
চাস্কটলগ্ডের উত্তরে আবাবণ্ডন নগরের নিকট উপশত হাষ, 
॥| হতে গারও ১২ ঘণ্টার মধ্যে উভা টেল নপীর মোছা 
য় উপস্থিত হয়, এব" প্রথম জোয়াব আবহ হইবার পর তত্রীয় 
বসের প্রাতৎকালে লগ্ন সেতুর নিকট গৌছিহা গাছে ইহা! 
সা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে একটী ডোকারেক সমল 
"্বী পরিদুমণ করিতে যত সময় লগে, তন্মধ্যে তিন ভ'রবার 
হন জোয়ার উপস্ডিত হয়। 
মমদ্রের যে অংশ অহিশর় প্রশস্ত ও গভীব, ও যেখানে 
'পারির ত'দৃশ বাধা নাই, তথায় ছোয়ারের রঙ্গ ভয়ানক 
বগে ধাবমান হয়। দক্ষিণ মহাস:গরে ইহ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় 
“** মাইল পগ অণ্তক্রম করে, আটলান্টিক মহাসাগবে ইহা 
[টস ৫** মাইলের ও অধিক পথ অতিক্রম করে, কিন্তু উত্তর 
হাসাগরে জল অপেক্ষাকৃত অল্প ও ভূমির বাধা প্রচুর বলিয়া! 
হা প্রতি ঘণ্টায় ৫* মাইল অপেক্ষা অধিক যাইতে পারে ন1। 
আফি,কার দক্ষিণ হইতে ইউরোপের দক্ষিণপশ্চিম পর্য্যস্ত 
জোয়ার উপস্থিত হইতে সর্বশ্তদ্ধ ১৪1১৫ ঘণ্টা লাগিক্কা থাকে, 
কিন্তু ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিমে জল অন্ন ও সর্বত্রই ভূমির 
বাধা বলিয়া জোয়ারের বেগ অনেক কমিয়া যায়, আয়রলগ্ডের 
দক্ষিণ পশ্চিম উপস্কুলে উপস্থিত হইয়া তথাকার প্রতিঘাতে উহা! 


চট প্রাকৃতিক ভূগোল । 


ছই অংশে বিভক্ত হইয! যায়, এক অংশ আয়রলগ্ড ও স্কটলগ্ডের 
পশ্চিম পার্খ্ অতিক্রমপূর্বক উত্তর -দিয়া দক্ষিণাভিনুখে হ্কুটলগ 
ও ইংলতর পূর্বদিকে উপস্থিত হয়, এইরূপে সমগ্র ব্রিটিসন্থীপ 
১৯ ঘণ্ট। সময়ের মধ্যে প্রদক্ষিণ করিয়া উভয় তরঙ্গ একিত 
হইয়া টেমল্‌ নদীর মে না দিয়া উ্ভার অভাঙরে প্রবেশ কধ্ষা 
থাকে। 

উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যেগতীর ও প্রশস্ত সাগরাশে 
জোয়ারের প্রবণ ভয়ানক বেগে প্রবাহিত হইয়] থাকে.এমন কি 
কোথাও কোথাও প্রত ঘণ্টঃয় ১০০০ মাইল পধ্যন্ত উভাৰ গণ 
হইয়া থাকে । কিন্তু সমুদ্রের উপর্রভাগে জোয়ার এত অপ্রক 
বেগে প্রবাহিত হইলে ও, তৎকালে উহার উপর ভাসমান জাহ'জ 
অথব! জলীয় গঙ্সী প্রন্থতি সেই বেগে অগ্রসর হয় না, বিনষ্ট 
হয় না, ইহার কারণ কি? এইরূপ ঘটনার কারণ অস্ুসন্ধান 
করা+কঠিন নহে । অন্যান যাবতীয় তরঙ্গের নায় জোয়াবের 
তবঙ্গ গ্রাধাহিত হইবার সময়েও সমুদ্রের উপণ্রভাগঙ্গাত্ 
আন্দোলিত হয়, নিয়ভাগ অবিচলিত থাকে । ধানাক্ষেত্রের 
উপর দিয়! বারু প্রবাহিত হইলে যেরূপ ধানগাছের অগ্রভাগমাত্র 
বাঁমুর বেগে নত হইম্সা কিঞ্িৎ অগ্রসর হর, নিশ্নভাগ অবি- 
চলিত থাকে, সেইরূপ জোয়ারের সময়েও সমুদ্রের জল কেবল 
হেলিয়া পড়ে এইমাত্র, সনুদয় জলের গতি হয় নাঁ। সমগ্ন 
জলরাশি জোয়ারের সময় যদ্দি উল্লিখিত বেগের সহিত অগ্রসর 
হইত, তাহা হইলে জাহাজ প্রনৃতি কখনই ওরূপ বেগ সহ্য 
করিতে পারিত না। সুতরাং প্রতীতি হইতেছে ষে থেখানে 
জোয়ার অতি য়ানক বেগে অগ্রসর হয়, তথ.য় সমুদ্রপৃষ্ঠ দিয়! 
কেবল বেগটামাত্র সঞ্চারিত হইয়| থাকে, এবং জাহাজাদি উহাব 


জঙল-সমুদ্র। ২০১ 


ধহিত একবার উদ্ধে উঠিতে থাকে আবার নামিয়া পড়ে, বিশেষ 
আগ্রন্ হয় না। কিন্তু সমুদ্রের বে অংশে জল অগভীর ও 
সেখানে পাশ্বস্থি জলভাগ ও নিয়ে নিমগ্ন চড, প্রঙ্তির বাধা 
আক্ছে, তথায় উ সক বাধার ঘর্মণে হজাবারতরঙ্গের বেগের 
হল হইয়া থাক, কিন উঠা উক্তপ্রকার বাধাৰ আধিক্য ব1 
ম্যানা অনুসারে অধিক বা অল্প উন্নত হইয়া প্রকৃতপ্রব্তাবে 
অগ্রসর হইতে থাকেন এইজনা সঙ্ধীণ গু মগনীর সাগরাণশে 
তজাধারের সমর জাহাজাির বিলঙ্ষণ “বপদ হইবার দানিনা । 

সনুদ্েব প্রশস্ত ৫ গভীর অংশে কল কোয়,৯ পচ 
হল বাহ তাদেশ উচ্চ ভঈয়া উঠে না, কবল জনাদদে ০ ৭্টাং 
কাল এল শ্কাত হইনা উঠে, আবার ৬ ঘন্টাকাল লামিয়া পড়ে, 
আনার উঠে, আবার নানিয়া পড় । প্রশান্ত মভাঙসাগর অতিশয় 
গ5ঃন এও প্রশান্ত বলিয়া তত্রনা জল জোঘাবের সময় গড়ে 
এক কুট অপেক্ষা উদ্ধে উঠে না, কিন্ক আটলান্টিক মহাসাগরে 
সেণ্টহেলেনা দ্বাপের নিকট উহা তন ফুউ উচ্চ হইস়্া থাকে। 
কিন্ব সমদ্রের নে অংশ অপেক্ষাত সন্কীগ ও দাভার জলের 
নিস্ম চড়া আছে, তথার জোনারের তরঙ্গ অনেক দৃর উর্ধে 
উঠিসা থাকে। 

প্রশান্ত মহাসাগরে জোয়ারস্রঙ্গেক উন্নতি গড়ে ১1২ ফুট 
হইয়া থাকে। দক্ষিণ মহাসাগরে ৫1৬ ফুট । আটলান্টিক 
ও ভারত মহাসাগরে গড়ে ৮1১০ ফুট হইয়া থাকে। কিন্ত যে 
সকল সাগরশাখার মুখ প্রশস্ত, অথচ অভ্যান্তরভাগ অপেক্ষাকৃত 
সঙ্কীর্ণ, তথায় জোয়ারের তরঙ্গ প্রশস্ত মুখ দিয়া প্রবেশপুব্বক 
সঙ্কীণ অভ্যন্তর ভাগে যথেষ্ট স্থান পায় না বলিয়া অতিশয় উচ্চ 
হইয়া উঠে। এইজন্য বঙ্গস গর,ফণ্তী উপসাগস্জিিই্ল চ্যানেল, 


২২ প্রাকৃতিক ভূগোল । 


সলওয়ে ফর্থ প্রস্ৃতি স্তানে উহা কথন কখন ৩০। ৪৯ হইতে 
৭০1৮০1১০০ ফুট পর্যা্ত উন্নত ভইয়া উঠে । 

ভাটার সময় নদীর জল নির্গত হইয়া মোহানা দিয়া সমুদ্রে 
পতিত হর । এইরূপে ভাটার জল মম্বত্রের অভিম্থে আসিবার 
সময় কখন কখন সমুদ্রে জোয়ার হর, এবং এ তরঙ্গ নদী 
মোহানা দিপা উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ কবে।  এইকপ হইলে 
উভয় প্রবাহ পরম্পর অভিনুখীন ও গ্রাতিহত হইদ্লা জলমন্্ 
প্রাটরের নার উচ্চ হইয়া! উঠে, এবং দেই জলরাশি সহজেই 
নদীমধ্যে প্রবেশপুব্ধক উহার একপার্খ দিয়া প্রচণ্ড বেগে 
ধাবমান হয় । ইহাকেই বাণ কহিপা থাকে । এই বাণেরতরঙ্গ ১০ 
ফুট হইতে ৩০ কুট পর্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে, এবইউহী দ্বাবা 
জীবরন্ক নৌকা প্রভৃতির ভয়ানক অনঙ্গল হইবার বিলক্ষণ সঙ্গা 
বূনা। ইউরোপের পশ্চিমাংশে এল্ব, ওয়েসর, সীন, ও গা'বোন 
এই কষটা নদতে বাণ হয়, সীন নদীর £মাহানায় বাণের বেগ 
প্রতি সেকেও্ প্রায় ১২ হইতে ২০ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, ও 
উহ ৬ হইতে ১০ কুট পধ্যপ্ত উচ্চ হইয়া দায়। আমাবেব দেশে 
কেবল ুগলী ও মেগ্রা নদীতেই বাণ হইয়া! থাকে, উহা কখন 
কখন ৬ হইতে ৭91৮ ফুট পর্যাস্ত উচ্চ হইয়া থাকে । ইংলতও 
সেনবন্‌ নদীতে বাণ হর, আর দক্ষিণ আমেরিকায় আমেজন 
নদীতে বাগ হইয়া থাকে। এতস্িন্ন পৃথিবীর অন্যান্য নদীতে 
বাণের প্রান দৃষ্ট হয় না। অগভীর জলে ও চড়ার উপর বাণের 
অতিশয় উপদ্রব হইয়া থাকে, কিন্তু গগীর জঙ্গে উহার প্রভাব 
ততদুর অনুভূত হয় না, ভগলী ও মেঘনা নদীর যে যে অংশ 
অপেক্ষাকৃত অগভীর, ন্তথায় বাখের দৌরাম্ম্যে আনেক সময়ে 
অনেক নৌকা মারা পড়িয়া থাকে । এইজন্য বাণ আসিলেই 


জল-_সমুদ্র। বক 


মঝিল নিজ নিজ নৌকা গভীর কলে লকয়া যাইবার জন্য 
চেষ্টা করিয়া থাকে । 

বালটিক সাগর, ভূমধ্য সাগর প্রতি যে সলল উপসাগরের 
মক প্রশস্ত গু জোয়ারপ্রলহের অচিমুধে হতশ্িত নহে, 
ভথণ জোমার প্রায়ই অনুভূত হয় নাঁ,, এবং ভাঙ্গা পি রভিত 
মহাস্গরের মভিত তুলনায় অহিশয় আক্লায়তন এপি তক 
হ্বতণ স্বতন্ব জোয়াবেরও প্রাদুক্াব মাই | এইট করেছে কফজাগিন 
ব্দেতত ও জোয়ারের কোন লক্ষণই ছি হয় ন 

স্থলভাগের বিশেষ বিশেষ আকার অন্সারে কম খন 
“কান রর স্তানে জোফারের নিরম সম্পত সপে বিপ্রী ত ভষযা 
সয়, কোঘ19 দিন বর্ত্রর মধো ৩৮ বার জোগ*র দৃষ্ট হয়, 
শারাৰ কোথাও বা একবারও জোরার হয় না । দক্ষিণসাগরে 
কোন কোন দ্বীপের নিকট বেলা দুই প্রহর ও রাত্রি দুই প্রহ- 
বব সমর জোয়ার হই থাকে। 

আনণনা তবঙ্গের নায় জোবাবের তরঙ্গেও দেশাদির 
উপকূল ভগ্ন হইয়া গায়, এবং ও সকল উপকরণ স্থানান্তরে নীত 
হইয়। শন নূতন দ্বীপাদির স্ত্রপাতত করিয়া থাকে । 


চতুর্থ অধ্যায়। 


স্গল। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


স্থলভাগের সাধাপণ বিবরণ--মহাদেশ ও দ্বীপ । র্‌ 


বায়ু ও জল গধিবীপুষ্ঠের আবরণস্বূপ। এই জন্য £ 
ক ছইটা বির নিঃশেষ করিয়। সংগ্রতি স্তলভাগের বিষয়? 
হইতেলছ । সমগ্র পৃথিবীতে যত স্থল আছে তাহার পরিমাণ 
৫২ কোটি বর্গ মাইল হইবে । ভুপুষ্ঠে কুলের ভাগ স্থল [ 
প্রায় তিন গুণ অধিক | বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত ক 
'ছেন যে সৃষ্টির আদিম অবস্থায় সমুদয় ভূমগুল এক মাত্র ভ! 
আচ্ছাদিত.ছিল, কালক্রমে ভূগর্ডের আত্যস্তরিক শক্তিও 
জলনিমগ্ন স্থলভাগ সাগরপৃষ্ঠ ভেদপুর্বক উদ্ধে উ্িত 
মহাদেশ দ্বীপ সউপদ্বীপাদিরূপে পরিণত হইয়াছে । অতি ও 
কালে সমগ্র পৃথিবী যে জলময় ছিল; কিঞ্চিৎ অন্ধুসন্ধান ক 
আমরা তাহার প্রমাণ পাইতে পারি । পৃথিবীর যে কো 
খনন করিলে মুত্তিক1 প্রন্তরাদির নিক্নভাগে জলজঙ্তর দেব 
দেখিতে পাওয়া যায়, কিমালয় ও আল্পস. পর্বতের গ 
শৃঙ্গের উপরেও জলজন্তসমূহের কন্কালপ্রভৃতি দৃষ্ট হইয়া: 
পরীক্ষাদ্ধারা নির্ণাত হইয়াছে যে এ সমস্ত সামুদ্রিক, 
দেহাবশেষ, অন্য কোন প্রকার জীবের নহে । পৃথিবী 
স্থানেই এইরূপ ঘটন৷ নিরস্তর প্রত্যক্ষ হইতেছে । অতএ' 


স্লভাগ । ৯০৫ 


প্রতীয়মান হইতেছে, যে পৃথিবীর সকল অংশেই যখন এইকপ 
সামুগ্রিক জীবগ্ন্তর মৃতাবশেষ পা! ওরা ধায়, তখন অবশ্যই কোন 
না কোন কালে সমগ্র পথিবীই সমুদ্রে নিমস্স ছিঙি, পরে ভূগর্ডের 
স্ববস্থরিক শক্তির প্রভাব ও অন্যান্য কারণে উহার কিয়দংশ 
৮ বারি ভেদপূর্বক উদ্খিত হইন্গা দেশ মহাদেশাদিরূপে মনু 
যর গাবাসভূমিশ্বক্ূপ হইয়াছে, আর যে অংশ উর্ধে উৎক্ষিপ্র 
হয নাই, তাহার উপর মহাসাগরাদি জলভাঁগ অদ্যাপি প্রবাহিত 
হইতেছে।', 
সমুথে ভূম গুলের মানচিত্র অথবা কা্ঠাদিনিশ্মিত গোলক 
সংস্থাপিত করিস পর্যবেক্ষণ করিলে জল ও স্থলের বিবরণ 
সনাগামে উপলব্ধি হইতে পারে । প্রথমতঃ আমরা ছুইটী স্থুবি- 
সণ ভূমিখড দ্বেখিতে পাই, ভূমিথগুদ্বয়ের চতুর্দিকেই অপার- 
সাগর আমাদের নরনগোচর হয়, আবার সাগরের মধ্যন্থলেও 
দুত্র ও বৃহৎ নানাবিধ ভূমিথও আমাদের দৃষ্িকে আকর্ষণ করে । 
ছে ছুইটা বিশাল তূমিখণ্ডের বিষয় উল্লিখিত হইল, উহাদের 
একটার নাম, প্রাচীন ও অপরটার নাম নূতন মহান্বীপ। আর 
যে সকল অপেক্ষারত ক্ষুত্র ভূখনু' সাগরের উপরিভাগে মস্তক 
উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে উত্বাদিগের নাম দ্বীপ। আটলান্টিক 
মহাসাগরের পূর্বদিকে যে স্থবিশাল ভূভাগ রহিম্নাছে তাহাকে 
প্রাচীন মহাত্বীপ ও উহার পশ্চিম্দিকে যে ভূভাগ রহিয়াছে 
তাহাকে নূতন মহান্বীপ কহে। প্রাচীন মছাতীপ আসিয়া, 
ইউরোপ ও আফি.কা এই তিন অংশে বিঙক্ত, ইহাদের প্রত্যে" 
ক্টাকে এক একটা মহাদেশ কহে। আতিয়া ও ইউরোপ একই 
মহাদেশ, কেবল উভয়ের মধ্যে কিক্নঘংশে একটী পর্বতের ব্যব- 
“ধান আছে, আর কিন্বদংশ সাগরশাখাদ্ার! বিচ্ছির ছইয়াছে। 
শ--১৮ 


২০৬ প্রাক্কৃতিক ভূগোল । 


এই উভয় ভ্ুভাগই বিষুবরৃত্তের উত্তরে অবস্থিত ও পূর্য্পশ্চিষে 
দীর্ঘ । আফিকাখণ্ডের ছুই ভাগ বিষুববৃত্তের উত্তরে, ও এক 
ভাগ উহার দক্ষিণে অবস্থিত, এবং উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ । আসিরা। 
খণ্ডের পূর্বব-দক্ষিণে একটা প্রকাণ্ড দ্বীপ ও তৎসঙ্সিহিত ক্ষুদ্র ও! 
বৃহৎ স্বীপপুপ্জ প্রাচীন ও নুতন মহাম্থীপ এই উভয়ের মধ্যে 
বিস্তুত রহিয়াছে । এইগুলি পুর্বকালে বোধ হয় একই ডুমি- 
খও চিল, কালক্রমে কোন নৈসর্গিক কারণে বিচ্ছিন্ন হইরা, 
গিয়াছে, স্সতএব এক্ষণে অষ্ট্রেলিয়া ও তৎসন্সিহিন্ত হ্বীপাদদিকে 
, একটা স্বতন্ত্র মহাদেশ বলিয়! গণন| ধরা যাইতে পারে। নুন্ন- 
মভাদ্বীপের মধ্যে ছুইটী মহাদেশ আছে । উত্তর ও দক্ষিণ আনে 
রিকা, এই ছুইটা পানেমানামক যোজকদ্বার! পরস্পর সংযুক্ত । 
ইহারা উত্তর মেরু হষ্টতে প্রায় দক্ষিণ মেরু পর্যাস্ত বিস্তৃত । 
পরীক্ষাদ্ধার৷ নিদ্ধারিত হুইম্বান্চে যে বিষুববৃন্তের উত্তরে সর্বব্দ্ধ 
৯৫*০০০* বক্রোশ ও দক্ষিণে প্রায় ৩৩,৭৫০ বর্গক্রোশ ভূষি 
অচছে । সতরাং পৃথিবীর মরি সপেক্ষা উত্তরার্ধে স্থল প্রায় 
তিন গুণ অুধিক। 

স্থল্ভাগের অধিকাংশ পৃথিবীর উত্তরার্ধে অবস্থিত, পৃথিবীর খর 
অংশে উহার বিশ্তুতিও সর্বাপেক্ষা অধিক উত্তরাদ্ধ অপেক্ষা 
দক্ষিণার্দে সকলের পরিমাণ অনেক অল্প বটে, কিন্তু দক্ষিণার্জেও 
করেকটা প্রকাণ্ড ভূখণ্ড মেন উত্তরার্ধের অন্স্বরূপ লক্বমান রহি 
মাছে । অতএব সমগ্র স্্লভাগকে উত্তর ও দক্ষিণ ছুই ছুই স্বততথু 
খাও বিভক্ত করা যাইতে পারে । প্রাচীন মহাত্ধীপের দক্সিপা্থ 
থাক্রমে আফিকার কিয়নংশ ও অষ্ট্রেলেসিয়া অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়া ও 
তৎসন্সিহিত বীপত্রেণী, আর নুতন মহাদ্বীপের দক্ষিণার্ধে দক্ষিণ 
আমেরিকা । সমগ্র স্থলভাগের এন্ুটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, উহা 


স্থলভাগ। ২০৭ 


দের উত্তরভাগ প্রশন্ত অভগ্ন ও পরস্পরসন্বদ্ধ, কিন্তু দক্ষিণ 
ভাগ ক্রমশঃ সঙ্কীণ হইয়া অবশেষে প্রায় ত্রিকোণের ন্যায় 
আকারে সুচ্যগ্রবৎ হইক্সা থাকে । পুথিবীর মধ্যে যত উপদ্বীপ 
আছ্ছে সমুদয়গুলিই প্রায় উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে লহ্বনান 
রহিগ-ছ্ছে, কেবল মধ্য আধেরিকাব অন্তরর্তী হুকেটান, ইউবো- 
পে পরন্তত জটল9, ও আর ডই চাবিটা উপদ্বীপ ওই নিরমের 
' রশদ কী নহে, ইহারা দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে উত্থিত হইয়াছে । 
যে দকল উপদ্বীপ দক্ষিণাভিমুখে অবস্থিত, তৎসদুদয় গায়ই উন্নত 
ও পাভাড়ময, আর অন্যান্য সন্গদ্ঘগ্তলিই প্রায় শিপ ও বালুকামষ 
*ইয়। থাকে । প্রায় সসুদয় উপদ্বীপেবই দক্ষিণপুর্বের একটা আমা 
একটা দ্বীপ অথবা, দ্বীপশ্রেনী দেখা যায় 1 ইহাতে বোধ হয় 
উহার পৃর্বকালে পরস্পর সংযুক্ত ছিল। দক্ষিণ আমেরিকার 
দক্ষিণে টেরা-ডেল-ফিউগো, আফিকার দক্ষিণে মাডাগস্কর, 
ফারিডার দক্ষিণে কতকগুলি স্বীপশ্রেণী, ইটালির দক্ষিণে সিসিলি, 
ভারতনর্দের দক্ষিণে সিংহল ও অষ্রেলিয়ার দক্ষিণে ট্যাস- 
“মনিরা । 
আবার পুর্ব ও পশ্চিম এই .ছুই অর্ধের পরস্পর তুলনা 
কৰিলে প্রীত হবে যে. পুর্বার্দে পশ্চিমান্ধি অপেক্ষা স্থল- 
ভাগ *$ গুণ অধিক। দ্সাবার উত্তর সমমণ্ডলে স্থলতাগ যেরূপ 
সর্ধাঙ্গসম্পন্ন অন্য কুত্রাপি সেরূপ নহে, আসিয়া ইউরোপ ও 
উত্তর আমেরিকার উৎকৃষ্ট অংশ উত্তর সমমণ্ডলে অবস্থিত । এই 
তৃভাগেই মন্থযাজাতি সম্ভতা প্রস্তুতি বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য 
ংশের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা সমধিক উন্নতিসাধন করি- 
স্াছে। সমুদয় স্থলভাগের প্রায় অদ্ধাংশই এই মণ্ডলের মধ্যে 
অবস্থিত । গ্রীক্মমগুলে যত স্থল আছে সমুদয় একত্র করিলে সমগ্র 
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স্থলভাগের এক তৃতীকাংশও হইবে না । উত্তর হিমমণ্ড 
গ্রীণলও প্রভৃতি কয়কটা দ্বীপ ও দেশ আছে কিন্তু দি 
হিমমগ্ডলে অদ্যাপি কোন বিশিষ্ট স্লভাগ আবিষ্কৃত হয় না? 
বিক্টোরিয়। ল্যাণ্ প্রভৃতি যে ছুই একটি দ্বীপ আবিষ্কৃত হইয়া 
তৎসমুদয় চিরকাল বরফে আবত থাকে বলিয়া উচ্ভাদিগ। 
অতিক্রমপুর্ববক অগ্রসর হওয়া যায় নর্খ। 
স্বীপ--যে করটা প্রধান প্রধান ভূমিখণ্ডের বিষয় উলিধি 
হইল, তথ্যতীত সর্বত্রই সমুদ্রপৃষ্ঠের উপর আরও বহুসংখ 
ভূখণ্ড দৃষ্ট হইয়া থাকে । এ সাগরবেষ্টিত ভূখগুসমূহের সাধা 
নাম দ্বীপ। ভূগর্ডের যে শক্তিপ্রভাবে ইউরোপ আসিয়া প্রভ়' 
মহাদেশসকল সাগরগর্ড হইতে উদ্ধত হইয়াছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ্বী 
গুলিও অবিকল সেই শক্তিবশতই লাগরের অগাধজলভেদপুর্ব 
উর্ধে উিত হইয়াঙ্ছে,ফলতঃ কারণাংশে দ্বীপ ও মহাদেশসকবে 
মধ্যে কোন প্রকার বিশের বৈলক্ষণা নাই। সাগরের গর্ভ সর্ক 
»সম্পূর্ণ মমতল নহে, শ্থলভাগের ন্যার উহারও কোন কোন অং 
গভীর, কোন কোন অংশে অততযুচ্চ পর্বত, আবার কোথাও 
বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে । ফলতঃ সাগরপৃষ্ঠসথ দ্বী' 
সমূহ উহার অভ্যন্তরে নিমগ্ন পর্কতের শিখরস্বরূপ 1 যে পর্ব 
সাগরেন্র তলতাগ হইতে ধত উচ্চ, হার শিখরস্থ দ্বীপগুলি 
তদনূসারে সাগরজলের সীমা হুইতে অল্প বা অধিক উচ্চ হই' 
থাকে । আবার সাঁগরলীন পর্বত সকলেরও আকুতি নানাপ্রকা; 
উহাদের মধ্যে কতগুলি স্বতন্ত্র ও অসংস্লিষ্ট আর কতকণ্ড| 
শ্রেণীরদ্ধরূপে প্রসারিত রহিয়াছে। ক্ষুদ্র ্ষুত্ স্বীপগুলির অধিকা! 
প্রস্তরমন়্ এবং তৎসমুদয়ের অভ্যন্তরে প্রায়ই পর্বত নদী প্রবণ] 
লক্ষিত হয় না। কিন্তু বৃহদাকার স্বীপসকল প্রায় মহাদেশের সর্থু 
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তগায় পর্বত, নদী, উৎস প্রভৃতি নানাবিধ নৈসর্গিক পদার্থ 
দৃষ্টগোচর হইয়া থাকে । 
স্বীপনমূহের আকার প্রকারাদির ব্ষিয় পর্যালোচনা করিলে 
উহাদ্দিগকে সর্বশুদ্ধ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
মহাদেশীয দ্বীপ, সাগরীয় দ্বীপ, ও গ্রবালকীটজ দ্বীপ 
মহাদেশীয় দ্বীপসমূহের আকুতি ও উপকরণ প্রভৃতি তৎ- 
সন্নিহিত মহাদেশের নায়, সুতরাং স্পষ্টই অন্থমান হয় ঘে অতি 
প্রচীনকালে এই সকল দ্বীপ সন্নিহিত ভূভাগের সহিত সংলগ্ন 
ছিল, পরে কালক্রমে কো।ন নৈনর্গিক কারণনিবন্ধন উহ! হইতে 
শিচ্ষিন্ন হইয়াছে । আসিয়ার দক্ষিণপুববস্থ অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষের 
দৃক্ষিণস্থ সিংহল, হইট্টালির দক্ষিণস্থ সিসিলি প্রভৃতি এই শ্রেণীর 
মধ্যে প্রধান! 
সাগরীয় দ্বীপনমুহের আক্কতি অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষুত্ত, 
উহাদিগের উপকরণ ও ভিন্নপ্রকার, এবং উহারা সচরাচর 
মহাদেশ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে প্রা 
অধিকাংশই ভূগর্ভস্থ অগ্নির উৎপাতে উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, 
এবং অনেকগুলি আবার প্রবালকীটস্বারা নির্ষিত। আসেন্সন 
সেপ্টহেলেনা প্রভৃতি দ্বীপ সাশরগর্ভস্থ অগ্নির উৎপাঁতে উৎপন্ন, 
আর মালদ্বীপ লাক্গাদ্বীপ ও প্রশাস্তমহাসাগরীয় বহুসংখ্যক দ্বীপ- 
শ্রেণী প্রবালকীটদ্বারা উৎপাদিত । ইহাদের নিশ্মীণ প্রণালীর বিষয় 
পধ্যালোচন। করিলে বিশ্বয়ান্িত হইতে হয়! প্রবালকীট অতিশয় 
ক্র কীট, ইহাদিগের জ্ঞানবুদ্ধি নাই, কিন্তু ঈশ্বরের কি অপার 
মহিমা, ইহারা কোটি কোটি একত্র হইয়া বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের 
ন্যায় অনুক্ষণ মনুষ্যাদির জন্য বাসস্থান নির্শাণ করিতেছে 
সমুদ্রের যে সকল অংশের গভীরতা! ১৫০ ফুট হইতে ২৮০ 
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ফুট পর্যন্ত, প্রবারকীটসমূহ এইরূপ স্থানেই নির্্মাণকার্ধ্য আর্থ 
করিয়া থাকে । নিমস্থ ভূমি হইতে ইহারা ক্রমশঃ উর্ধে উঠিতে 
থাকে, এবং এইবপে ক্রমশঃ জলসীমাভেদ করিয়া উদ্ধে উত্িত 
হয়। ন্লিন্মাণ করিবার সময় তাহাদিগের শরীর হইতে ছুগ্গে, 
ন্যায় এক প্রকার শুর্লরপ নিগত হইতে থাকে, এই রঃ 
ক্রম কঠিন হইয়া তাহাদিগের গাত্রের আবরণস্বরর্প হয় 
তাহার! প্রাপত্যাগ করিলে তৎসমুদয় একত্র মিলিত হইয়া প্রস্তর 
বৎদৃঢ় হইয়া উঠে, তৎপরে আবার অন্যান্য জীবিত কী 
তাহার উপর অবস্থিত হইয়া উল্লিখিতপ্রকারে নিম্খাণ করিতে 
থাকে, স্থতরাং এই প্রকারে অসংখ্য প্রবালকীটের শরীর একং 
ক্তপাকার হইয়া! প্রবালদ্বীপ প্রস্তত হইয়া থাকে। এইব্ণে, 
উর্ধে উঠিতে উঠিতে যখন সম্মগ্র দ্বীপ এত উচ্চ হইয়া উঠে 
যে ভাটার সময়ও ভাহার উপর আর জল থাকে না, তদব? 
আর কোন প্রবালকীট ভাহার উপর আরোহণ করে না, এই 
খানেইসঠাহাের কাধ্য শেষ হইয়া! যাঁয়, পরে জোয়ারের সম' 
শঙ্খ, শশ্ব.ক, প্রবাল, বালুকাদি তাহার উপর নিক্ষিপ্ত হইছে 
থাকে, এই সমুদয় আবার তরঙ্গের বেগে ভগ্ন ও মিশ্রিত হইয্ব 
স্বপাকার হইয়া প্রন্তরের ন্যায় হয়, পরে সেই শিলাভূষি হৃর্য] 
কিরণে শুষ্ক ও বিদীর্ণ হইয়া খও খণ্ড হইয়া যায়। জোয়ারে: 
সময় সেই সমুদয় গণ্ড ইতত্ভতঃ চালিত ও বিপর্যস্ত হুইথে 
থাকে, তাহার উপর মধ্যে মধ্যে যে সকল ছিদ্র থাকে, তৎসমুদূ 
নানাবিধ সামুদ্রিক জ্রব্যে পুর্ণ হইয়া! এবং তাহার উপর মৃত্তিকা? 
পতিত হইয়া উৎকৃষ্ট উর্বর ভূমি উৎপন্ন হয়। তখন মারিফেহ 
তাল প্রভৃতি ৰহুপ্রকার বৃক্ষের বীজ তরঙ্গের সহিত ভাবমা 
হইয়া তথায় আনীত অস্কুরিত.ও বদ্ধিত হইতে থাকে, এব! 
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ক্রমে সমগ্র হ্বীপ নবীন বৃক্ষত্বগলতাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে । 
দ্বীপের এইরূপ অবস্থা হইলে ক্রমশঃ উহার উপর পক্ষী প্রসৃতি 
বাস করিতে আরম্ভ করে এবং পরিশেষে উহ! মনুষ্য কর্তৃক 
অধিকৃত হইয়া! থাকে । পরমেশ্বরের কি অনির্বাচনীয় ক্ষমতা, 
&ঁ সকল স্বীপ উৎপন্ন হইবার পর তত্রত্য ভূমি খনন করিলে 
সুস্বাছু মধুর জল পাওয়া ঘায়, প্রবালের সহযোগে সমুদ্রজলের 
লবণ পৃথকৃকৃত হইয়া যায়, এবং তথায় বিশুদ্ধ জলের অভাব 
থাকে না, কুতরাং কালসহকারে মনুষ্য সেই কীটনিম্মিত 
স্বাপকে স্থখের আবাসভূমি করিয়া তুলে। প্রবালদ্বীপ নানাঁ- 
বিধ আকারের হইয়া থাকে, কতকগুলি কেবল স্ত,পাকার,কতক- 
গুলি অস্ধুরীয়ের ন্যায়, স্থৃতরাং ইহাদের ভিতর ও বাহির উভগ্ন 
দিকেই সমুদ্র, আবার কতকগুলি বা অঙ্গুরীয়ের মধ্যে স্তুপাকারে 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । প্রশাস্ত মহাসাগরের অধিকাংশ দ্বীপ 
এই প্রকারে উৎপন্ন, ভারত মহাসাগরে মালম্বীপ লাঙ্ষাদ্বীপ 
প্রভৃতি কয়েকটা প্রবালদ্বীপ। 

প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বীপের যে প্রকার প্রীচূর্ধয, সেরূপ আর 
কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বিশেষ অন্ুধাঘন করিলে অনায়াসেই 
হৃদয়ঙগম হইবে যে প্রশাস্ত মহাসাগরের অভ্যন্তরে একটা মাত্র 
সুদীর্ঘ পর্বতশ্রেণী দক্ষিণ আমেরিকা হইতে জাপান পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত রহিয়াছে, এবং ইহারই শাখ! প্রশাখা চতুর্দিকে 
বিস্তৃত হুইয়া সমগ্র সাগরকে পর্বতময় করিয়াছে । প্রশাস্ত 
মহাসাগরের যাবতীয় দ্বীপ এই পর্তশ্রেণীর কোন না কোন 
শিখর । 

ভারত মহাসাগরেও এইরূপ জলমগ্ন পর্বাতের অপ্রতুল নাই। 
মাজাগম্কর হইতে বোরবো স্বীণ পর্য্যন্ত এইরূপ একটা স্বীপ 


২১২ প্রান্তিক ভূগোল । 


শ্রেণী উত্তরাভিমুখে বিষুবরেখাপর্ধাস্ত বিস্তৃত রহিয়া 
আঁর মলবার উপকূল হইতে একটা পর্বতশ্রেণী বিধুবরে 
দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, এই শ্রেণীর শিখরে মাল 
ও লাক্ষান্বীপ। ভারতমহাসাগরের দ্বীপশ্রেণীস্ব মধ্যে সিংহল 
মাডাগস্কর মহাদেশীর এবং বোরবে! মরিসস প্রভৃতি সাগ! 
দ্বীপ। 
উত্তর মহাসাগরে মহাদেশীয় দ্বীপের মধ্যে গ্রীণলও সব 
প্রধান। এই প্রকাণ্ড ত্বীপ নিয়তই তুষারাবৃত থাকে, ইহ' 
কোন কোন অংশে তুষারের গভীরতা ১০০ ফুট পর্যাস্ত হই 
থাকে । এখানে সাগরীয় দ্বীপেরও অসস্ভাব নাই । এই জাতী 
দ্বীপসমূহের মধ্যে আইসলওয্বীপ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । উত্তর মহ" 
সাগরে স্পিটজ্বর্জন্‌ লামে আর একটা প্রসিদ্ধ দ্বীপ আছে 
ইহারও অধিকাংশ নিয়তই তুষারে আবৃত | এই দ্বীপ ও লাপলখ 
প্রভৃতি স্থানে ছয়মাস রাত্রি ও ছয়মাস দিন । ব্াত্রিকালে তথা: 
অঠ্োরা বরিয়ালিস নামে এক প্রকার আলোক উদ্ভু 
হইয়া থাকে, উহ্ারই সাহায্যে তত্রত্য অধির্বাসীরা কাজ কু 
করিতে সমর্থ হয়। ী 
দক্ষিণ মহাসাগরের অধিকাংশই নিরস্তর বরফে আচ্ছন্ন ও 
ভয়ানক শীতব, এই জন্য তথায় অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যায় 
না। এই কারণে ইহার অধিকাংশই অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। 
অত্রত্য দ্বীপসমুহের মধ্যে নিউজিলত্ডের দক্ষিণে অবস্থিত বিক্টো- 
রিয়াীপই সর্বাপেক্ষা দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে শীতের প্রাছ- 
ভাবে প্রায় কোন প্রকার উদ্ভিজ্ঞই জন্মিতে পারে না। | 
' “উপকূল ।-মপৃথিবীর দকল অংশের উপকূল একপ্রকার | 
নছে। .'কোন কোন স্থানের উপকুল. অধিক উচ্চ.নহে, বছুদুর' 
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তে ক্রমনিক্ন হইঘা সাগরে প্রবেশ করিয়াছে, কোথাও বা 
' দুক্রতীর জলসীমা হইতে একবারে লম্বভাবে উখিত হইয়াছে । 
চরাচর এই প্রকার উপকূলের অব্যবহিত নিয়ে প্রায়ই গভীর 
ল, সুতরাং এইরূপ উপকূলে জাহাজ প্রভৃতি অনায়াসেই ভূমির 
তি নিকটে উপস্থিত হইয়া নঙ্গর করিতে পারে । আর যে 
₹ল উপকূল ক্রমনিম্ন, তথায় অনেকদূর পর্যন্ত সাগরের দল 
গভীর ও ক্রমনিষ্, স্থুতরাং এরূপ স্থলে জাহাজ প্রত্ৃতি কথ- 
; ভূমির নিকট উপস্থিত হইতে পারে না। আবার ক্রমনিস্ন 
শকুলগুলি প্রায় বালুকা পঙ্ক প্রভৃতি কোমল উপকরণে সংব- 
ত, কিন্তু একবারে উচ্চ উপকুল সকল কঠিন খ্বশ্তিকা ও 
সরাদি দ্বারা নির্মিত হইয়া থাকে । 

আমরা সর্বত্রই দেখিতে পাই যে ভূপৃষ্ঠ একটী অখণ্ড 
ভুমি নহে, ইহার কোন কোন অংশ গভীর, তথায় বৃষ্টির জল 
নাল্জান হইতে গড়াইক্া পড়াতে নদী হ্রদ প্রভৃতি উৎপন্ন হই- 
ছে, কোন কোন অংশ সমভূষি, তথা বৃষ্টির জল পতিত হইয়া 
মকে শদ্যশালিনী করিতেছে, কোন অংশ ৰালুকাময় মক্ভূমি, 
ধায় কোন প্রকার জীব ও উত্ভতিজ্জের বসতি নাই, কোন 
চান অংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ, এই উচ্চতার আধিক্য বা অব্পতা 
হুসারে পাহাড় পর্বত প্রভৃতি সংঘটিত হইয়াছে, আবার 
চাথাও বা উত্তু্গ গিরিশৃক্গ মেঘমগ্ুল ভেদপূর্ধক আকাশে 
খিত হইয়াছে এবং চিরনীহারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে । ফলতঃ 
মগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিলে উহার আকারগত কত প্রকার 
বচিত্র্য লক্ষিত হুর, তাহার সংখ্যা কর! যায় না। কি কারণে 
। কিপ্রকারে ধরিত্রী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ 
ররিয়াছে, তাহা! সহজে নির্ণয় কর! সুকঠিন। পর পর পরিচ্ছেদে 
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যথাক্তমে পর্বত নদী প্রভৃতির বিষয় সবিস্তরে বর্ণিত 
হইবে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 


ভভাগ্গের উৎপত্তি, উপকরণ, আকার ও গঠনপ্রণালী ! 

ভূমগুলের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অশেষবিধ ভিন্ন আকার ও 
অবস্থার বিষয় পর্যালোচনা করিলে মনে মনে স্বতই এর” 
প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে ে এই অসীমবিশ্বরাজ্য কি প্রকাশে 
উৎপন্ন হইল? ইহা কিপ্রকাঁর উপকরণে নির্মিত হইয়াছে ? 
আমরা এক্ষণে ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের যেরূপ অবস্থা দেখিতে 
পাই, উহা কি আবহমান কাল এইরূপেই রহিয়াছে ? স্ৃ্টিণ 
অময়ে উহ্বার যেখানে যে পর্বত, যেখানে বে নদী, যেখানে থে 
সমুদ্র অবস্থিত ছিল, তৎসমুদয় কি অদ্যাপি অবিকল সেই স্থানে, 
স্লেই আকারেই অবস্থিত রহিয়াছে, না কালবশতঃ উহাদের পরি 
বর্ত হইয়াছে? যদি পরিবর্তই হইয়! থাকে, স্থষ্টির সময় পৃথিবী 
কিরূপ অবস্থা, কিরূপ আকার ছিল, কিব্ধূপেই বা উহার পবিবর্ত 
,হইয়া-অধুনাতন আকার সংঘটিত হইয়াছে? কিরূপে উহার 
পর্বত,নদী,সাগর, উপসাগর, হৃদ, প্রশ্রবণ,উৎস, প্রভৃতি উৎপন্ন 
হইয়া উহার আধুনিক অবস্থা সংঘটিত করিয়াছে? আমর 
ভূপৃষ্ঠে অধুনা যে সকল জীবজ্ত দেখিতে পাই, সেই সকল 
জাতীয় জীবজত্তকি চিরকালই পৃথিবীতে বাস করিয়া আনি- 
তেছে, না ক্রমশঃ একজাততীয় জন্তর বিনাশ ও অপরজাতীয় 
জন্তর উৎপতি হইয়াছে? মহ্ুষ্য স্থষ্টির সর্ধপ্রধান জীব, এই 
জীব কি স্থ্ষ্টির সময় হইতে আবহমান কাল পৃথিবীতে রাজৎ 
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(রিতেছে, ন! স্থষ্টির সময় মন্ুষ্যের উৎপত্তি হয় নাই, উহারা 
শলক্রমে কম্মভূমিতে অবতীর্ণ হইয্াছে? এই সকল প্রপ্ন 
[ামাদেব হৃদয়ে অনেক সময় উপস্থিত ভয় বটে, কিন্তু উহাদের 
মাধান ও উত্তর প্রদ্দান করা সহজ ব্যাপার নহে। আমরা 
তিরুন্তের উপর নির্ভর করিয়া অপেক্ষারুত প্রাচীন কালে 
'্দবীর কিন্ধপ অবরবসংস্থান ছিল, তথায় কি কিরুপ জীবের 
সতি ছিল ইত্যাদি বিষয় কিয়ৎপরিমাণে জানিতে পারি বটে, 
কম্থ অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর কিব্ূপ আকার ছিল, পরে 
গমশঃ কি প্রকারে নাঁনাবিব পরিবর্ত হইয়া উহার আধুনিক 
[কার সংঘটিত হইল, সর্বপ্রথম কিরূপ ভীবের কুষ্টি ভূয়, পরেই 
| ক্রমশঃ কি কি প্রকার জীব উৎপন্ন হয়, এ সকল বিষন্ন 
[নিবার জন্য কোন ইতিবৃত্ত নাই, স্ুতক্নাং এই হ্ষিষেব সকল 
থ্য নিক করিতে হইলে, আমাদিগকে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক € 
'হা অবস্থার বিষয় বিশেষরূপে অন্থসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ কবিতে 
॥, কিন্তু এরূপ অন্কসন্ধানাদিঘবারা আমর প্রীয়উ অভ্রান্ত 
দ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। 

ভূতত্বিৎ্ৎ পঙিতের! নানাবিধ পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমান করিয়া- 
চুন মে সৃষ্টির সময় পৃথিবী অশ্রিময় গলিত পদার্থ ছিল, ও উহার 
হুর্দিকে বাম্পরাশি উড্ডীয়মান ছিল। কোঁন লৌকময় গোলক 
গ্লিবৎ উত্তপ্ত হইবার পর উহাকে অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থাপিত 
রিয়া রাখিলে ক্রমশঃ উহার উত্তাপ বহির্গত হইতে থাকে, 
বং উহ্াও ক্রমশঃ শীতল হইয়া আইসে, উহার উপরিভাগ 
থিমতঃ শীতল হয় কিন্তু অভ্যস্তরভাগ উষ্ণ থাকে, পরে, 
ভ্যস্তরভাগ পধ্যস্ত ক্রমশঃ শীতল হইয়া যায়। স্থষ্টির পর হইতে 
ধুনাতন কাল পর্যস্ত পৃথিবীর অবস্থা ও অবিকল ্রীক্ষপ হুই- 
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তেছে। উত্তপ্ত অয়োগোলকের ন্যায় পৃথিবীর ও আত্যন্তরিক 
উত্তাপ ক্রমশঃ বহির্গত হইতেছে, এই জন্য উহার উপরিভাগ 
প্রথমতঃ শীতল হইয়া জীবজস্তর আবাসভূমিস্বপ্বপ হইয়াছে। 
কিন্তু অভ্যস্তরভাগ অদ্যাপি উষ্ণ রহিয়াছে, এমন কি বহুদূর 
নিম্নে অদ্যাপি গলিত পদার্থ তিন্ন আর কিছুই নাই। অধুলা! 
পৃথিবীর আত্যন্তরিক উত্তাপ এত দূর কমিয়! গিয়াছে যে যদি অল্প 
সময়ের নিমিত্ত ও পৃথিবী হুর্যের উত্তাপ হইতে বঞ্চিত হয়, 
তাহা হইলে অবিলম্বেই উহার পৃষ্ঠদেশ সর্বত্রই বরফে আচ্ছাদিত 
হইয়া উঠে এবং সমুদয় জীবজ্ত উত্ভিজ্ঞ প্রভৃতি একবাবে 
বিনষ্ট হইয়া যায়। আবার কালক্রমে এরূপ হওয়াও অসম্ভব 
নহে যে পৃথিবীর অবশিষ্ট উত্তাপ টুকুও বিলুপ্ত হইবে ও উহা! 
সম্পূর্ণনপে শীতল হইয়! যাইবে । বিজ্ঞানবিৎ পরিতেরা অনুমান 
কতির! থাকেন যে স্ৃর্য্য অদ্যাপি উল্লিখিত প্রকারে উত্তপ্ত ও 
গলিত পদার্থ রহিয়াছে । 

*পৃধিবীর আত্যস্তরিক উত্তাপ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া যাও 
ক্লাতে উহা! ক্রমশঃ যতই শীতল হইয়াছে, ততই আবার উচ্ভাব 
্রবস্ব খুচিয়া! খিয়া উহা ক্রমশঃ কঠিন হুইয়া উহার অধুনাতন 
অবস্থা প্রাপ্ত হুইক়্াছে। স্থৃষ্টির আদিমকালে পৃথিবীর উক্তব্মপ 
অবস্থা ছিল ইহা অনুধ্যান করিলে কি প্রকারে সমুদ্রের উদ্ভব 
হইয়াছে তাহাও এক প্রকার বুঝিতে পারা যাইবে । পুর্বে উ়ি 
থিত হইয়াছে যে পৃথিবী ঘৎকালে উত্তপ্ত ও গলিত অবস্থায় 
অবস্থিত ছিল, সেই সময় নানাবিধ পদার্থের বাম্পরাশি উহার 
চতুদ্দিকে উডডভীয়মান ছিল, এক্ষণে বুঝিতে ছইবে যে যতই 
পৃথিবীর উত্তাপ চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হওয়াতে উহা শীতল 'হুইতে 
লাগিল ততই উহার উপরিস্থ বাম্পরাশি ক্রমশঃ ঘনীতৃত্ত হুইয়। 
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স্বম্ব প্রকৃতিতে উপস্থিত হইতে লাগিল । অতএব স্পষ্টই 
বোধ হইতেছে যে মময় অন্যানা পদার্থের ন্যার পৃথিবীর 
উপরিস্থ জলীয় বাম্পরাশিও ঘনীভূত হইয়া! জলরূপে পরিণত হই. 
যাছিল । ফলতঃ তৎকালে উত্তাপের ক্রগিক হ্রাস হওয়াতে জলীর 
পবমাণুসমূহ পরস্পরসংঘাতে ঘনীভূত হয়! জলরূপে তৃপৃষ্ঠের 
উপব পতিত হইতে থাকে, এবং মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে ত জল- 
রশি ভূপৃষ্ঠের উপর সংলগ্ন হওয়াতে সমগ পৃথিবী অগাধ জলে 
প্লাবিত হইয়া যায়। এ অগাধ গলব্নাশিই সধুক্রবূপে 
পরিণত হনব, এবং এ অগাধ সম্দে গ্াগমতঃ মত্প্যাদি 
জলঙন্তর উদ্ভব হর। পরে ক্রমশঃ ভুগঞ্ডেব উত্তাপ আরও 
কমিতে থাকিলে উহার কিয়দংশ কুর্চিতত হইয়া বার, ও কিয়দংশ 
স্ষীন্ত হইয়! জলভেদপুর্বক উর্ধে উখিত হব । কোন গোলাকার 
ফল নীরস ও শুষ্ক হইতে থাকিলে উহার পৃষ্ঠদেশের কিয়দংশ 
স্কীত হইয়া থাকে, ইহা! আম্রা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিরা থাকি। 
প্রথিবীর দ্রবভাব অপগত হইয়া কঠিনসংযোগ হইবার সময় 
উহ্থার আস্তরিক উত্তাপের নিয়ত ব্যয়বশতঃ অবিকল সেই ভাবে 
উহার পৃষ্ঠদেশের কিয়দংশ উন্নর্ষিত হইয়া উঠে, কিয়দংশ উন্নমিত 
হইলেই আবার কাজে কাজেই কিয়র্দংশ কুঞ্চিত হইয়া 
নিম্ন হইয়া যায়। এই প্রকারে যে অংশ জলভেদপূর্বক উর্ধে 
উত্থিত হইয়াছে তাহাই স্থল হইয়াছে, ও যে ভাগ কুষ্চিত 
হইয়া নিক্স হইক্কাছে মাগ্যাকর্ষণশক্তির প্রভাবে (অর্থাৎ জল 
নিষ্নগ বলিঙগী ) তথায় সমুদয় জল একত্র হওয়াতে উহাই ক্রমশঃ 
মহাসাগর সাগর উপসাগর প্রভৃতিরূপে সংঘ্ঘটিত' হুইয়াছে। 
এইরূপে পৃথিবীর কিয়দংশ উন্নমিত হইয়া স্থলরূপে' পরিণত 
হইপ বাটে, কিন্ত পার্খন্থ জলরাশির প্রভাবে উহার নিয়তই ক্ষন 
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পাইতে লাগিল। আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই জলদ্বারা 
ভূমির ক্ষয় হইয়! থাকে, অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে ষে 
স্কলভাগের প্রথম উদ্ভবের পর হইতে উা নিয়তই ক্ষয়প্রাপ্ন 
হইতেছে, এবং যদি পৃথিবীর কোন আস্তরিক শক্তির প্রভাবে এ 
নিষ্নত ক্ষতির নিয়ত পূরণ না হইত, তাহা হইলে স্থষ্টির পর 
অন্ন দিনের মধ্যেই আবার সমগ্র স্থলভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া 
সাগরগর্ভে বিলীন হইত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি স্থলভাগের 
ক্ষয় হওয়াতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে না, কারণ যেমন 
কোন স্থানে ক্ষয় হইতেছে, সেইয়প আবার অপর কোন 
স্থানে নূতন ভূমির উদ্ভব হইতেছে । ইহার কারণ কি? কারণ 
এইঃ প্রারুতিক নিয়মে পৃথিবীতে ক্ষয় ও উৎপত্তি একত্রই 
সংঘটিত হইয়া থাকে । একটা অপরটার নিয়ত সহচর, ফলতঃ 
প্রকৃতপ্রস্তাবে জগনের একটী পরমাণুর ও ক্ষয় অর্থাৎ বিনাশ 
মাই, আমরা বাহাকে দ্য অথবা বিনাশ বলিয়! থাকি, উহার 
অর্থ রূপ বা অবস্থার পরিবর্ভ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মনুষ্যের 
মৃত্যু হইলে আমরা কহিয়। থাকি যে মৃত্যুর পর শরীর পঞ্চভূতে 
মিশাইয়! যায় । ইহার তাৎপধ্য এই যে মৃত্যুর পর দেহের উপ- 
করণদমূহ ক্রমশঃ বিশ্লিষ্ট হইয়া মূল পদার্থের সহিত মিলিত হইব 
যায়। প্রন্কৃতির নিয়ম অনুসারে সমুদয় পদার্থই উৎপন্ন হইয়া পরে 
বিনষ্ট হইতেছে, অর্থাৎ রূপান্তরপরিগ্রহ করিতেছে। অতএব 
বুঝিতে হইবে যে শত সহস্র বৎসর পূর্বেও যে সকল পদার্থ 
বিদ্যমান ছিল, তাহাদের পরমাণুসমূহ কোন না কোন আকারে 
অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে । আমরা ইতস্ততঃ যে সমস্ত পদার্থ 
দেখিতে পাই, তাহাদের শরীরে হয় ত রামচন্দ্র বা যুধিটির, যীণু- 
্ষ্ট বা মহম্মদ, কালিদাস বা! সেক্সপিয়র, ইহাদের শরীরের উপ- 
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করণ বিদ্যমান রহিয়াছে । অন্যান্য পদার্থের ন্যায় পৃথিবীপৃষ্টঠের 
ও নিয়ত এইরূপে আকারপন্রিবর্ত হইতেছে । 

পৃথিবীর কিরূপ আন্তরিক শক্কির প্রভাবে সাগরপরোধি- 
বাবিত ভূভাগ উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল, এক্ষণে তাহার বিষষ বিবে- 
;না করা যাইভেছে 1 পৃথিবীর অভ্ান্তর যে অতিশয় উষ্ণ তাহার 
বানাপ্রকার পপ্রনাণ পাওয়া যার । তন্মধ্যে উষ্ণ প্রশ্রবণ ও আগ্নেয় 
শরির অগ্নৎপাত এই দুইটাই প্রধান? যদ্দি পৃথিবীর তলভাগ 
টপরিভাগের ন্যায় শীতল হইত, তাহ! হইলে উৎস হইতে বিনি- 
1৩ জল কখনই উঞ্ণ হইতে পারিত ন।১ও পর্ধতের গহ্বর হইতে 
দাগ্ের পদার্থেব ও উৎক্ষেপ হইত না । এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে 
টগর্ভের এই আত্যন্তরিক উত্তাপই উহ্থার উতক্ষেপের কারণ । 
ষ্টির পর খন ভূঁভাগ অগাধ সাগরজলে বিলীন ছিল, তখন এই 
মাভ্যন্তরিক উত্তাপবশ৩ই উহার কিয়দংশ ডত্াক্ষণ্ত হইয়া স্থল- 
£পে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর আস্তরিক উত্তাপ ক্রমশই অল্প 
হিতেছে, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । এক্ষণে দেখা বাউক 
ক প্রকারে আত্যন্তরিক উত্তাপবশতঃ 'ভূভাগ্ের উৎক্ষেপ সাধিত 
চইতেছে। পৃথিবীর এই একী গুণ আছে যে উহা উহার 
নন্্রাপক যাবতীয় পরমাণুকে কন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। 
এই আকর্ষণকে মাধ্যাকর্ষণ কহে। মাধ্যাকর্ষণই পদার্থসমূহের 
গুরুত্ব অর্থাৎ ভার উৎপাদন করে, এই জন্যই উর্ধে উৎক্ষিপ্ত 
পদার্থ তৃপৃষ্ঠে পতিত হইয়া থাকে । যে পদার্থ যেরূপ বেগে নিয়ে 
পতিত হয়, তাহার সেই নিষ্নগ বেগ প্রতিরোধ করিবার জন্য 
উর্ধদিকে যতটুকু বেগ প্রান করিতে হয়, তাহাকেই উহার 
ভার.কহা যায়। তৃপৃষ্ঠ হইতে যত নিম্নে যাওয়া যায়.ততই পৃথিবীর 
দাধ্যাকর্ষণশক্কির প্রভাববৃদ্ধি হইতে থাকে । এই জন্য পৃথিবীর 
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পৃষ্টদেশে যে পদার্থের ফত ভার, উহাকে ভুমিভেদপুরর্বক অনেক 
দূর নিয়ে নামাইদ! দিলে উহার ভারের তদপেক্ষা' অনেক বৃদ্ধি 
হইয়া থাকে। সমর পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড পদার্থ, সুতরাং 
ঈহার সর্বত্র মাধ্যাকর্ষ'এর যেরূপ প্রভাব, তাহায় সমাষ্ট করিলে 
অতি ভয়ানক ভার "থিবীকে উহার কেন্দ্রের দিকে অবনত 
ক্বিতেছে এরূপ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। পরীক্ষাদ্বারা নিণাত 
হইয়াছে বে যদি এই দুর্ভর ভার প্রতিরোধ করিবার জন্য ভূগহে 
কোন বিদ্ধ শক্তির প্রাহ্র্ভাব না থাকিত, তীহা হইলে অব্প- 
কালের মধ্যেই সমগ্র পৃথিবী চূর্ণ হইয়া যাইত ও উর আয়. 
তনের অনেক হ্রাস হইত | পুথিবীর আত্যান্তরিক উভভীপই এই 
অনিষ্টনিবারণের নিদান | পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ সমগ্র পুথিবীকে 
রমাতলের দিকে লঙ্টয়। যাইবার চেষ্টা করিতেছে ধটে, কিন্জু 
উবার আস্তরিক উত্তাগ ভুগর্ডকে নিষ্গত প্রবলবেশে উৎন্দিপ্চ 
করিরা মাধ্যাবর্ষণের প্রভাব নিষ্ষল করিতেছে । আবার হহাও 
বুঝিতে হইবে যে যদি মাধ্য কর্ষণশক্তির প্রভাব না থাকত, 
তাহা হইলে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপবশতঃ সমগ্র পৃথিবী 
গলিয়া তরল হইয়। যাইত । পরস্পর উভয় শক্তি নিরতই পর- 
স্পরের প্রতিরোধ করিতেছে বলিয়া! পৃথিবীর পুষ্ঠদেশ মোটের 
উপর সমভাবেই অবস্থিত হইতেছে । যখন উল্লিখিত উভগর 
শক্তির মধ্যে একের প্রসরবৃদ্ধি হয়, তখনই ভূপৃষ্ঠে উহার কাধ্য 
হুইতে থাকে । যদি ভূগর্ভের এক স্থানের উত্তাপ কোন কারণে 
অল্প হইয়া যায়, ভাহা হ্ুইলে অপর স্থানের উত্তাপ প্রবলবেগে এ 
উত্তাপবিরহিত স্থানের অভিমুখে ধাবিত হুইর! সমতা রক্ষা করে । 
যখন এইরূপ কাণ্ড উপস্থিত হয়, সেই সময় ভূগর্ড উত্তাপের 
গতিবশতঃ কম্পিত হইতে থাকে, ও আমর! ভূমিকম্প অন্ুভ 
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রি । কখন কথন ভূমিকম্পের প্রভাব এত দূর বৃদ্ধি হয়,যে উপ- 
বস্থ ভপষ্ঠ উহার বেগে ছিন্ন ভিন্ন হইক্স। যায়, ও এ গহবরের মুখ 
দিযা প্রবলবেগে আগ্নের পদার্থসমূহ নির্গত হইতে থাকে । ইভা- 
কেই অগ্নযৎপাত্ত কহে। অনবরত এইকপ কাও বটিতে থাকিলে 
কোন স্থানের তূভাগ ক্রমশঃ উৎক্ষিপ্ত হওয়াতে উন্নত্ত হইয় 
উন্েকিস্ত অনেক সমর ভূমিকম্পের বেগ আমর! একবারে অন্গতক 
করিছে পারি না, উছ্ছা নিংশব্দে সংঘটিত হইতে থাকে । কিন 
£ই নিংশব্দ-সঞ্চার ভূিকম্পদ্ধারা অনেক স্থলে অংল্ক ভূভাগ 
ক্ুমশঃ অল্পে অল্পে উন্নত হইয়া থাকে, আমরা হঠাৎ উহা অন্কৃভব 
করিতে পারি না। ফলতঃ পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্ত'পই যে ভূমির 
উপচগ্তের একটা প্রধান কারণ, তাহাতে আর অথুমাত্ সন্দেহ 
নাই। আগ্রেয়গিরি ষে প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে, অন্যান্য 
যাবতীয় প্রকার পর্বতশ্রেণীও অবিকল সেই প্রকারেই উৎপন্ন 
হয়। মনে কর পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হুইতে নিম্নে অনেক দূর 
পধ্যন্ত মৃত্তিকা কঙ্কর বালুকা প্রভৃতির স্তর উপর্ষপরি 

ংস্বাপিত আছে, প্র সকল স্তরের মধ্য কতকগুলি ব' কোমল 
আ'র কতকগুলি বা কঠিন। যে সকল স্তর কঠিন তাহাদের নাম 
প্রন্দব। সুতরাং প্রস্তরসমূহ বালুকা পঙ্ক কষ্বর প্রড়তি নানাবিধ 
উপকরণে নিশ্মিত। এই প্নকল স্তরের নীচে কঠিনতর প্রস্তর 
অবস্থিত। কিন্ত এই সকল প্রস্তর স্তরে স্তরে উপর্যাপরি সংস্থা- 
পিত নহে, উহারা এক ও অভিন্ন জড়পদার্থের রাশিস্বরূপ । 
এই কঠিনতর প্রস্তরের নিয়ে সুবর্ণ রৌপ্যাদি ধাতব পদার্থ 
বিদামান, তাহার ও নিম্নে বোধ হয় উক্ত পদার্থসমূহ প্রায় তরল- 
ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে । এক্ষণে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপ 
বূশতং এই সকল পার্থিব উপকরণের কিরূপ পরিবর্ত হয় তাহার 
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বিষয় বিষেচনা কর। উত্তীপন্ধারা সকল পদার্থের 'আরতন-দ্ধি 
হয়, এবং উত্তাপের অভাব হইলে আবাঁব 'ধ আয়তনের সচ্ছোঁচ 
হইয়া থাকে। অতএবস্পষ্টই বুঝা াইতেছে যে উত্তাপদ্বার! বেকপ 
অন্যান্য পদার্থের আয়তনবৃদ্ধি হর, ভূগর্ভের আস্তরিক উত্তীপ- 
দ্বার সমগ্র ভূমগুলের আঁয়তন্‌ ও সেউনপে কিঞ্চিৎ পরিমাণে 
বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । আবার ইহাও উলিখি্ন হইয়াছে যে উভ্ভা 
পের অভাব হইলে আবার পদার্থসঘৃহের আয়তনের হাস ও 
আপেক্ষিক গুরুত্বের বৃদ্ধি হইয়া থাকে । এই দুইটা বিষয় সমাক 
রূপে হ্ৃয়ঙ্গম ভইলে কিরূপে পর্বতের উৎপত্তি হয় তাহা অনা 
যাসেই বুবিশ্তে পারা যাইবে । মনে কর কোন কারণে পৃথিবীর 
আভ্যন্তরিক উত্ভতাপের স্বাস হইল। এরূপ হইলে পুথিবীর যে 
অংশেব আভ্যস্তবিক উদ্ভাপ পূর্ববাপেক্ষা অল্প ইল, তাহার 
অব্যবহিত উপরিদ্ধ ভূভ'গের আরন্তন অবশাই পুর্বীপেক্ষা 
কমিধা যাইবে । এইরূপ হইলেই যে ভূভাগ পুর্বে অধিক স্তান 
অধিষু'র করিয়াছিল, তাহাকে অগত্যা পুব্বোপেক্ষা অন্ন স্থান 
অধিকার করিয়া সঙ্কুচিত হইতে হইবে । কাঁজে কাজেই এন্প 
টন! উপস্থিত হইলে ঘটনাস্থলের ভূাগ সস্কচিত হঈঘ্া উহার 
কিয়দংশ উচ্চ ও কিন্বদংশ নিষ্ন হইয়া যাইবে । যেও প বেগে 
উল্লিখিত কাওটা সংঘটিত হইয়া থাকে, তদনুসারে ভদিখপ্ডের 
উন্নতি ও অধোগতি সাধিত হয়। এক্ষণে স্পষ্টঈ বুঝা যাইতেছে 
“য এই গ্রকারে কোন ভূভাগ অতিশক়্ উচ্চ হইলে উহাই পর্কত 
রূপে পরিণত হইয়া থাকে । 
উপরে যাহা উক্ত হইল তন্দবারা ভূমির উপচয়েরই কারণ 
ও প্রকার নির্গত হইতেছে । কিন্ত উপচয়ের ন্যায় সৃষ্টির পরার 
হুইতেই নানা প্রকারে নিয়তই ভূমির অপময়ও.সাধিত্ হুই- 
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তেছে । জলই এই অপরয়ের প্রধান কারণ সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গ 
সর্বদাই উপকূলের তীরে প্রবলবেগে আঘাত করিয়া! থাকে । 
যে সকল উপকূল বালুকা অথবা? কর্দমমধ ততৎসমূদ়্ অল্প 
আমণতেই রণ হইয়। যান, এবং তথায় স্জনবঙ্গের ক্রমাগত 
৬.*পুদ্ধি হইতে থাকে । কিন্তু যে সকল উপ”ল প্রস্তরময় 
ভ৯দমুদঘ ও উন্মত্ত সাগরের উত্ত্গ তরঙ্গে আন্যাচার হইতে 
আত্মরক্ষা করিতে পারে না। প্রস্তর যতই কেন বঠিন হউক না, 
সব্বপা জলের স্সাঘাত লাগিলে উহার অসষবেব সব্বত্রই ক্ষুদ্র 
কর ছিদ্র উৎপন্ন হয় । নিয়ত জলের আঘাতে ও দর্াদে ই সকল 
[ - ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, এবং ক্রমাগত এইফগ হইতে 
থ- “লে অবিলম্বে এ প্রস্তরম্ উপকূল ও ভগ্র' হঈনা জলসাৎ 
হই," থাকে। এইকপে সমুদ্ের উপকনে ষে ভুদিক কত পরি- 
দা" গ্রতিবৎসর সমুডের উদরসীৎ হউতেছে তাহার উরত্তা করা 
হা শা। এই সকল ভূমির অংশ সাগরতরক্ষের সহিত ভাসিতে 
ভাসিতে বছদূর অগ্রসর হইরা পরে সাগরের অতলম্পর্শ গর্ভে 
বিজ পাভ করে। কিন্তু সাগরজজলের অত্যাচার সমদ্রের 
উ* £লেই নিয়মিত, উপকূল হইতে অধিক দূরে সাগরের উপ- 
ত্র নামমাত্র নাই, কিন্তু ভূভাগের সর্ধত্রই নিয়ত ভূমির 
ক” দ ধিতি হইতেছে । হুষ্টির জল এই ্য়ের একমান্র কারণ । 
প্রণ, এষ্ঈির পর আমর! দেখিতে পাই, ধৃষ্টির জল কর্দম বালুকা 
প্র: গর সহিত মিশ্রিত ও কলুষিত হইয়া গড়াইয়া যাইতেছে । 
তা" স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ষে বুষ্টর জলের সহিত ভূপৃষ্টের 
সবওঞাদি শিথিল হইয়া স্থানত্ষ্ট হয়। বৃষ্টির জল গড়াইয়া 
ক্রমশঃ নিক্মাভিমুখে ধাবমান হয়, এবং নদী, বিল, খাল, হদ 
প্রভৃতি জলাশয়ে, পতিত হয় । উহার, যে অংশ নদী প্রতৃতি 
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শোতের জলে পতিত হর, তাহা নদী শ্রাতের সহিত সমুদ্রে? 
অভিমুখে ধাবিত হয় । নুতরা" স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে নদী 
শোতের সহিত ভাসিরা ভূমির কিষদংশ অন্ুক্ষণ সাগরে পতিৎ 
হইতেছে ও এই প্রকারে ভূমির ক্ষয় হইতেছে । আবার কেবং 
ইহাই নছে। বৃষ্টির যে ভাগ পর্বতের উপর পতিত হুয়, উন 
বুষ্টির আকারেই হউক, আর বরফের আঁকারেই হউক, যেরগগ 
পতিত হউক না কেন, শীঘ্র জমিয়া কঠিন হয়, এবং পর্বতে; 
উচ্চ প্রদেশনকলকে আচ্ছাদিত করে। পৃথিবীর মধ্যে যাবতী, 
পর্বত আছে, প্রায় সমুদয়েরই শিখরদেশ এইনূপ চিরনীহাত 
আচ্ছাদিত। গ্রীষ্মকালে হুযধ্যের উত্তাপে এই সকল বরফ গল্গিয় 
উপত্যকা দিয়! প্রবাহিত হইরা নিক়্ভূমিতে উপস্থিত হইতে 
থাকে, এবং ক্রমশঃ প্রকাণ্ড আোত প্রবাহিত হইয়া . নদী, 
উৎপাদন করে। আবার কখন কখন প্রকাও বরফের স্ত,প 
ভগ্ন হইয়া বা ক্রমশঃ গড়াইয়া নিশ্মভূমিতে উপস্থিত হর, এব 
নদীর বেগবৃদ্ধি করিয়া থাঁকে | বরফের ঘর্ষণে অতি কঠিন 
প্রস্তর ও আুমশ: প্রাপ্ত হইতে থাকে ৷ আবার বৃষ্টির জলে? 
সহিত আঙ্গাবিক অন্ন নামে এক প্রকার পদার্থ নিয়তই পর্বতে, 
উপর পতিত হইয়া থাকে । উহা উপরিস্থ বাযুরাশি হইন্ছে 
বুষ্টির জলে সংক্রামিত হয়। ত্র অড়ের অসাধারণ গুণ এই হ 
উহা! যাহার উপর পতিত হয়, সেই পদার্থই ক্ষয়প্রাপ্ত হট 
থাকে। সুতরাং উহাদ্বারা পর্বতের অনেক স্থলে ক্ষুতর ষষ্ঠ 
ছিদ্র সংঘটিত হইয়া থাকে। এর সকল ছিত্রদ্বারা বৃষ্টির জখ 
পর্বতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ শীতের আধিক্যবশর্ত' 
অমিয়া যার়। ,জমিয়া যাইলেই আবার উহাদের আয়তনবৃর্ধ 
হয় ও উহার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থান অধিকার করিবার জন 


স্থলভাগ । ২৫ 


বলপ্রয়োগ করে। উপরিশ্থ শিলাখওসকল উত্ত বলের প্রতি- 
রোধ করিতে না পারিয়। ফাটিয়া থায়। এইরূপ ফাটল উৎপন্ন 
হইলে উহার ভিতর পূর্নবাপেক্ষা অধিকতর পরিমীণে জল 
প্রবেশ করে এবং উল্লিখিত শুরা অপ্রিক স্থান 
বপিষ়া সংঘটত হঈতে থাকে । আতর বাল কসে বৃহৎ 
“২ প্রস্তরণগ্ুসকল ভগ্প হইয়া নিয়ে পঠিত হইতে থাকে? 
এবং ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নদীর শোতে পতি হর,এা চু্ণারুত 
হঠবা বাদুকার আকারে পরিণত ভয়, ও আছে ভাসিয়া 
সগদে নীত ভইয়া পাকে । এক্ষণে স্পষ্টই বৃক্ষী  ঈতেছে যে 
আমবা ভপষ্ঠে বালুকা পঙ্ক কর্গম কক্কৰ্‌ 'প্র্ঠশ ষাহা কিছু 
ধতাক্ষ করি, সমুদয়ই কোন না কোন সনদে পর্কতের অবয়ব 
স্ববূপ ছিল,নাঁনা কারণে ক্ষর়িত হইয়া চতুর্দিকে তিখণর্ণ হইয়াছে। 
পহ ্ঘত ১৭ শাস্সঙ্যাটু লাম দন ওদভণীল শাড়ি ও 21 ত। অ।৯িম০৭ শত 
হয় বটে, কিন্ত সমুদয়ই প্রক্কতপ্রস্তাবে সাগরপধ-স্ত পৌছিতে 
পাবে না, নদীবেগের যেমন হাস হইতে থাকে েমনইঈ কিছু 
কিছু অংশ নদীর তলে অথবা পার্খে পতিত হইয়! নিশ্চল হইয়া 

যা” । এই জনা নদীর মধ্যে প্রাফই চর উৎপন্ন হই পেখা যায়, 
এব* নদীর উভর কুল উহার পার্খদ্েশ অপেক্ষা কিছ: পরিমাণে 
উচ্চ হইরা উঠে । বেগের হাঁস হইলে নদীর তলে মৃত্তিকা 
প্রতি জমিতে আরস্ত হয, এবং উহার ক্রমশই উপচয় হইতে 
থাকে, এইরূপে উপনয় হইতে হইতে ক্রমশঃ উহা জলভেদ 
কবয়া উর্ধে উথিত হয় এবং চররূপে পরিণত হইতে থাকে। 
আবার নদীর মোহান! অর্থাৎ সাগরসঙ্গমস্থলে সমুদ্র 
তরঙ্গের প্রৰলতাবশতঃ নদীর বেগ অতিশয় অল্প হইয়! 
রা অথবা! একবারে বিলুপ্ত হইয়া থাকে । এইজন্য নদীর 
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২২৬ প্রাকৃতিক ভূগেল। 


মুখে প্রায়ই চড়া পড়িয়া থাকে, এ সধল চড়া ক্রমশঃ বাড়ি 
বাড়িতে কালসহকারে বৃহৎ বৃহৎ দেশ উৎপন্ন করিয়া থাকে 
বঙ্গদেশের সর্ধপ্রই ভূগর্ভের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলে স্প 
বুঝিতে পারা যার যে উহা বস্ুকাল পুর্বে সাগরের ভলে বিলী 
ছিল। কালক্রমে গন্চার শ্রোতোদ্বারা আনীত মৃত্ভিকাদি ছ্বাঃ 
উৎপন্ন হইয়াছে । এক্ষণে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ভুমি 
ক্ষতি ও বৃদ্ধি উভয়ই যুগপৎ সংঘটিত হইতেছে । যেমন একদিণ 
নদীর বেগ বৃষ্টির জল বরকস্ত,প প্রস্থতি দ্বারা নিয়তই পর্বাতাদি 
ক্ষয় সাধিত হইতেছে, তেমনই অপরদিকে পৃথিবীর আন্তরি 
শক্তিপ্রভাবে সমুদ্রগর্ভস্থ ভূভাগ উৎক্ষিণ্ড হইরা নূতন ভূমি 
প্াষ্ট করিতেছে । পর্কতের যে সকল অংশ নদীবেগে সঞ্চানি 
হইয়া সমুদ্রের গর্ভে বিশ্রানলাজ করে উহাই আবার কালক্র 
উন সি তং পরউপি নাতি খড ভান উিপসাদাপন্ষঘা তা হস উঠে 
উপরে যাহা কথিত হইল তদ্দারা প্রত্তিপন্ন হইতেছে ৫ 
স্টপ পর পৃথিবীর ধেরূপ আকার ছিল, এক্গণে আর অবিক 
সেরূপ নাই । অবিরত নৃতন নূতন ক্ষয় ও উৎপত্তি বারা নিয় 
উহার আকারপরিবর্ত হইতেছে । আবার এই সকল পরিবর্ত € 
নুতন আরম্ত হইয়াছে তাহাও নাহ, স্ষ্টির অব্যবহিত পরে 
ভুভাগের ক্ষর হইতে আরম্ত হঈরা আবহমান কাল এইব্দপে 
ও উৎপত্তি যুগপৎ চলিয়া অ"সিতেছে । অতএব বোধ হয় স্থ 
পর পৃথিবীর আস্তরিক উত্তাপের রুমিক হ্রাসবশতঃ যে স 
প্রধান ভূভাগ উৎপন্ন হইয়াছিল. [নিয়ত ক্ষরবশতঃ কোন্‌ কং 
ৎসমুদয় রসাতলে বিলীন হইঘ্নাছে তাহার স্থিরনিশ্চয় 
তবে এই মাত্র নিশ্চিত বলিতে পারা যায়, ষে অ 
প্রধান প্রধান ভূভাগগুজি প্রাচীন কালের প্রধান গ্রীধান 


স্থলভাগ। ২৭ 


গের অবস্থিতিস্তানেই উৎপন্ন হইয়াছে, কারণ পূর্বেই কথিত 
হইয়াছে যে বেমন ভূভাগের ক্ষপ্ধ হইতেছে, সেইরূপ উহার 
সহিত নিয়ত উত্ক্ষেপ ও বৃদ্ধিও সাধিত হইতেছে । সুতরাং 
অধুনাতন প্রধান ভূভাগগুলি যে পূর্বের প্রপ্গান উুঁভাগগুলির 
উ“.এই সংঘটিত হইয়াছে, ইহারই বিলক্ষণ পঙ্ঠাবন! । যে সকল 
প্রকাণ্ড ভূধর অদ্য ভূভাঁগেব মেকরওস্বরূপ অব'দ্ত বহিয়াছে, 
নি্নদ ক্ষয়ের বিষয় বিবেচনা কবিলে অবশ্যই খুবিতে পারা 
যাক্টবে, যে শী সকল উত্ত,ক্গ পর্বতশূর্গ এ কালক্রদে মহাসাগরের 
নর্ডে লীন হইবে এবং সাগরতরঙ্গষে পরিচালিত হঠফা নৃতন 
শনন ভূমির উতৎপত্তিবিষবে সহারতা করিবে । আমরা হে 
হযাল্য ও আল্প পন্দতের এত পব্ধ করিয়া থাকি, কখন না কখন 
এমন সময় উপস্থিত হঈবে, যখন ইহারা নামশের হইয়া প্রাচীন 
ইতিনুত্বের বিষষীতূত হইয়া যাইবে । এইরূপ ব্যাপারের বিষ 
বিবেচলা করিলে বোধ হর মে হিমালয় প্রভৃতি যে সনঃল পর্বত 
অতিশয় উন্নত, উ্ারা উহাদের অপেক্ষা অক্পোচ্চ পর্বত 
অপেক্ষা আধুনিক, আর যে সকল পর্বতের উর্চতা অপে- 
ক্ষারুনধ অল্প, উহারা বোধ হয় অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নত 
পর্বত অপেক্ষা অধিক প্রাচীন, নিয়ত ক্ষয় হওয়াতে কালক্রমে 
ক্ষদ্রাকার হইয়া গিনাছে। এই গন্য কেহ কেহ অনুমান করিক়া 
থাকেন বে বিদ্ধ্যপর্বত হিমালয় অপেক্ষা অধিক দিনের পদার্থ। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


পৃথিবীর উপকরণ--_আস্তরিক শক্তি! 
পৃথিবীতে সামান্যতঃ জল ও স্থল এই ছুইটা প্রধান পদার্থ 


২২৮ প্রাকৃতিক ভূগোজ। 


দৃষ্টিগোচব হয়। পৃথিবীর স্থলভাগ কি কি উপকরণে নির্মিত, 
এবং ধ সকল উপকরণ কিপ্রকারে মিলিত ও উপধ্যধোভাথে 
সস্থাপিত হইয়া পৃথিবীকে নির্মাণ ককিয়াছে এই সকদ বিষ, 
প্ণষ্টরূপে অবগত হইলে পর্বতান্দর স্বরূপ ও ৎপত্ভিপ্রকারং 
বিশেষন্ূপে বুঝিতে পা যাইবে । এখানে স্থল বলিতে কেব 
সমুদ হইতে পৃথগ্ভাদে অবস্থিত আমা:দর আবাসভূমিমা। 
বুঝিলে চলিবে না । সমুদ্রের অধোভাগে যে স্থল আছে, স্থলশত 
তাহাও বুঝিতে হইবে ।  অগ্ান্খ শ্তলভাগের কিয়দংশ জঙ্গী 
আবরণে আবুত থাকাতে সনদ্র, আর কিয়দংশ অনাবৃত থাকা 
মন্ুষাদির আবাসভূমি,হইয়াছে, বস্মতঃ উভগ়ত্রই স্থল অবস্থি 
রহিষাচ্ে, ইাই বুঝিত হঈবে। 
অ"মর1 “খিবীর যে কোন অংশে বাস করি নাঁফেন, স 
ত্রই ভূমির সর্কোপরিভাগে প্রথমতঃ উদ্ভিজ্ঞের অবস্থান দেখি 
পাওয়া ঘায়। আমর ভূপৃষ্ঠে কোথাও বা পাস ও অন্য"? 
তণ, কোথাও বা বিশাৰ অরণ্য, এবং ফোথাও বা ক্ষুদ্র 
ঝৌপ দেখ্িষটত পাই। ঠৃথিবীর যে অংশ সম্পূর্ণরূপে সিকতা 
মক্ষভূমি, অথবা কঠিন প্রন্তরের আবরণে আবৃত, তথায় বে 
প্রকার উত্ভিজ্জের শিকড় দৃঢ়রূপে স্দ্ধমূল হইতে পারে না ব 
ক্স্ত বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিলে অবশাই দেখিতে পাওয়া যা 
এইব্নপ স্বলেও উত্ভিজ্জের অত্যস্তাভাব অর্থাৎ একান্ত অস: 
নাই। 
পৃথিবীর যে কোন স্থান খনন করিলে আমরা দেখিতে ' 

যে ভূগর্ডে নানাবিধ মৃ্ডিক! ও প্রস্তর প্রভৃতি জ্তরে স্তরে সাং 
রহিয়াছে। সর্বজ্জই উদ্ভিজ্জের স্তর সর্বোপরি অবস্থিত । 

সার্কেপরিস্থ উদ্ভিজ্জন্তত্র উৎখাত রিপে তাহার নিষ্কে মি. 
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দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । এই মুণ্নয় ভূমিতেই উত্ভিজ্জ উৎপন্ন 
হইম্বা থাকে । উদ্ভিজ্জগণ এই সৃত্তিকাস্তর ভেদপুর্বক নিজ নিজ 
মূলসমূহ গভীর নৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশিত করে, এবং ও মৃলসমৃহ- 
দ্বারা ভুমি হইতে রস আকর্ষণপুর্বক নিজ নিজ দেহের পুষ্টনাপন 
কবে। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে সে উদ্ভিজ্জেধ অঙ্গ 
প্রতাঙ্গাদি অর্থাৎ শাখাপ্রশাখা প্রভৃতি নমুদনই এইরূপে পার্থিব 
উপকরণ দ্রার! নির্মিত হইয়া থাকে । এই উপরিস্থ মুত্তিকাস্তর 
পৃথিবীর নানাস্থানে নান! বর্ণ, নানা উপকরণ ও প্রারুতির 
দেখিতে পাওয়া যায় । কোথাও বা অপেক্ষ!কুত কঠিন ধূসরবর্ণ 
মৃত্তিক, কোথাও বা ফোমল ক্কষ্ণবর্ণ চূর্ণাভৃত অটিয়াল মৃত্তিকা, 
কোথাও ব1 পিঙ্গল বা পীতবর্ণ বানুকা, আংবার কোথাও বা 
প্রস্তবের কুচি অর্থাৎ কাকর। কিস্ত এই উপরিশ্থ মৃত্তি্াস্তর 
হেকপ আকারের হউক না কেন, উহাদের আকার দেখিলে 
এই সাপারণ নিয়ম সর্বত্রই অনুভূত হইয়া থাকে যে, উহার! 
কোন 2হত্তর প্রস্তরের ভগ্রাবশেষমাত্র। এততন্তিন্ন ভূগর্ভে অশেষ 
দিধ কাট বান করে, ইহারাও অনবরত বৃত্তিকা খনন কাঁরষা 
থাকে, অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এই সকল কারণে 
মৃত্তিকার নি্নতর অংশসকল কালক্রমে উদ্ধে উঠিয়া পড়ে । 
মৃত্ভিকাশবটা সাধারণ দাম মাত্র ।' এই মৃত্তিকা নানাবিধ 
উপকর্পণে নির্মিত। বাদুকা কর্দম' ও" পঞ্ক অবশ্যই সৃভ্িকার 
প্রধান উপকরণ, কিন্তু এতস্তিক্ন ইহার সহিত প্রভৃতপরিমাণে 
্বীব ও উত্তিজ্ঞ্দেহের অবশেষ মিশ্রিত দেখিতে পাওয়! যায়। 
এই সকল জীব'ও উদ্ভিজ্জদেহের অবশিষ্টাংশ জীবিত উত্তিজ্জ- 
রীরের পুষ্টিপাধন করিয়া থাকে । অতশ্রব দেখ। যাইতেছে 
য'উচ্াই "ভূমির উর্ধরতাসুণের সর্বপ্রধান কারণ। কোন স্থানের 
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মৃত্তিকা দগ্ধ করিয়! ফেলিলে উহাতে আর বৃক্ষলতাদি জন্মিতে 
বুদ্ধি পাইতে পারে না, কারণ অশ্িদ্বারা মৃত্তিকার সহিত মিশ্রি 
প্রাণী ও উদ্ভিজ্জদেহের অবশিষ্টাংশ দগ্ধ হইয়! নষ্ট হইয়া যায়। 

এই সর্ত্বোপরিস্থ মুত্তিকার গভীরতা বড় অধিক হুইবে না 
সচরাচর ইহা তিন চারি ফুট গভীর হইয়া থাকে । কি" 
প্রন্তরের উপরিভাগে ইহা এক ইঞ্চি অপেক্ষাও অল্প গভী 
দেখা যায়। আনার উব্বর শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে ইহার গভীরত 
কয়েক গজ পধ্যন্ত হইরা থাকে। এই সর্ষোপরিস্থ মৃত্তিকা 
অব্যবহিত নীচের মৃত্তিকাকে অস্তরূত্তিকা বাঁ উপমৃত্ভিব 
কহে। ইহার উপকরণ অবিকল সর্কোপরিস্থ মৃত্তিকার ন্যাঃ 
'তবে শ্রভেদ এই যে নীচের নৃত্তিকার উপকরণসমূহ অপেক্ষ 
কত সুল ও ইহাতে প্রাণী ও উত্ভিজ্জাবয়বের অবশেষ অপেক্ষ 
কত অন্পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। 

সর্বোপরিস্থ মৃত্তিকানস্তর ও তন্নিয়স্থ উপমৃত্তিক"ন্তুর এ 
উভয়ের নীচে প্রস্তর কর্দম অথবা অন্যান্য নানাবিধ পদ'র্থ অহ 
স্থিত থাকে। এই সকল অংস্থ পদার্থ ভগ্ন ও চূর্ণীকুত হইয় 
উদ্ধস্থ মুত্তিকাস্তর উৎপাদন করে। জল শৈত্য উত্তাপ প্রি 
কসেকটা প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর পর্বতাদি চুর্নীকৃত হইয় 
বালুকারাশি প্রহথতিতে পরিণত হইতেছে, ও বালুকারাশি প্রতি 
পরস্পর সংহত হইয়া! নৃত্তন নৃতন প্রস্তর সংঘটিত্ত করিতেছে 
অধিকাংশ গ্রস্তরের প্রকৃতি পর্যালোচনা কৰিব! দেখিলে সহ 
ছ্ষেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, যে উহারা প্রাটীনতর প্রস্তর 
সমূহের ভগ্নাবশেষ হইতে সংঘর্টিত হন্টম্াছে। টসকত প্রশ্ত; 
আর কিছুই "হে, কেবল ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বালুকাকণার সমবায়মান্র 
স্্, কর্দম অথ্বা পন্ক হইতে উৎপন্ন । সুতরাং স্পষ্টই দেখ] 
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যাইতেছে যে, যে সকল উপকরণ হইতে উল্লিখিত প্রস্তর গুলির 
উষ্ভব হইয়াছে উহার কোন না কোন কালে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
প্রস্তরান্তরের 'মবয়ুবন্বরূপ ছিল। ক্রমশঃ এ সকল প্রস্তর বিনষ্ট 
হওয়।তে উহাদের অবয়বসমুহ জলক্রোতে বারম্ব।র ইতস্ততঃ 
পরিচালিত হইয়া বানুক! কষ্কর ও পঙ্ক প্রতি আকার ধারণ 
কংরযছে। এই প্রকারের প্রস্তরসমূহকে জলজন্য বা. বারণ 
প্রস্তর এই নাম দেওয়া যাইতে পারে । 

সচরাচর এই বারু? প্রস্তর ভূগর্ডে বহুদূর পধ্যস্ত অবস্থিত 
দেখিতে পাওয়া যাহ । আবার উত্ত্গ পর্ধতশ্রেণীও এই প্রকার 
প্রন্তবেব পরিণামমাত্র ইহাও সর্বদাই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । 
সপূরবিস্তীণ সমতল ক্ষেত্রের অব্যবহিত নি্পেও এই প্রস্তরের 
সন্ভাব দেখিতে পাওয়া যার । বারুণ প্রন্তরের একটী খিশেষ 
গুণ এই যে ইহারা নিরতই স্তরে স্তরে উপধূর্ণপরি অবস্থিত 
থাকে । এই সকল স্তরেব ঘনত্ব ভিন্ন ভিন্নপ্রকার। কোনটা এক 
ইঞ্চি অপেক্ষাও শাতলা, আবার কোনটা কয়েক ফুট পুক 
এবপ সব্ধদাহ দেখ! যার । এই নকল প্রস্তরের সহিত মিশ্রিভ 
আর এক প্রকার প্রন্তর সচরাচর, দৃষ্টিগোচর হুইয়? থাকে । 
এই সমুদয় উদ্ভিজ্জ অথবা! প্রাণিজ পদার্থের সমবারে উৎপন্ন । 
উদ্ভিজ্জ পদার্থের সমবায়ে উৎপন্ন প্রস্তরের মধ্যে পাথরিয়া কয়লা! 
আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই। চুর্ণদ প্রস্তর চক প্রস্থৃতি প্রবাল ও 
অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের কঠিন ত্বকের নষ্টাবশেষ মাত্র । এই 
প্রকার চূর্ণদ প্রভৃতি প্রস্তর সৈকতাদির ন্যায় উত্ত,ঙ্গ গিরিশৃঙ্গের 
| উপকরণন্বরূপেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। হিমালয় আল্পস প্র্তৃতি 
প্রধান প্রধান পর্বতগুলির অধিকাংশই এই প্রকার প্রন্তর স্বারা 
নির্ষিত। স্তরীভূত প্রস্তর ব্যতীত আরও এক প্রকার প্রস্তর 
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নচরাচর দ্ৃষ্ট হয় । ইহাদিগকে ক্রিষ্টালাইন বা স্কা্টিক এ 
রুহে। এই প্রস্তর স্তরীভূত প্রস্তরের ন্যায় প্রস্তরার 
'বিনষ্ট(বশেষ হইতে উৎপন্ন নহে। ইহারা সম্পূর্ণকঝপে স্ব 
প্রায়ই শ্রেনী বন্ধরূপে 'অথরা স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। '' 
স্থলে এই প্রক্কার প্রস্তর সুরীভূত প্রস্তরের নিশ্নে অব 
দেখা যায়। কিন্তু অনেক স্থলে আবার উহারা স্তর 
প্রস্তরভেদপুর্বক উদ্ধে উশিত তইয়! থাকে । পর্বতের মধ্য 
প্রায় এই ঘটনা দুষ্ট হইয়! থাকে। এরই প্রস্তরকে আ 
প্রস্তর কহে । এই জাতীয় প্রস্তরের মধ্যে গ্রানিট সর্ব গ্রধান 
উপরে যাহা! কথিত হইল তৎ্সমুদর পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থ, ক্ষত 
প্রত্াক্ষসিদ্ধ | কিন্তু ভূপৃঠের ব্ছুদূর নিমে কিরূপ পদার্থ আ 
তৎ্সমুদয় আমর] প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। কবলা 
প্রভৃতি উত্তোলন করিবার জনা আমরা খনি খনন করিং" থা 
রিস্ক খনি যতই কেন গভীর হউক না, কথনই এক মাইদ, ত 
. ক্ষা অধিক গতীব হইতে পারে না। পৃ ব্যাসার্ধের সহিত 
সামান্য দূরত্বের তুলনা করিলে উহা ব্যাপার্দেব জর অংশা 
হইবে। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে বে ভুগর্ভের রি 
প্রত্যক্ষ কবিবার চেষ্টা করা উদ্মৃত্তের কার্ধোর ন্যায়। | 
ন্ষানদ্বার আমরা পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের বিষয় আর 
বুঝিতে পারি। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে ভূগর্ভে যতই অব 
করা যায়, ততই উদ্ভাপের আধিক্য হইয়া থাকে। খনি, 
উষ্চ উত্স এবং আগ্নে় পব্ধত এই কয়টা পদার্থের 
মনোনিবেশ করিলে পৃথিবীর এই আস্তরিক উত্তাপের 
সহদ্ধেই উপপন্ন হইন্ডে পারে। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের 
যেন্ধূপ উষ্ণ । কপ বা খনি খনন করিলে দেখা যায়, যে উ! 
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মধোভাগের বায়ু তদপেক্ষা অধিক উষ্ণ, এবং কুপাঁদির গভীরতা 
'ত বাড়িতে থাকে, নিম্ন বায়ুর উত্তাপও ততই বাড়িতে থাকে । 
টংলগ্ডের অন্তঃপাঁতী মাঞ্চে্টর নগরে একটী পাথুরিয়া কর- 
ধার খনি খনন করা হইয়াছিল। এ্ঁথনি প্রায় ২১৫১ ফুট 
[ভীব হয়। খনির নিয়স্থ প্রদেশের তাপমান পরীক্ষা করাতে 
হাব পরিমাণ ফারণীটের তাপমানযস্থের প্রায় ৭৫ অংশ 
'ধাপ্ত হইয়াছিল। কিন্ত খনির উর্ধস্থ প্রদেশের তাঁপমান ৫১ 
মংশ মাত্র ছিল। গভীর খনির অভ্যন্তর হইতে যে জল উত্থিত 
নর, উহা? প্রায়ই উপরিস্থ জল অপেক্ষা অনেক উঞ্চ হইয়া থাকে। 
কছু দিন হইল পারিস নগরীর সান্নিধ্যে গ্রেণেলনামক স্থানে 
একটা কূপ নিখাত হয়। অদ্যাপি এ কৃপ হইতে যে জল 
উঠিয়া থাকে, তাহার তাপমান প্রায় ৮১৭ অংশপরিমিত । 
এইরূপ ঘটনা যে পৃথিবীর কোন নির্দিষ্ট স্থানেই ঘটিয়া থাকে 
ভাহ! নহে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে অন্থমন্ধান করিলে ইহার 
ইবি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলতঃ নানাবিধ পরীক্ষান্থারা 
৭প্রমাণ হইয়াছে ষে তৃগর্ভের গন্তীরতা যতই অধিক হইতে 
থকে, উহার তাপমান প্রত্যেক ৬* ফুটে এক ডিগ্রি করিয়া 
নাভিপ্না থাকে । ঘখন ভূগভের গভীরতার বৃদ্ধি অন্থসারে আস্ত" 
গ্কক তাপের এত অধিক বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তখন নিশ্চয়ই 
বো হয় যে ভূগর্ভের কিঞ্চিৎ অধিক গভীর স্থানে লইয়া! গেলে 
অতি কঠিন পদার্থও অতিরিক্ত তাপবশতঃ গলনোনুখ হইয় 
উঠে। পরীক্ষান্থারা নির্ণাত হইয়াছে যে ভূপৃষ্ঠ হইতে ১২০০০ 
কুট নিম স্থানে লইয়া! গেলে জল ভৃগর্ভের স্বাভাবিক উত্তাপ- 
বশতঃ ফুটিতে থাকে, আবার আরও নীচে অর্থাৎ তূপুষ্ঠের প্রায় 
১২ ক্রোশ নিয়ে উহ! গলিত সুবর্ণের ন্যায় উ্ হইয়। উঠে। 
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পৃথিবীর অনেক স্কানেই উষ্ণ উৎস দেখিতে পাওয়া 
যায়। আগ্নেয় পর্ধতের সন্নিহিত প্রদেশসমূহে তৃগর্ভস্থ জল' 
প্রায় সর্বদাই ফুটিতে থাকে । হেকুলা। পর্ধতেব সন্নিহিত উঃ 
প্রশ্রবণসমূহের জল এন্ড উষ্ণ, ষে উহ্থাদের তাপমান ন্যুনাধিক 
২৬১ ডিগ্রী হইবে । এতিম যে সকল দেশে আগ্নের গিরি নাই, 
তত্সমুদয়ের মধোও স্থংনে স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ দৃষ্টিগোচর হইয়া 
থাকে। আমাদের দেশের নিকটে কুত্রাপি আগ্লের পর্বত 
দেখা যায় না! কিন্তু সুঙ্গেধের নিকটবত্তী সীতাকুণ্ড নামক উষ্ণ 
প্রশ্রবণ' হইতে নিরন্তর অতুযুঞ্ণ জল নির্গত হুউত্েছে, ইহ? 
ৰোধহগ্ক অনেক বাঙ্ষালীই প্রত্যক্গ করিরা থাকিবেন । এতছিন্ন 
পৃগ্িবীর অনেক স্থানে আগ্ের পর্বত দেখিতে পাওয়া বায়। 
আমরা বিস্কুবিয়স, হেকুলা, কোটাপাকৃসী প্রভৃতি অনেকগু:ল 
আগ্নেয়' পর্বতের বিষয় অবগত আছি । 

এক্ষণে নিঃসন্দেহ প্রতীয়মান হইতেছে যে পুথিবীর অভা- 
স্বরভাগ উহার পৃষ্টদেশ অপেক্ষা অপরিমিউরূপে উষ্ণ । বিত্ত 
ভূগর্ভের অধিক দূর নিয়প্রদেশ ড্রব কি কঠিন তাহা নিশ্চয় করিয়া 
বলা যায় না| অনেকে নির্দেশ করিয়। থাকেন যে পৃথিবীর 
কেন্ত্র হইতে আরম্ত করিয়। বহুদূর পর্যন্ত গণিত পদাধ্ময়, 
কেবল উহ্থার পৃষ্ঠদেশ হইতে কিছু দূর নিষ্নপর্যাস্ত কঠিন আব. 
রণে আবৃত । অনেকে আবার বলেন যে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ 
অবধি উহার কেন্ত্রপর্যাস্ত সমুদয়ই. কঠিন পদার্থময়, নতুবা পৃথিবী 
কখনই. এ প্রবলবেগে সুর্্যমগল প্রদক্ষিণ করিতে পারিত 
না। ফলে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের: প্রকৃত অবস্তা কি, তাহার 
পরব নিশ্চয় করা স্থকঠিন । এক দিকে যেমন অপর্িমিত উষ্ণতা 
বলির! প্রদার্থমাত্রেরই জব হইবার বিশেষ কারণ রহিগ্বাছে, তেমনি 
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অপর দিকে ভূঙগর্ডের ঞ্রমিক উপচীয়মান মাধ্যাকর্ষণবশতঃ 
পদার্থগমুহের ড্রব হইবার পক্ষে বিলক্ষণ বাঁঘাভ ও রহিয়াছে। 
ইত সকলেই অবগত আছেন যে, গে পদার্থ ষে পরিষাণ উত্তাপে 
উব হইতে পারে, যদি এ পদার্থের উপর পুরুতর চাপ অর্থাৎ 
ভার অপপণ করা মার, তাহা হইলে উতাঁকে গলাইবার জন্য 
তদপেক্ষা অনেক অধিক উত্তাপের প্রামাজন হয় । এখন বিবে- 
চন" করিতে হইবে যে ডুগর্ভের আস্তরিক উত্তাপবশতঃ যদিও 
উহাব অন্তরবযধব গলির ভ্রব হইতে পারে যথার্থ বটে, কিন্ত 
পগিবাৰ উদ্ধস্থ অবয়বের গুরুতর ভাববশভঃ উত্ভ এক্কৃত প্রস্তাবে 
দব অবস্থায় পরিণত হইতে পারিতেছে নাঁ। ফলভঃ এই ভইটী 
পরম্পরবিরোধী কারণের যুগপৎ সমান কার্দাবশতঃ ভূগর্ড ডুব 
না হইয়া কঠিন অবস্থায় রহিয়াছে, বরং উহা অধিকতর সস্তব 
বলিরা অগ্নমান হয় । 
পৃথিবীর অভান্তরভাগের গুরুতর উষ্ণতা দেখিয়া! ভূতন্কবিং 
পগিতের! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উহার গভীরতম প্রদেশ 
স্বর্ণ লৌহাদি ধাতুদ্বারা গঠিন। ফল5ঃ তৃগর্ডের গভীরতষ 
প্রদেশ হইতে উত্িত পদার্থসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই 
বহুবিধ ধাতব পদার্থ নৃষ্ট হইয়া থাকে । 


চতুর্থ পরিচ্ছ্দে। 


পকাত। 
প্‌ বেবপ আয়তনে বিশাল, সেইরূপ ইহার আকৃতিও 
নানীস্থানে নানাপ্রকার.। ইহার সর্ধত্র সমতলক্ষেত্র নহে। 
বকুল, 'প্রার সমগ্র -লভাগ অপেক্ষা নিয়ে অবস্থিত । স্থল- 
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ভাগের মধ্যে কোথাও ্ুদূরবিস্তীর্ণ সমতল ভূমি কোমল 
শাদ্বল বাঁ হরিৎ অথবা পরিণামরমণীয় শস্যসম্পত্তিতে পরি- 
শোভিত বহিয়াছে, কোথাও বালুক1 ব1 প্রস্তরময় 'মক্ডুমি 
নিরন্তর ধূধূ করিতেছে, কোথাও বা ইহাদের অপেক্ষা নিক 
ভূমি জল বা কদ্দমময় হইয়া রহিয়াছে, কোথাও উন্নত মাল 
ভূমির উপর গ্রামনগরাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কোথাও ব! 
এক একটা পর্ধতশৃঙ্গ প্রকৃতির প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের ন্যায় গগন- 
মার্গে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিক্বাছে, আবার কোথ।ও বা 
বছুদুরবিস্তুত পর্বত শ্রেণী পৃথিবীর মেরুদণ্ডের ন্যায় এক দেশ 
হইতে দেশদেশাস্তরে গমন করিয়াছে, এবং ইহাদের মধ্যে 
নানাস্থানে উত্তঙ্গ শৃঙ্গসমূহ বহুদূর উত্থিত হইয়া যেন সৃষ্য- 
মগডলকে চুম্বন করিতেছে । ফলত: পৃথিবীর নান অবয়বের 
মধ্যে যঘন আমরা যেটীর বিষয় বিবেচনা করি, তখন সেইটীই 
অতি আশ্চর্য্য পদ।র৫ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 

" আমাদের দেশে অনেকেই কখন ন! কখন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ 
পর্বত দেখিয়া 'থাকিবেন। পর্বতশ্রেণী স্থাষ্টর মধ্যে একটা 
অদ্ভুত পদার্থ। পর্বত কাহাকে কহে, সামান্যাকারে এই 
প্রশ্নের স্বীমাংন। করিতে হইলে বলিতে হয়, যে ভূপৃষ্টের স্বাভাবিক 
বিশাল উন্নতিকে পর্বত কহে। কি কারণে এই উন্নতি সংঘটিত 
হয়, তাহা পুর্ব পুর্ব পরিচ্ছেদে এক প্রকার ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 
সচরাচর তূপৃষ্ঠ সাগরসমতল হইতে ১*** ফুট উচ্চ হইলে উহাকে 
পৰ্বত কহে, আর নিক্নতর ভূমিবে পাহাড়শবে নির্দেশ করা 
বায়। কিন্তু এই প্রভেদটা পারিভাষিক প্রভেদমাত্র। ফলতঃ 
পাহাড় ও পর্বত এই উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে'? 
পর্বত্তসমূহ প্রায়ই অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীতে সংঘটিত হয়, কিন্তু পাহাড় 
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নর্ধত্রই পরম্পর বিচ্ছিন্ন। পর্বতের সর্বত্রই প্রায় আগেক 
প্রস্তর, কিন্তু পাহাড় যে দেশে অবস্থিত উহাতে তত্রত্য স্রীভূৃত 
"অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রন্থবই অধিক! এতত্তিন্ন পব্বত ও 
পাহাড় উভপ্বের মধ্যে আরও নানাবিধ প্রভেদ লক্ষিত ভয় । 
ফাহারা হিমালয়, পশ্চি্ণ ঘাট, গ্রারোপর্রত, খসিয়া পাহাড়, 
জযস্তী পাহাড়, অথবা রাজমহলের পাহাড় প্রতাক্ষ করিয়াছেন, 
পর্ধত কাহাকে কহে তাহারা অনারামে বুঝিতে পারিবেন । 
পর্বতসমূহের অধিকীংশই শ্রেণীর আকারে নিবদ্ধ, কোথাও 
কোথাও বা এক একটা বিচ্ছিন্ন পর্বত একমাত্র শঙ্গের ন্যায় 
উখিত হুইয়ান্কে ! এইগুলি প্রায়ই আগ্রেয় পর্বত । নিউভী- 
লণ্ড দ্বীপের অন্তর্গত এগ্মণ্ট পর্বত ও কানের গ্বীপের অন্তর্গত 
টেনিবিফ এই জাতীখ পর্বতের প্রধান দুষ্টাস্ত। ইহারা অন্যান্য 
পর্বহ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সচরাচর প্রায় সকল পর্বধ- 
তই শ্রেণীবদ্ধরূপে অবস্থিত রহিয়াছে । প্রায়ই কতকগুলি পৃথক 
পৃথক্‌ শ্রেণী সমাভ্রভাবে অবস্থিত হয়। ইহাদের মধাস্তজ 
অপেক্ষাকৃত নিয়ভূমি । ইহাকে উপত্যকা কহে। উপত্যকা 
পর্বতসমূহের প্রপালীন্বরূপ । : উপতভ্যকাহ্বারা পর্বতসমূহের 
অতিরিক্ত ছল নিকাশ হইরা নদী প্রভৃতি দ্বারা সাগরে 
পতিত হয়! উল্লিখিত ন্বতন্ব স্বত্ত্ব শ্রেণীগুলি মূলাবচ্ছেদে 
পরম্পরসংযুক্ত। এই প্রকারে অবস্থিত পর্বতকে পর্বতশ্রেণী 
কহে। পরম্পরসংযুক্ত পর্বতশ্রেণীসমুহের মধ্যে মধ্যবর্তী 
শ্রেণীটাই সর্ধপ্রধান। উহার উন্নতি ও অন্যানাগুলি অপেক্ষা! 
অধিক । এতভিন্ন পর্বতের সান্লিধ্যে বহুসংখাক ক্ষুত্র ও বৃহৎ 
পাহাক্ক থাকে ৷ এগুলিকে প্রত্যন্ত পর্বত কছে। বন্ততঃ পৃথিবীর 
মাৰতীন়্ প্রধান প্রধান পর্ধতশ্রেণী পরম্পরসংঘুক্ত। বিশেষ 
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পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে ঘে একটী অবিচ্চিন্ 
পর্বতশ্রেণী পৃথিবীর সকল স্তান পরিভ্রমণ করিয়াছে । ভূতত্- 
বিৎ পণ্ডিতের! নির্ণয় করিয়াছেন যে. পর্শ্রেণীসকল যে কেবল 
পরম্পর সমাস্তরভাবে অবস্থিতি করিছেছে এরূপ নহে, কিন্ত 
সমুদয় প্রধান পর্বধতই সমকালে উৎপন্ন হইয়াছে, ও তাহাদের 
উপকরণসামগ্রীও অভিন্ন । স্মান্তর পর্বতশ্রেণীসমূহ পরস্পর 
বহুদূরে অবস্থিত হইলেও চ্যাহাদের অবয়বসংস্থান পর্য্যবেক্ষণ 
করিলে তাহাদিগকে একই পর্বতের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বলিয়া বোধ 
হয়। অষ্ট্রেলিয়ার কোন স্থানে দণ্ডায়মান হইলে যদি যুগপৎ সমগ্র 
পৃথিবী আমাদের নেত্রপথে পতিত হইতে পারিত, তাহা হঈলে 
আমরা নিশ্চয়ই দেখিতে .পাইতাম যে একই অবিচ্ছিন্ন পর্বত- 
শ্রেণী সমুদায় পৃথিবী পর্যটন করিয়াছে । আমরা দেখিতে 
পাইতাম যে এক বৃহৎ পর্ধতপ্রাচীর হর্‌ অন্তরীপের নিকট 
হইন্ডে নির্গত হনয় দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা পরিভ্রমণপূর্বৰক 
বেঁরিং প্রণালীর নিয় দিয়া সমুদ্র পার হইয়। কামস্কাটকা দ্বীপে 
উপনীত ভ্ইয়াছে। পরে তথা হইতে ক্রমশঃ আসিয়ার মধ্য 
ভাগ পধ্যটনপুর্বক ছুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে । ইহার এক 
ভাগ ইউরোপ ও অপর ভাগ আফ্কায় প্রবেশ করিয়াছে । 
অতএব স্বীকার করিতে হইবে এক প্রধান পব্বতশ্রেণীর শাখা 
প্রশাখা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণপূর্বক ভিন্ন ভিন্ন 
নাম গ্রহণ করিয়াছে । 

সমুদয় পর্ধাতেরই এক পার্্ব প্রায় খভুভাবে উন্নত, স্থতরাং 
ছরারোহ, ও অপর পার্খব ক্রমনিক্স অর্থাৎ ঢালু; সুতরাং স্থগম 
হইয়া থাকে । পর্বতের ষে পার্থ ক্রমনিন্ন তথায় উহার আঁকার 
ও নানাবিধ। উহার নেক স্থলে নুন্দর' উদ্ভিজ্ঞপুর্ণ ক্ষেত্র 
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দেখিতে পাওয়া যায়, এনং অনেক স্থলে মন্তষ্যের বসতি হইয়া 
থাকে । “কন্ত যে পার্খ্ব বন্ধুর তথায় কেবল শৃঙ্ষের উপর শৃঙ্গ 
লক্ষি 5ম, এবং অনেক স্থান বরফে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে । 
এস ক্ধুর পার্থ দিয়া পর্বতে উ্টিবার সময় একী উন্নত শৃঙ্গ 
পবিহ! হঠাত বোধ হয় ষে স্থানে গুতের উন্নতিব চরমসীমা 
হইরণ্হব, কিন্তু কিয়দদূর উঠিবার পর পুন্রষ্ট শু্গদী অপর একটা 
উষ্তর শৃঙ্গের পাদদেশমান বোধ হম। এইঈবপে উপধ্ণপরি 
বনুসংখাক শৃঙ্গ অবস্থিত দেখিতে পাগয়া বায। হিমালয়ের 
দক্ষিণভাগ খন্জুভীবে উন্নত, সুতরাং জন্যন্ত তুর্ঘম € উত্তর 
স্াগ ক্রমনিষ্ন সুতরাং স্থগম । এই দিকে তিকাতদেশ অবস্থিত | 
হউক পের অন্তর্ঘত আল্লস পানের ও উত্তরভগ ক্রমনিক়্ 
এবং দক্ষিণভাগ খজুভাবে উন্নত। ফলতঃ পৃথিবীর যাবতীক্ 
পব্বতেরই এইকপ অবস্থা । পর্বতলমুহ্র অবস্তান বিষয়ে নিক্স- 
লিখিত কায়কটী নিয়মের প্রতি বিশেষ মনোষোগ করা করুব্য । 

(১) সমুদয় মহাদেশই মহাসাশবেব ভীব হইছে ক্রমশঃ অল্পে অল্পে উন্নত 
হতে হইতে অভন্তরে একস্থানে সর্বাপেক্ষা] উল্নতি প্রাপ্ত কহ এই উন্ম্ধি 
উক্ত মহাদেশের পর্বততোপী । নদীসমুহের গতি পর্যাতেক্ষণ করিলে এই লিয়ম- 
চীৰ স্প প্রমাণ পাওষা যায়। আপিয়াখণ্ডেব উল্লিপিভ উদ্নাভি হিমালয়- 
অণীতে পর্যবসিত হইয়াছে । সুতরাৎ আমব1 দেখছে পাই বে কিমালগ্নের 
*ক্ষিণন্থ গপ্াপ্রভাতি নদী মোটের উপর দক্ষিণবাহিনী হইয়! সাগরের সহি 
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সঙ্গত হইয়াছে । আর উহার উত্তরে অবস্থিত নদীগুলি উতরবাহছিনী হইয়া, 
শাগয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে! 
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(২) পর্বতসমূহ মহাদেশের মেরাদণ্ড বা অ'চগ্ুস্মবপ। এই সর্ধবাধিক 
উন্নতির অক্ষাদণ্ড মহাদেশের মিক মধ্যস্থলে অবস্থিত হয় না, উহ! মহাদেশ 
সমুহের এক পার্ট অবস্থিত হয় । «ই জন্য কোন পর্কতঞ্জেণীর উভয় পার্খেযে 
ছুই অভন্ত্র ক্রমনিম্ন বিস্তৃত ভৃগু অবস্থিত থাকে, উহাদের পবিসর ও ক্রম- 
নিশ্লত! কখনই পরস্পর সমান ভয় না) এক দিকেরচী দীর্ঘ ও উহার অবনতি 
সছু, এবং অপর দিকেবটা শৃন্দ ও উহার অবনতি ও অতটবৎ হইয়া থাকে। 
গ্রাচীন মহীদ্বীপেব দীর্ঘভব ক্রমনিক্ভাগচী পর্ভশ্রেণীর উত্তরাৎশে 
অবস্থিত ও নুন মহাঘীপেরটা তত্রভ্য পর্বতশ্রেণীর পৃর্বদিকে অবস্থিত | 
হিমালম্ পর্দা হইতে উত্তর মহাস'গর পধ্যস্ত প্রায় ২৯০৮ মাইল, 
কিন্তু হিমলয় হইতে ভারতবর্ষের সমতুমি ৪০* মাইলের অগ্নি হইবে না) 
আল্লাস পর্ধত হইতে বাঁল্টক সাগর পধ্যন্ত ৪৫০ মাইল, কিন্তু তথা হইতে 
দক্ষিণ দিকে ইটালিদেশের লমভুমি পর্যন্ত ৯** ম'ইলের অধিক নঙে | উত্তর 
আমেরিকার অন্তর্গভ বকিপর্্বত হইতে পূর্বদিকে আটলান্টিফ মহাসাগর- 
পর্যযজ ১৬** মাইল, কিন্তু তথা হইতে পশ্চিম দিকে প্রশান্ত মহাসাগর পত্যন্ত 
উছার অর্ধেক মাত্র। আব্ধর দক্ষিপ আমেবিকার অন্তর্গত আগ্তিস পর্ধভ 
হইতে পুর্বদিকে আমেজন নদীর মোহানাপর্যযস্ত ১৮৫০ মাইল, কিন্তু পশ্চিম 
দিকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যজ্ ১** মাইলের অধিক হইবে না। 

(৩ পর্ধতশ্রেণীসকল যে মহাদেশ ছেশ দ্বীপ বা উপদ্বীপে অবস্থিত, তাহার 
দৈধ্য অনুসারে বিদ্ভৃভ হইয়1 থাকে, অর্থাৎ মহাদেশের যেদিকে দৈর্য, উহা- 
তে অবস্থিত পর্বভশ্রেণীর দৈর্ঘ্যও অবিকল সেই দিকে । '্সতএব কোন মহা 
দেশে অবস্থত পর্বিভগ্রেণীর অবস্থান প্রক'র নিশ্চিত হইল এ মহাদেশের 
দৈরধ্যও অনায়াসেই নিপীত হইয়া থাকে । ইহার কারণ এই পর্ধতঞ্রেণী মহা" 
দেশের প্রঠদগুন্দরূপ। যেরূপ জীবদেহের পৃঠদগড উহাব অবয়ববিভাগের 
নিয়ামক । তগ্জপ পঞ্তশ্রেণীও মহাদেশের অবয়ববিভাগেব নিয়ামক | এইন্বন্য 
আমাদের শা্রকারের! পৰ্ধভকে ভূধরশব্দে নির্দেশ করিয়া থাকেন । পৃঃদ্জ 
হইছে যেরূপ পঞ্জরের অস্থিসকল শাখা প্রশাখারপে নির্গত হয়, তন্রপণ 
প্রধান পর্ধবতজ্েশী, হইতে অনেক শাখাপব্বত প্রধান শ্রেণীর লম্বের দিকে 
প্রন্থত হট! থাঁকে। এই সকল পাখাশ্রেণী হইতে অন্যান্য পর্ঘভ ও উপদ্বীপের 
নির্মাণ হয়। প্রাচীন মহাছীপ পুর্ধপক্চিমে দীর্ঘ, ইহার পর্ধতঙেখীও 
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দন্ুরূপ$ সেন্ট বিনসেন্ট 'এস্তরীপ হইতে নেবিৎ প্রেপালী পর্যন্ত একটা 
“্বস্চির পঞ্রত্রেণী বিস্তৃত রহিয়াছে এবং পিরিশিস আল্পস বলকান সৃতি 
টাবাপীর পদ্দাভ্রনীসমূত ও এই প্রপান শ্রেনীর বিভ্তাবমাত । নুষ্চল 
চাহীপ উ-বূদর্ষিণে দীদ শ্রছরাহ ব্যাস রকি প্রভৃতি আমেবিকার 
পান উপান পঞ্থিভ্েপী ও নন্াূপ । 
এ. এইগাপশসমূহের দর্ষিপ'ংশ উন্তরাতশ অশেক্ষা উন্চ এব মহাাদশাপর 
কি শই পার্ধতত্রেশ উন্নতির চরম সী তি হয় | উভভব মেক” 
“ক্পাহিভ ভুঁভাগ অত্যন্ত শিশ্ন ৭৪ সম্পরণজাপে সমতল, আব ই) ভলঙ 
ক্ষণ!সুখে যতই অএসর হওয়া যায়। ততই ইভাগেব উন্নতি ও বন্ধুরতা দত 
£। এশটীল মহাদ্ধাপের সঞ্ষোচ্চ স্থান হিম'লসপন্তা্র ঈববেই কা পোরী 
ঈ৫ন্নক্ক শিখর । ইহা কক্ক টক্রান্তিথ সনিহিত | অর নুতন মহাদ্ীপের 
র্!্চন্তান চিলিদেশে অবস্থিত একুসাওষা নানক পাবভশ্বগ | ৯1 
কহক্রান্তি ভইতে অপিক দুর অবস্থিত লাহ। একটী গ্রন্থি নিয়ম এই 
"দেশের উন্নত অভসারে উহার তাপমানের হ্রাস হইয়া ছকে এই জন্য 
রমেব উত্তরমের্ধপন্মিহিত ভুঁভাগকে এছ নিত্র কাবযাছেন,। কাবণ এই 
্ভাদ্বারা ভথায় শীতের প্রী্র্ধ্যেব অনেক ভাস হয়। পাবার দক্ষিণ 
ভাব উচ্চতাহেতুক তথায় উন্তীপের অনেক হন্দভা হইব থাকে! যি 
চ্চাগের উচ্চতা এই নিয়মে সংঘা্টভ ন1 হইত, যদি পৃথিবীর উত্তবাঙশ 
ার দক্ষিণাংশ অপেক্ষা হইভ, যদি মেরুর দিকে ক্রমশঃ কুভাগেব 
ঢাতি ভউজঃ ভাতা হইপে পৃথিবীর উত্তরাংশে অবস্থিত উইাবোপ উপর 
ৈরিক! গ্রাসাতি কেবল অবিচ্ছিন্ন তুবাররাশিতে আর খাকিত, উছাতে 
॥কালন ৰা সভ্যতার চিহ্নমাণ্র লক্ষিভ হইত ন । 


পর্ধবতের উপকরণ ও উৎপত্তিপ্রকার | 
অনেকানেক পর্বতশ্রেণীর গঠন বা আঅবন্ববদন্লিবেশের 
বষয পর্ধ্যবেক্গণ করির়! ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
চষে সমনয় পর্বতই এককালে সাগরগর্ভে সংঘটিত হইয়াছিল । 
'ইপষ্টস্থ পয সমুদয় পর্বতের উৎপত্তি যে সমূত্র বা হদ প্রভৃতির 
ডে হঈটমাছিল, কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই ভাহার স্পষ্ট প্রমাণ 
শীল 
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পাওয়া যাঁয়। ভূমির নষ্টাবয়ব সকল সমুদ্রগর্ভে বিস্তৃত হইয়া 
ভিন্ন ভিন্ন স্তর উৎপাদন করে। সাগরগর্ভে ক্রমশঃ: উপধু্পরি 
একটী স্তরের উপব আর একট! স্তর নিপতিত হইয়া উন্নত 
হইতে থাকে । কখন বা পিক্তাময় স্তর, কখন বা কর্দমের 
স্তর, কখন -বা চুন প্রভৃতি দপ্যেক্। স্তর এইরূপে উপধু্পরি 
পন্তিত হইয়া থাকে । কালক্রমে '্ সকল স্তর কাঁঠিনত্ব প্রাপ্ত 
ভইয়া পর্বতরূপে পরিণত হয, ঞরণং সাগরের জলরাশি ভেগ- 
পূর্বক উখিত হইতে থাকে। কখন কখন সমুদ্রের অধস্থ 
ভভাগেব স্বাভাবিক স্তরগুলিই উন্নত হইয়া পর্বভাকার 
ধ্াবণ করে। অনেক পর্বতের গঠন দেখিলে বোধ হম্ম যেন 
বৃহৎ নু শিলাপট্রদকল কেহ উপসু$পরি স্তাপিত কবিয়া 
রাখিয়াছে। এই সকল পর্বত বারুণ, বা স্তরীভূক্ত পর্বত 
নামে নির্দিষ্ট হয়। পৃথিবীর প্রায় সক্ষল অংশেই এইবকপ 
লজ পর্ধতশ্রেণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা অন্তমান 
চয় যে অতি প্রীচীন কালে সমগ্র পৃথিবী না হউক উহার 
সমধিকাংশ ভাগ জলমগ্র ছিল। আমরা শ্রীয় সকল পব্বতের 
শ্তর্গত প্রস্তরমধ্যে শঙ্খ গুক্কি শহ্বক ও অনযানা নানাবিধ জল- 
জন্তর শরীরের নষ্টাবশেষ অস্থি প্রভৃতি দেখিতে পাই। হিমা- 
লয়ের গগনভেদী শৃঙ্গের উপরেও মত্্তাদির কষ্কাল দৃষ্ট হইয়! 
থাকে । অধুনা সাগরগর্ে যেসকল জীবজন্ত দেখিতে পাওয়া 
যায়, উল্লিখিত অস্থি প্রভৃতি উহাদের অস্থি প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ- 
রূপে বিভিন্ন। সুতরাং স্পটই প্রতীয়মান হইতেছে যে বর্তমান 
পর্বতশ্রেণী কল অতি প্রার্টীন কালে সাগরগর্ভে সংঘটিত হইয়া: 
ছিল। এমন কি তৎকালে বর্তমান কালের জদবজস্তসমূহের 
মধ্যে কোনটাই বিদ্যমান ছিল না। পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন 
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প্রকার জীবদ্ধারা অধ্যুষিত ছিল। এক্ষণে সেই সকল জাতীয় 
জীব একবারে বিলুপ্ট ও অগ্রহিত হইয়াছে ! এই সকল বিক্কৃত 
কঙ্কালশের দশন ব্বিগ্না ভূতকবিৎ পর্ডিতগিণ নির্ণর করিয়াছেন 
যে হনছুযাজতি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অব্বা পিন অধিবাসী | মন্ষা 
সাপেক্ষা নৃভন অধিবাসী বাথ বটে, কিন্তু এই মন্তুষ্যই যে 
ডি কত কাল পূর্বে প্রথন আবিভত হইযাছে, তাহার 
ছুমাত্র স্থিরনিশ্টর নাই । এন জাতীষ জীবস্মুহ্ধ পর আর 
ক জাতীয় জ'বসমূহের উদ্ভব হইয়াছে এব, রে রব উচ্ছেদ 
হনে আবার অপরপ্রাত্তীয় ভীতি আবির হইয়াছে । 
এমক্প ক্রমাগত জীবধারার পর কালক্রমে মনসা এই ধরাতলে 
প্রথম জন্মগ্রহণ কবিরাছেন। একজাতীয় ভীবসন্5 ফতকাল 
উপস্থিত থাকিবার পর অপরজাতীর জীবের উদ্ভব হুইযাছে, এ 
তাবৎ কাল ভূবিদ্যার পুরাব্ৃত্তে এক একটা পরম মহৎ যুগ বলিয়া 
শিদ্দিষ্ট হয়। 
পুর্ধে কথিত হইয়[ছে যে ভূগর্ডের আভাগ্তরিক উত্তাপবশতঃ 
উহ্াৰ অন্তর্নিভিত শরস্মূহ উৎক্ষিপ্ত হইরা পর্বতাকার ধারণ করি- 
যাছে। অগ্নির উত্তাপ স্তরগুলি যে কেবল উদ্ধে উত্থাপিত হষ্টয়াছে 
এব্প নহে, এ উত্তাপৰশতঃ অনেক স্থলে উহাদের আকারের ও 
সম্পৃণ পরিবর্ত সংঘটিত হইয়াছে । তাগপ্রভাবে উহাদের পরমাণু 
সমষ্টি বিশ্লিষ্ট হইরা পুনব্বার নৃতন প্রকারে সংশ্লিষ্ট হইরাছে। এই 
প্রকারের প্রন্তরগুলিকে মেটামরফিক্‌ বা পরিবর্তসস্তৃত প্রস্তর 
কহে। ইহা বারুণ প্রাস্তরেরই রূপান্তর মাত্র। এততভিন্ন পর্বব- 
তের অবয়বে আরও ছুই প্রকার প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হয়। এই 
উভয়বিধ প্রস্তর ও অগ্নিবিক্কৃত। পূর্ববে কথিত হইয়াছে যে 
পৃথিবীর আত্যস্তরিক উত্তাপ এত অধিক, যে তথায় প্রস্তর ধাতু 
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প্রভৃতি কঠিনতম পদীর্থলকল দ্রবভাবে অবস্থিতি করে। আঠ 
পর্ধতসমূহের উপরিভাগে যে গভীর হ্দাকার গহ্বর লক্ষিত। 

এ গহ্বরদ্বারা পৃথিবীর মভ্যস্থরস্থ দ্রব পদার্গসকল ভৃপৃষ্ঠে আন 
হয়। উপরে আনীত হইবার পর কাঁলসহকারে উহা শীতল হই 
অত্যান্ত কঠিন হইয়া যায়। ভারতবর্ষের অন্তর্গত মধাপ্রদেশে 
অনেক স্থলে ও নর্খীৰানদীর গণ্ডে এইরূপ প্রস্তর প্রটুরপরিমা: 
দৃষ্টিগোটন হইয়া থাকে । ইহাতক আগ্রেয়গিরিজ প্রস্তর কে 
চতুর্থপ্রকাৰ প্রন্তরও অগ্নির প্রকে বিক্ৃতাকার হই; 
বলিয়া স্পষ্টই বোধ হব। 'আপ্রেয়ণিরিজ প্রস্তর যেমন অপ 
পর্বতের উপর দুষ্ট হর, উহা সেরূপ হর না। প্রথমনঃ পুথিবী 
অভ্যস্তরস্ত দ্রবীভূত প্রস্তর 'আশ্লেষ গিবিক ছিদদ্বাবা বহি? 
নীত না হটন্লা কোন সন্নিহিত অদ্ধগলিত স্তরের নধো প্রথি 
হইয়া যায়) এ উপরিস্থ পৰ্ধত সম্পূণরূপে দুণীৃত না হই 
কেবল মৃহ্ভাব ধারণ করে বলিয়া ই সণীনকত্াপ্র তর উহ্ান দরে 
প্র্ব্ট হদ। কালক্রমে উর অন্তঃপ্রবিট পর্দার জীক্ষনা ৪1 
হম বিশে বিষেশ দপ ধারণ কু | শইবূপ প্রস্থ শজিকে 
গ্লাণিট কাছে । উপবে যে সক্ষল শ্রস্থর ও অন্যান্য দেখ 
বিহ্ষ কথিন হইল ঈ নমদয়হ নকল পন্দনের উপকরণ । 
পুন্দে কথিত হইয়াছে লে পৃথিবীর শ্আান্াশ্থরিক আর 
প্রভাবে ভুমিকস্প উপস্থিত হয়, এবং প্র ক্ুমিকম্পের প্রভা। 
সদুদ্রাদদির গর্ডে সঞ্ষীপ্ননান পর্ধতসমূহেব উন্নমন হইয়া থাকে! 
ভূগর্ডের আন্তরিক উ ভাপন্ধার উহার অন্তর্গত্ত দ্রব্যাদি গলিত 
স্ব্রীত হয়! উপরে টঠিবার চেষ্টা করে, কিন্তু পুথিবীর মাধা 
কর্ষণবশতঃ উহা! পর্দা কাধ্যে পরিণত হইতে পারে না। 
কখন কখন এ আত্তরিক শক্তি মাধ্যাকর্ষণশক্তিকে প্রতি 
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করিয়া প্রবল হইয়া উঠে, সেই পগর ভূমিকম্পাদদি ও ভাগের 
উন্নমন হইয়া থাকে। কিন এরূপ সামান। কারণে হিমালয়াদি 
'আকাগতেদী পর্বতের সংঘটন হওয়া অনন্তব। অতএব স্পষ্ট 
বোধ হইন্তেছে বে পর্বতাদি অতিশয় উচ্চ আকার ধারণ করিবাঁ 
পক্ষে আর একটা প্রবল কারণ আছে। সে প্রল কারণটী কি 
তাহা নিীত হলে পর্বতের দংঘটন 
প্রণালী স্পষ্ট জারগ্গম ভইবে। কি 
প্রকারে পর্বতশ্রেণীসমূহের নংঘটন 
(9. ৯ইয়ছে তাহা নিণর করিতে হইলে 
পব্ষতের আভ্যন্তরিক আক;র বিশেষ- 
বাপে পর্থাবেক্ষণ কৰা উচিত যে 
স্থলে পর্বত কাটিয়া বেলওয়ে প্রস্তুত 
হইয়াছে, সেই স্তল কিঞিৎ মনোযো- 
গের সহিত্ত নিরীক্ষণ করিলে মামর! 
পর্বতের অভাম্তরভাগের প্রকৃত অকার 
স্ুচারুব্ূপে হৃদঘঙ্গম করিতে পারি । 
আমরা দেখিতে পাই থে উহার 
কোন কোন স্থলে বৃহক্ষগাকার শিল। 
পট্টসমূহ উপর্ধপরি এরপ ভাবে স্থা- 
পিত রহিয়াছে, যে দেখিৰামাত্র আমরা 
বুঝিতে পারি যে অন্তি প্রাচীনকালে স্তরুগুলি উক্তপ্রকারে এক- 
টার উপর আর একটা সংঘটিত হইয়াছিল । কিন্তু কিঞ্চিত দূরেই 
আবার আমর! দেখিতে পাই যে, প্রস্তরপট্টগুলির সন্নিবেশ ভিন্ন 
প্রকার। অর্থৎ তাহারা কোন স্থানে তিধ্যগ্ভারে অবস্থিত ব্রহি- 
মাছে, কোথাও বা একটার পার্থে আর একটা লম্বভাবে দণ্ডায়মান 


এইট মালয় পর্কতের কিয়দংশেব প্র 
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রহিয়াছে, কোন স্থানে বা শিলাপষ্ট গুলি প্রথমদৃষ্ট স্থলের ন্যার 
একটার উপর আব একটা শয়ন রহিয়াছে বটে, কিস্ত তাহাদের 
আকার পুক্বোক্ত স্থলের শিলাপট্টগুলির ন্যায় খজু ও আয়ত 
নহে। কিন্ত এক একটী পিলংপট্ উদ্ধকোটি ধন্থুর ন্যায় 
একটীর উপব আব একটা বক্ুভাবে অবস্থিত রহিয়াছে । কোথাও 
বা তাহারা অধকোটি প্ন্তুর ন্যার অবস্থিত দৃষ্ট ভয়। কোন 
স্থলে বা ঈষৎ তিধ্যক,কোদাও ক। লন্বভাবে দ গায়মাঁন, কোথাও 
বাবিপরীতদিকে হিরম্টীন অথাৎ স্েলানঃ লক্ষেত হইয়া থাকে । 
শিলাপটউ্সদতের  এইবপ দিশদশ 'অছু ০ 
কারণ কি? খন পল্দতাদিব সংঘটক শর গুলি সাগুবগর্জে দি 
ছিল, তখন মন্শাই উহাবা খে ও আযহভাবে সংঘটটত হী 
যাছিল বলতে হইবে । কিছু সম্ম্গতড় শিখবে সণ 
স্তরগুজি ষণন উন্নদিত হইয়া পর্বতাকারে পদ্ণিত হইয়াছে 
তপন কি প্রকাবে উহাদের এন্প অন্ত বিক্রুভাকার হইল! 
অনশ্যই পৃথিবীর কোন একটা শন্তি মে, দাহার প্রভা] 
শিলাপট্রসমূহেব উক্তব্ধপ মাঁক্কারপরিবর্ত হইতে পারে ভু 
বি প্খিতেনা নানাবিধ পরীক্ষাদ্বার] নিয় করিষাছেন বে পু 
বীর মাধ্যাকর্ষণপ্রভাবেই পব্বতমমূহের আভ্যস্তবিক আকা 
এত্রপূর পরিব্র্ভ সংঘটি হইরাছে।  মাধ্য।কর্ষণ প্রভাবে পৃ 
উহার উপকরণীভূত যাবতীয় নি অতি প্রবলবেগে উ 
কেন্দ্রের অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে । মনে কর, পৃহি 
অন্যন্তরভাগ কোন কারপবশতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা৷ সন্থীর্ণ হু 
মনে কর, এ সম্কৃচিত অত্যন্তরভাগের উপরিভাগে তৃপুষ্ঠ 
গেলাকার মাবরণের ন্যায় অবস্থিত। সুতরাং অভ্যস্ত 
সন্ুচিত হওয়াতে উহার উপরিস্থ দৃ£ আবরণটা নিরাল্ব 
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শন অবস্থান করিতেছে । পৃথিবীকে করাত করিয়া অদ্ধামর্ি 
কাটিলে ছেদমুখের যেরূপ আকাব হইতে পারে, মনে কর 
নিয়স্থ চিত্রটী তাহারই প্রতিকৃতি । মনে করক ক উপরিষ্ঠ 
কঠিন আববণ, ও খখ উহার অপস্ত সন্কুচিত ভাগ । মনে কর 
নিম্ন পখ স্তরটা এখন  ঘনীভাব ধারণ ধরে নাঈ, কিন্ত ক্রমশঃ 
কর্বহেছে। আবার মনে কর, যেন নিন্বস্থ খ খ অথশের লক্ষোচ 





বশতঃ ক ক ওখখ রই ছুই অংশের মধ্যে একটী 'বকাশ' 
উৎপন্ন হউরাছে। মনে কর )নগ্স্ত ভাগটীই সন্কুচিত হইস্মাছে, 
কিন্তু উপবিস্থ কঠিন ত্বক পূর্রাবস্তই রহিয়াছে। এরূপ হইলে 
স্পষ্টই বুঝা বাইবে যে উপরিপ্থ কঠিন আবরণটা সম্পরণকধপে' 
নিরালম্ব হইয়া! পড়িয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণবশতঃ 
কোন পদার্থ ই নিরালম্বভাবে শূন্যে অবস্থিত থাকিতে পারে ন। 
স্বতরাং স্পষ্টই প্রভীত হইতেছে যে পৃথিবীর উল্লিখিত অবস্থা. 
হইলে উপরিস্থ কঠিম আবরণ ক ক পূর্বস্তান হইতে নামিক় 
পড়িবে ও পৃথিবীর আকার গোল হওয়াতে নিয়স্থ অবকাশ 
'ন্প বলিয়া উহকে পূর্ববাপেক্ষা অল্প স্থানের মধ্যে নিজের জন্য 
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স্কবানসমাবেশ করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু উর্ঈপ দমা 
কবিতে হইলে উহার পূর্ব আকার রক্ষিত হইঈচ্তে পারে ন 
উহা! অবশ্যই বক্রীভূত ও চুণ্ীকৃত হইয়া নিষ্নস্থ চিত্রের ন) 





নানাবিধ বিসদৃশ আকার ধারণ করিবে। এব* উহ্থার কে 
কোন অ+শ জড়ীরুত ও উচ্চ হইরা উপরে উত্থিত ভউবে, 
কোন কোন আ' -শ নিয়ে নামিপা পড়িবে, সুতরা” উভার উপ 
ভাগ সমতল না হইয়া নিতান্ত বন্ধুর আকার ধারণ করিতে 
এক্ষণে পুর্বপ্রদত্ত পর্বতাতশের চিত্রের গ্াতি মনোনিবেশ ট 
আনবা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে উহার অবযবসমূহ ভঙ্গ 
স্কানাস্তরকরণবশতত নানাবিধ বিসদূশ আকার ধারণ করিয়া 
আমরা দেখিতে পাই বৃহৎ পদার্কে অপেক্ষারুত অল্প 
সমাবিষ্ট করিতে হইলে এ পদাথের যেক্ধপ 'আকার হয়, উ 
চিত্রের প্রস্তরসমূহের ও অবিকল সেইন্গপ অবস্থাই হইয 
পৃথিৰীস্থ যাবতীয় পর্বতের অভ্যন্তরভাগ পরীন্মণ করিলে প্রস্ত 
সমূহের উক্তরূপ আকার পরিদৃষ্ট হয়। অতএব স্পষ্টই প্রত 
মান হইতেছে যে পর্ধতনমূহ আর কিছুই নহে, কেবল ভু 
কোন কোন অংশের উল্লিখিত অবস্থা হওয়াতে উহা! চূর্ণ 
হইয়া প্র্ূপ আকার ধারণ করিয়াছে । ফলতঃ এই প্রকা 
একটা বা একত্র অবস্থিত বছুসংখ্যক পর্ববশ্রেণীর উৎপত্তি শু 
স্নাছে সন্দেহ নাই। হিমালয়প্রতৃতি পর্বত এত উচ্চ বি 
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উচার ও সামানা ক্ষুদ্র পর্বতসমূহেরও অবিকল এইরূপে 
উৎপত্তি হইক়তে। এইকপে সঙ্কোচ ও নিষ্পীড়নদ্বারা প্রত্তব- 
সমহের প্রকৃতিগত একটা গুরুহর পরিবর্ভ হইয়া থাকে। 
অথ হশ্চানেক কলি প্রস্তর নিষ্পীড়নের চাপে 9 আভ্যন্তরিক 
উ্ভাপবশাত, এতদর উদ্ভপু হইয়া উঠে মে উদ্দে উধাপিত। হইল 
বার সময় শাহারা কিয়ৎপরিমাণে গলিত 5 তিরললগনোগ 
ভইঈঞা হাম, পরব" কনশত যাই শীতল হইঈভে থাকে, ছাহউ কঠিন 
ঘনস-লোগ এ ক্কাঠিক হইয়া উঠঠে। হিমালয় আল আশিস 


ডে বাবাহীৰ বভহ পর্বানপুশ্বনীর অবিকল রি উদপ্করণ । 


্ 


ক 


হিমালধ, আদ, আল্গন, প্রতি গিরিদম্ত ভূপৃছের তা" 
বশত নপ্ঘটি 5 হইলে) ইহা আপাতিত$ ভনদণ বলিয়া পরভীষণ 
[নি হইতে পাবে যথ।দ বটে, কিন্ত পর্ধতরনহেব গিসনপ্রণালীর 
প্রতি মনোনিবেশ করিলে এবিষদে আব কিছুনাত সংশয় থাকে 
না। কলছঃ প্রথিতীস্থ সমদঘ পঞ্ষহই ভূপ্ঠের ভঙ্গবশ্তঃ 


৯ 


অধিক্পনিষাণ স্ুলকে অপেজ্ছাকত অর স্তানের নিভতর নিজের 
সমাবেশ কলি তগুরাতেই উৎপন্ন হইয়াছে | এই হন্য 
অকিরিকস্ অংশগুলে চুণীকূত হইয়া উদ্ধে উখিত হইযাছে। 
উর্লিখিত শল্ভি ও শঙ্ি ভূপৃষ্টের যেরূপ আবহনের উপর 
বাদ্যকর ভইয়াছে ভদন্নমারে পব্দভস্মূভ্র একটা বা ততোধিক 
শ্রেণী সংঘটিস হইয়াছে । হিমালর পর্ষত অনেকগুলি পরস্পর 
সমান্তর শ্রেণীর সমবায়ে উৎপন্ন, আবার এই পর্বতশ্রেণীগুলি 
উহার পার্খবন্তী তিববংদেশীষ উন্নত যালছুমির অন্সস্যরূপ | 
অতএব দেখা যাইতেছে যে উল্লিখিত কারণে পর্বত মালভূমি 
প্রভৃতি সমুদয় উন্নত ভূভাগেরই সংঘটন হইয়া থাকে, : অর্থাঞ্ 
উন্নদনের তারতম্য অস্থসারে পর্বত বা অগ্যবিধ উচ্চ ভূমির সংঘ" 
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টন হয়। পর্বতসংঘটক উদ্ধগতি যে, কোন স্কানে একবারে 
অল্প সমরের মধ্যে কাধ্যকর হয় এরূপ নহে । হিমালরের 'ৰ 
যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে তদ্দারা নিশ্চয় বলিতে পা 
যায়, যে এরূপ উর্ধগ শক্তি অনেক কাল ধরিয়া অল্পে অধ 
কাধ্যকর হইয়াছে । 
উপন্নে পব্বতমংবটনের যেরূপ কারণ কল্পনা কৰা! হই রান 
॥ সুক্্ম বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে উই 
কল্পনামাত্র নহে ।  উহাই পর্নন্রসংঘটনের প্ররুত কাবণ? 
আমরা পুর্বে নিদ্দেশ কবিষাড়ি যে স্থষ্টির আদিম কালে সম$ 
পৃথিবী অগ্রিময় গলিভ পিওুবত ছিল, এবং শ7 ও নানাপিয 
ধাতুনমূহ উহ'ল প্রবন উন্তাপবশতঃ বাম্পাকারে পরিণত হউয়া 
উভার উপন্রিভাগে উড্টীয়মান ছিল। সৃষ্টির পর পপিরবীর 
উত্তাপ ক্রমশঃ চড়দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইন্ছে আবিস্ত হওয়াতে উহ 
উপরিভাগ ক্রমশঃ শীতল হইতে লাগিল, এবং শী শৈত্যস* শে 
উপবিস্ব বাস্পসমূহ ঘনীভূত হইরা ভল ও নানশবি সগড় দ্‌ 
আকারে পরিণত হতে লাগিল, এবং জল তরল *দার্থ বলিবা! 
পৃথিবীকে সব্পাবয়বে ম্মাচ্ডাদন কবিল। এই জন্য আমাদের 
প্রাচীন শাস্্রকাবেরা “অপএব সবর্জজাদে+” অর্থাৎ সব্বপ্রথম জুল 
স্্ট হইয়াছিল এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । স্যষ্টির পন অবধি 
চিরকালই এইরূপ পৃথিবীর আত্যস্তরিক ।প চত্ুন্িকে বিধীপ 
হইতেছে । পুথিবী একটা প্রকাগ গোলকন্বর্ূপ। স্ৃতব্নাং 
স্টির পর অবধি অদ্যাপি উহার সমগ্র তাপ বহির্গন্ত হয় মাই । 
কিন্ত এ তাপবিকিরণ চিরকাল অল্পে অল্পে চলিয়া আসিতেছে । 
সর্বপ্রথম উহার উপরিভাগ শীতল হইয়া ঘনীভাব ধারণ 
কররঝ়্াছে, পয়ে উহ্ার অভ্যন্তরভাগ ক্রমশঃ তাপবিকিরণবশতঃ 
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পৃন্ধাপেক্ষা শীতল হইয়া আসিতেছে। কোন পদের এক 
স্মংশ আগর উন্ধাপে উদ্তপ্ু করিলে ক্রমশং সমস্থ পদটি তপু 
হইয়া উঠে । ইহার কারণ এই নে উদ্ভাপ সকল পদ গেলই এক 
অপ হইতে আঅংশান্থবে সঞ্চালিভ ভয়) নিয়ত ভাপিকিকশকশ তই 
পৃথিবীর পৃষ্টদেশের উদ্ভাপ খিলুপু হইলে উচ্চ ক্আারণরশনঃ 
উষ্নার আভাস্তরিক উত্তাপ অনবরত উচ্ছে হইতেছে, 
এবং অপস্ত আকাশে বিলুপু হইছেছে।  পরথিবীর আভ্যন্ত- 
বিক উত্তাপ জ্রমশং কমি যাইয়তছে ইহা যখন স্থির হইল, 
তখন পপ্রান্যব সংঘটন প্রণালী আমবা অনায়াসেই বুঝিতে 
পারিক! আমরা অবগত আছি যে তাপসংযোগে প্রায় যাবতীয় 
পার্থিব পদাত্থেরই আয়নুন বদ্ধিত হয, এব” তাপ কমিয়া পদার্থ 
শীতপ তইশলে উহার সঙ্কোচ হইল থাতক। সমগ্র গৃধিবীও 
এষ্ট সর্দ্াভিভাবী নিরতমর অধীন। স্ৃতরাং স্পষ্টই বুঝা 
যাইছেছে যে পিবীক অভান্তরভাগ কমশঃ শীদল হওয়াছে 
উহার আরতনের সঙ্কোচ হইনেছে, কিন্তু উহার উপরিস্ক ঘনীভূত 
আবরণ পুর্বেই শীতল হইয়া গিঙাছে, স্তরাং উহার আর 
সঙ্কোচ নাই, উপবিভাগের আয়তন সমান রহিয়াছে, 
অথচ উ্গাব নিয্রস্ত ভিন্তি সংকুতিত হইতেছে ।  একপ ₹ও 
ক্াঙে উপরিভাগ অবশাই নিরালন্ব হইয়া পড়িতেছে। “নি 
লম্ব হইলে কাজ্জে কাজেই পৃথিবীর মাধ্যাকষণবশঙ্: £1 
নিয়ে নামিয়া পড়িবে । কিন্তু একটা ক্ষুদ্বতর ভাটা উপর 
ঘার একটা বৃহত্তর ফীপা ভাটা বসাইভে হলে উদ্রেক 
কখনই নীচেবটার সহি টাইট হইয়া বসিতে পারে না উষ্কার, 
কিপ্দংশ বদিবে, আর কিয়দংশ অবশাই-তাঙ্গিয়া টু্রিরা উপৰে 
পু্ীকূত হইবে। পৃথিবীর অবস্থাও অবিকল তাহাই ঘাটকলাছে । 


টস 
এ 
রর 
নি 
৫ 
সপ) 


গু 
রব 
টে 
4 


ঘা 


ু 


২৫২ প্রাকৃতিক ভূগোল । 


ভূপুষ্ঠের পির্স্ত গর্ভের বে ভাগ যখন তাপহীন ভইয়াছে, তখন 
উহার উপরিস্ত ভূপন নিরালম্ব হওয়াতে মাধ্যাকবণবশতঃ দিম্নগ 
হই চুরণীক্ৃত হইয়া্ছে, এবং উচ্চাব5 হয পর্ধাতের আকার 
ধারণ করিয়াছে । ৃ 

উপরে পব্ধতক্সঙ্গির যেরূপ কারণ নি্গিষ্ট হইল তদ্দারা স্পষ্ট 
প্রতীরমান হইতেছে মে স্থা্টাব সময় পৃথিবীর ঘেদপ আয়তন 
ছিল, এক্ষণে তাতার অনেক সঙ্কোচ হইয়াছে এবং পৃথিবী প্রা 
দিন নিঃশক্ অলে আলে ক্ষুদ তহরা হাইতেছে । আমরা লিছুল্ু 
অন্ুস্তব করিতে পারিচতভি না । বলকাল এরূপ হইল থাকিলে 
পরিণামে ঘে পথিৰর ফিকপ অবস্থা হইবে বলা যার না । আবার 
কেবল পর্গিবী'ন নাত, বাবতীর গ্রহ উপশ্রভাদিরঈ উন্লিদিক্ক 
আস্থা ঘটিপাতছে 1 কর্মোর বাস পুর্বাপেনলা কলির! আদিরাঙছে 
বোধ হয় পরিণামে সমদর়ের প্রলয় উপস্থিত ভইবে ও আবা 
সমগ্র ্তগৎ কালক্রমে নবভাব ধারণ করিবে বোপ হয় রর 
বিষয়ের অনুপ্যান করিয়াই আমাদের পুর্বপুরুষেরা খণ্ড প্রলত 
করনা করিয়াছিলেন । 

পর্ধাত কিপ্রকারে উৎপন্ন হইষাছে তাভা বুঝা গেল । এ 
দেখিতে হ্উবে উচার বর্তমান আকার কি প্রকানে সংঘটিত 
সাছে। পক্ধতের উৎপত্তির যে কারণ নির্দিষ্ট হউল, উ] বা, 
উহার আক্ারপরিবর্তের প্রতি অন্য কোন কারণ না থাকি 
পর্বতগুলি ভগ্ন স্তুপ মাত্র বোধ হইত। . কিন্তু উহার 
আকার ত সেরূপ নহে । অতএব স্পষ্টই অন্মান হইতেছে! 
উহার উৎপত্তির পব করপান্তরের শক্তিবশতঃ 'উহার বর্তস 
আঁকার সংটিত-হষয়াছে । সেই কারণাস্তর় কি তাহা নিয়ে 


ক্ষেপ্:লিখিত হইতেছে । পর্ধতলমূহের উৎপতিয় প্র হই 
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প্রান্তিক কারণে উহার ক্ষয় ও হইতে আরম্ভ হইয়াছে । বরফ 
জল ও 'অনেকপ্রকার অল্প পর্বতের উপরিভাগে দুষ্ট হয়। এই 
সকল পদার্থের সংস্রবে ও ধর্ষণে উহার পরমাণুসকল বিশ্লিষ্ট 
হইয়া! নদী প্র্থৃতিদ্বারা নিয়তই সাগরে নীত হইতেছে ।. এবং 
এই জনা পর্ধভসমূহ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া উহাদের বর্তমান 
আকার পরিগ্রহ করিয়াছে । উহাদ্বারা স্পষ্টই বোদ হয় যে উচ্চ- 
হর পর্বতগুলি অনেক নিষ্মতর পর্বত অপেক্ষ] আধুনিক, কারণ 
নিশ্ততর পর্বতগুলির বহুকাল হইতে ক্ষয় হওয়াতে উহারা নিঙ্স 
হইয়া পড়িষাছে, এবং কালে হিমালয় প্রড়তি উচ্চতম পর্বত 
সকলও নিয়ত ক্ষয়বশতঃ নিয় হইয়া! পড়িবে । 
পর্বতের উদ্নতভি। পর্বতের অন্যানা সমুদর লক্ষণের অপো 
উভার উন্নতিই সর্বাপেক্ষা অধিক চিষ্ডাকর্ষক 1 হিমালয় প্রভৃতি 
পদ্ঘিতশ্রেণীর গগনভেদী শরঙ্গ পর্যযবেদণ করিলে কাহার না 
হাক বিস্ময়রসে পরিপ্লত হয়! পলক সংঘটিত হইবার সময় 
উহাব যে অংশটা যেরূপ উদ্ধগ বেগবশতঃ উৎক্ষেপ্ত হইয়াছে, 
সেই বেগের ভারতম্যহেতুক শৃক্ষসমূহ অধিক বা অল্প উন্নত 
হইয়া উঠিয়াছে। পর্তসমূহের উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
আপাততঃ একপ বোধ হইতে পারে যে উহান্বারা পৃথিবীর গোল- 
ম্থের খ্যাঘাত ঘটিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীর ব্যাসের দৈর্ঘোর সহিত 
উচ্টিতম পর্বতশৃঙ্গের উন্নতির তুলন! করিলে উহাকে অতি অকি- 
পিৎকর বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। হিমালয় পর্বতের উচ্চতম 
শৃঙ্গ সাগরপৃষ্ঠ হইতে ২৯,**২ ফুট অর্থাৎ প্রায় ৫২ যাইল উচ্চ, 
কিছু উহা পৃথিবীর ব্যাসের ত্ ভাগমাত্র ৷ ম্ৃতরাং পর্বতের 
শৃঙ্গ গুলিও তৃপৃষ্ঠে বালুকাকণার ন্যায় অবাস্থত রহিয়াছে, 
উদার রা পৃথিবীর গ্রোলত্বের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ হয় না। 
শ-ংং 


২৫৪ প্রাঙ্কাতিক ভূগোল । 


হিমালয় পর্বত পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় পর্ধত অপেক্ষা 
অধিক উচ্চ। ইহার ২২ টা শুক্গ সাগরপৃষ্ঠ হইতে ২০০০৭ ফুট 
উচ্চ, এবং ইহাদের মধ্যে আবার ছয়টি ১৫০০৯ ফুট অপেক্ষাও 
উচ্চ। হিমালয় পর্বতের উচ্চতার গড় প্রায় ১৫১৬৭* ফুট 
হইবে। এবরট, কাঞ্চনজজ্ঘা ও ধবলগিপ্সি নামে হিমালক্বেক 
তিনটা শৃঙ্গ যথাক্রমে ২৯,৩১৮, ২৮১৯৮৪১ ও ২৮৪০৭ হস্ত উচ্চ। 
পৃথিবীর মণ্যে কৃত্রাপি এত উচ্চ পর্ধতশৃঙ্গ আর একটাও নাউ. 
আমেরিকার অন্তর্গত আঙিসি পর্বতের দৈর্্য হিমালয় অপেক্ষা 
অধিক, কিন্তু উহার ১৪ টা মাত্র শৃক্স ২*** ফুটের অপেক্ষণ 
অধিক উচ্চ, এবং উহার উচ্চতার গড় ১১,৮৩০ ফটের অপেক্ষা 
অধিক হইবে লা। ইন্টরোপ খণ্ডের আমল পর্ধতের অন্তগত 
মন্টবাঙ্ক নামক অন্যতম শিখর উদ্ধে প্রান ১০,৪৯৬ হন্ত হইবে ' 

পর্বতদ্বারা মহষ্যজাতির নানাপ্রকীর উপকার হইয়া থাকে। 
. পর্ধতশিখরে বরফ জমিয়া থাকে। এ বরফ গলিত ভইয়' 
নদীরূপে নানা দেশ দিয়া সমুদ্রে নীত হয়, এবং ভূপৃষ্ঠের উৎ 
পাদদিকাশক্তিব সম্যক বৃদ্ধি করিয়া থাকে । উষ্প্রধান দেশে 
পর্বত ও উচ্চভূমি হইতে শীতল বায় প্রবাহিত হইয়া নিষ্স্ক সম- 
ভুমিসমূহের সহ্য উষ্ণতার হাস করে। পর্বাত হইতে ব্দামর! 
স্বর্ণ রৌপ্যাদি নানাবিধ ধাতু প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ফলতঃ 
উল্লিখিত ও অন্যান্য অসংখ্য কারণে পর্বভসমূহ মনুষ্যসমাজেন 
পক্ষে বিশেষ হিতকর। 

মালভূমি বা অধিত্যকাণ। 

পূর্বেই কধিত হইয়াছে যে পর্মতোৎপাদিকাশক্তির ফল: 
প্বরূপ যেমন উত্তুল্ পর্বতের উৎপত্তি হইয়াছে, সুদুর বিককীর্ণ মাল 
'ভুমিও অবিকল সেই শক্ষির প্রভাবেই সংঘটিত হইয়াছে। ছুপৃষ্ঠের 
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যে লকল স্থান পর্ধাতের ন্যায় উচ্চ ও বন্ধুর নহে, কিন্ধ সাগরপৃষ্ঠ 
হইতে অনেক উর্ধে অবস্থিত ক্রমনির সমভূমি তাহাকেই মাল- 
কমি কহে। মালভূমিনমূহের সর্ধাংশই ঘে সমতলভুমি এব্ধপ 
নহে, মালভুমির মধ্যে মধ উন্নত গিরিশিখর, পাহাড়, গুহা, উপ- 
ত্যকা ও মদী প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । অনেক মাল- 
ছুমির প্রায় চতুষ্পাঙ্্েই পর্বতত্রেণী দেখিতে পাওযা ঘা 
কান্থাও কোথাও মালকুদিগুলি ক্রমনি হইয়া অধস্থ শিক্ভুনির 
1হিত মিলিত হইয়াছে, কোথাও মালভুমিসমূহ নিষকস্ক সমভূমি 
£ইতে বন্ধুর ও অতটভাবে উত্থিত হইয়াছে | আবার কোথাও 
ফাথাও বা মালভূষিসকল উচ্চতর পর্ধতের পাদস্বরূপে অবস্থিত 
[হিযান্ে, এবং উহ'দের মধ্যদেশ হইলে উত্তঙ্গ গিরিশুজ 
মাকাশে উতিত হইয়াছে । 

পৃথিবীর প্রায় সকল অংশেই ধৃহৎ বৃহৎ মালভূমি, দৃষ্ট 
উয়া থাকে । ইউকোপে অন্যানা মহাদেশের ন্যায় উচ্চ ও 
হুবিস্তূত মালভূমি অধিক নাই। ইহার সর্বোচ্চ মালভূমি 
ম্পনদেশে অবস্থিত, উহার আয়তন ৯৩১,০০০ বর্গ মাইল ও 
টজ্ছায় গড়ে প্রায় ২২০৭ ফুট | এত ভিন্ন হুইজল ৩, বাবেরিয়া, 
বাহিমিয়া প্রভৃতি অল্লোচ্চ মালভূমিগুলিও প্রসিদ্ধ । 

আসিয়াখণ্ডের অধিকাংশই মালভূমিস্বারা সংঘটিত, এমন 
ক বোধ হয় সমগ্র আসিয়ার ই অংশ মালভূমি । মধ্য আসিয়া 
কটা প্রকাও মীলহৃমিস্বক্ূপ, ইহাকে পুর্ব মালতৃমি কহে। 
'হার পশ্চিমন্িকে অবস্থিত হিন্দুকুস পর্কদ্ধ ইহাকে অপর একটা 
'পকাতড মালভূষির সহিভ সংবগ্ন করিতেছে । খ্ইটার নাম 
স্টিম মালভূমি । মধ্য আসিক্ক! পৃথিবীস্থ যাবতীয় মালভূমি 
পক্ষ আরতনে বৃহৎ এবং ইহার উচ্ছবায় ও সর্ধ্যাপেক্ষা 


২৫৬ . প্রাকৃতিক ভূগোল । 


অধিক। হিমালয়, বেলুরতাগ, আল্টাই প্রভৃতি পর্বতশ্রেণী 
ইহার পরিতোবর্তী প্রাচীরস্বরূপ। আর ইহার মধ্যস্থলে কৈলাস ও. 
টিয়ানসান পর্ধতশ্রেণী অবস্থিত । ইহারই মধ্যে গ্রোবিনামক 
প্রসিদ্ধ বালুকাময় মরুভূমি । ইহার আয়তন প্রায় ৪৯০,৭৯৪ 
বর্গ মাইল এবং উচ্ছবায় ৩০০০ ফুট। পৃথিবীর যাবতীয় উন্নত 
স্থানে মন্তু্যের বসতি আছে, ইহার দক্ষিণস্থ তিববৎ দেশ তৎসমু- 
দরের মধো সব্ধোচ্চ। তিব্বৎ মাল্পভূমি গড়ে প্রায় ১৫০০৯ ফুট 
উচ্চ। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই মালভৃমির গড় উচ্চন্ত; 
আল্ল পব্ধতের উচ্চতম শিখত্রর উচ্চতার নহিত সমান। মধ্য 
আসিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমে পারস্য, আরব, ও নাহারা মরু এই 
কয়টা মালভূমির অবস্থান। এতস্তিন আন্মেণিয়া ও ভারতবর্ষের 
অন্তর্থত দাক্ষিণাত্যের মালভুমিও পৃথিবীর প্রধান মালতুমিসসূ- 
হের মধ্যে গণনীয় । 

সমগ্র আফিকা একটা প্রকাণ্ড মালভুধিদ্বরূপ । আফি.কার 
যে অংশ বিধুবরেখার অধস্থ উহা এত উন্নত যে তথাকার অ:ব- 
হাওয়া সমমগুলের ন্যায় নাতিশীতোষণ । আর সমুদর দর্গিৎ 
অংশটা দাক্ষিণাত্যের ন্যার রমনিয় মালভূমি । আফিকার 
উত্তরাংশে প্রসিদ্ধ সাহারা নরুভৃনি। এই বিশাল মরুতুনিঃ 
কিয়দশ উন্নত মালহুমি ও কিয়দংশ নিয়ভূমি | ইহাতে জীবডক্তঃ 
বসতি নাই। কেবল মধ্যে যধ্যে এক একথও ক্ষুপ্্ নিয়ভুমি এর” 
দেখিতে পাওয়া বায়, যৈথানে মিষ্ট জল পাওয়া যায় এবং থক্চ,র 
নারিকেল গ্রস্থৃতি বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে । এই গুলিকে ওয়েসি? 
কছে। মরুতৃমির উপর দিয়! ভ্রমণ করিবার সময় পধ্যটক্ে। 
এই.সকল ওয়েমিসে জলগ্রহধ ও বিশ্রাম করিয়। থাকে । পরদেখ? 
ন্ট অফনফ মরুড়ম্ির মধ্যেও ময়ূষ্যের. গুদনাগমনের সুবিধা 
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জন্য পার সাগরের মধো দ্বীপের নায় 'এই ওয়েশিস গুলিকে 
নির্মাণ করিয়াছেন £ সাহারা মরুতু মতহ মদে মধ্য সাইমুল 
নামে অতি ভয়ানক উঞ্ণচবাযু প্রবাহিত হইন্লা খাকে, ও অনে- 
কানেক “ক ও উদ্ী উহার উত্তানে দগ্ধীডৃত হইয়া প্রাণত্যাগ 
করে। 

উত্তর আমেধিকার অন্তর্গত মেক্দিকোর মাল্ভুমি পুথিবীস্থ 
যাবতীয় মাগ্ুমি অপেক্ষা অবিচ্ছিন্ন ও অভগ্ন। ইহাধ দৈর্ঘ- 
উত্তর দক্ষিণে ১৬০০ মাইল), এবং প্রস্থ পুর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৩৬০ 
মাইল। সমগ্র মেক্সিকোদেশটী সমুদ্রদমতল হইতে একবারে 
বন্ধুরভাবে উন্নত । ইহার মধ্যভাগ প্রা সর্ব সমভূমি, কেবল 
মধ্যে মধ্যে আগ্নেয় মেচাগ্রের উচ্ছান দেখিতে পাওয়া যার ! 

নক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত বলিবিয়া বা উচ্চ পেরুদেশে 
শালভূমি সাগরলমতল হইতে প্রায় ২২ মাইল উদ্ধে অবস্থিত। 
উহা পরিমাণফল প্রায় ১০০.০০* বর্গ ম্বাইল। এই মাল- 
ভমির চতুর্দিকেই আগিঙস পব্বতের উত্তুঙ্গ শিখরসমূহ আকাশ- 
মার্গ ভেদপুর্বক উদিত ভ্ইযাছ়ে,। “হর অন্তর্গত টিটিকাকা 
ই সুইজর্শগের অন্তর্গত স্ুপ্রিগ্গ জেনিবা হদের প্রায় ২৯ 
শু৭। কুইটো মালভূমিটী ৯, মাইল দ্বীর্ঘ ও ৩৭ মাইল 
পশত্ত । ইহা বিবুবরেখার ঠিক নিক্পে অবস্থিত । এই মালভূমির 
নধ্যস্থলে কুইটো নগর হইতে যেদিকে নয়ননিক্ষেপ কর, সব্বত্রই 
হুধারধবল গিরিশৃঙ্গ দ্টগোচর হঈয়া থাকে। 


নিম্ভূমি বা! প্রান্তর । 
আসিয়াখণ্ডের প্রায় মধ্যস্থলে শ্রকটী বৃহদ্নায়তন তৃ্ড 
প্রাচীন মহাম্বীপের কটিবন্ধের ন্যায় আটলাপ্টিক হইতে প্রশান্ত 


২৫৮ প্রান্তিক ভূগোল । 


মহাসাগর পথ্যন্ত বিস্তুূত আছে। এই কটিবন্ধদ্বারা প্রাচীন 
মহাদ্বীপ দুইটী সম্পূর্ণরূপে ভিন্নপ্রক্তিক খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে । 
কটিবন্ধের দক্ষিণস্থ বিভাগ প্রা স্বর উন্নত মালভূমিদ্বাবা 
পরিপূর্ণ, এবং উত্তরের অণ্শটা একটী স্থদুববিস্ঠীণ সমতল ক্ষেত্র! 
ইহা জর্্রন্‌ উপসাগর ভইন্ে অবিচ্ষেদ্দে বেরিং প্রণালী পর্যযস্ত 
বিস্তুত। এই বহ্বায়ত সমতল ভূমির মধ্যে এক ইউরাল পর্ব ত- 
ব্যতীত অনা কুত্র'পি তৃপৃষ্ঠের কিছুমাত্র উচ্ছবীয় নাই। এইট 
স্থদূরবিস্তীণ সমহলভূমির পবিমাণফল প্রায় ১৬ কোটি বর্গ মাইল 
অর্থাৎ সমগ্র ইউরোপ ও আগিয়ার প্রায় তিন ভাগের এক 
ভাগ। 

কার্পোথিয়ান পর্বত হইতে ই উরালপর্বত পর্য্যন্ত ১৫০* মাইল 
পথ সম্পূর্ণরূপে সমভূমি ৷ করুপিয়ার পশ্চিমাংশে যে সকল নদী 
প্রবাহিত গইয়। বাণ্টিক উপসাগর বা কৃষ্ণসাগরে পতিত হই 
গ্লাছে, তৎসমুদয় প্রায় একই স্তান হইতে উৎপন্ন, এই 
জন্য এই সকল নদীর বন্যা হইলে উহাদের উৎপন্তিস্কানের 
চতুধ্দিক ভাসিয়া যায়, হৃতরাং তৎকালে নৌকারোহণে বাণ্টিক 
চইতে কৃষ্ণসাগর পর্যযস্ত অনায়াসে যাতায়াত করিতে পানা 
যায়। পশ্চিমদিকে হল্যাণ্ডের অধিকাংশ নিক্রন্ুমি | এই জন্য 
লোকে বাধ বীধিয়া হল্যাওকে সাগরজলের আক্রমণ হইছে 
রক্ষা করিয়া! থাকে 1 পূর্ব-দৃক্ষিণে কাস্পিয়ান সাগরের নিকট- 
বর্তী ভূভাগ সাগরসমতল অপেক্ষা প্রায় ৮৩ ফুট নিয়। এতডিনল 
ইউরোপ ও আসিয়ার অনেক শ্তানে বহুসংখাক ষ্টেপ দেখিতে 
পাওয়া যায়। ক্টেপগুপি বৃক্ষশূন্য এক প্রকার মরুভুমিবিশেষ । 
এই গুলির প্চমাংশ প্রায়ই মোট! ঘাস ও কীকরে পরিপূর্ণ 
এবং পূর্ববীংশে লবণাক্ত বালুকা দৃষ্ট হইয়া থাকে | কিন্ত গ্রীশ্ম- 
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কালের প্রচণ্ড উন্বাপে সমস্ত তৃণগুলাদি শুষ্ক হইয়া যায়, এবং 
শীতকালে সমুদয় বরফে আচ্ছন্ন হওয়াতে প্রচণ্ড শীতের 
প্রানুর্ভাব হইয়া থাকে । 

কিন্ত নূতন মহাদ্বীপে হত নিয় লমতল জমি 'আছে। ভূমগ্ুলের 
আার কুত্রাপি সেক্প লাই 1 উভাব মধাভিগে একটি শ্রকাণড সম 
ভল ভূমি উত্তর মহাসাগর হইন্ডে টে দলফি ইগো পর্য্যন্ত বিস্তুত 
ব্হ্থিয়াছ্ে |, ইহার উত্তর 5 দক্ষিণ সীমা ববফে আচ্ছাদিত, 
কিস্ক ইহার মধ্যভাগ উফ প্রদান | উত্তর আঙদেরিকীর অন্তর্গত 
প্রেষাবি নামক নিয়ভূমি সমদিক প্রসিদ্ধ । ইহাদ্বাকা এই ডঘত্ডের 
স্টন্তব অঞ্চলের জল উত্তর মগাসাশবের ছিকে এ দক্ষিণ অঞ্চলের 
জল নিসিসিপির অববাহিকার দিকে প্রবাহিত হয়! ইহার 
পব্মাণফল প্রায় ৩০০০১০০* বর্গ মাইল । এই সমভুমির সর্বত্র 
প্রায় তূণ ও ঘাসে পরিপূণ। মেক্সিকো উপসাগরের দিকে 
নহুদুববিস্তূত দ্ুভীগ কেবল দিকভাঘর। এই সিকতাময় 
মরুভূমির উপর পাইন ভিন্ন অনা কোন প্রকাব উদ্ভিজ্জ জন্মে না 
দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যস্থলে অবস্থিত নিক্তৃমি তিন ভাগে 
বিভন্ত। ওরিণকো নদীর উভয় পার্শ্ব, আমেজন নদীর উত্তর 
পারব ও লাগ্লাটা নদীর উভয় পার্খ্ব।. ওরিণকো ও আমেজন 
উভয় নদীর অন্তর্বর্তী গ্রান্তরকে লানস'কহে। ইহার পরিমাণফল 
প্রায় ১৬০১০০০ বর্গ মাইল। এই প্রশস্ত প্রীস্তরের অধিকাংশই 
সমভূমি। বর্ধাকীলে ইহার অধিব+ংশ ভাসিয়া যাওয়াতে 
বর্ধার পর সমগ্র প্রান্তরটী নূতন শান্বলে আচ্ছাদিত হইয়া যায়। 
কিন্ত আবার গ্রীষ্ের প্রাছুর্ভাব হইলেই সমুদয় ঘাঁস শুক্ক হইয়া 
যায়। লেনসের ষে অংশে আমেজন নদীর জল উঠে, 
" তথায় নিবিড় অরপ্যানী। এই মহারখ্যে নান! জাতীয় বৃহৎ 
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বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, এই জন্য উহা নানাজ'তীয় আরণ্য কস্র 
আবাসভূমি। ন্ামেজন নদীর উভর়পার্থস্থ প্রীস্তরের নাম 
সেলবান। ইহার পরিমাণফল প্রায় ১,৫০৯*১০* বর্গ মাইল। এই 
প্রান্তরটাও মহারণ্যে পবিপুর্ণ। বন্যার সময় এই স্থানের অসত্য 
অধিবানীরা বৃক্ষের শাখায় বাস করিয়া থাকে । লাল্লীটার সন্গি 
হিত প্রাস্তরের নাম প্যাম্পান। ইহার পরিমাণফল প্রাক 
৮৮*১০০০ বর্গ মাইল । ইহাতে বৃহৎ বৃক্ষ জন্মে না, কেবল নাঁনা 
বিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্সলতাদি প্রচুরপরিমাণে জন্মিয়া থাকে । 


উপত্যকা । 


দ্ইটী স্বতন্ত্র পব্ধতশ্রেণীর অথবা পর্বতশ্ঙ্গদ্বয়ের মধ্যবর্তী 
নিশ্ভূমিকে উপত্যকা কহে) উপত্যকাগুলি প্রায়ই ক্রমনিক়, 
স্থতরাং ইহাদ্বারা সকল পর্বতেরই উত্স বৃষ্টি ও বরফ হইতে 
উৎপন্ন সমুদয় জল বাহির হইয়া যায়। এই জন্য প্রায় প্রত্যেক 
উপত্যকার নিম্মভাগ দিনা কোন না কোন নদী গড়াইভে 
গড়াইতে পরিশেষে পর্বতের নিষ্নস্থ সমভৃমিতে পতিত হয়, এবং 
ক্রমে সাগরের অভিমুখে ধাবমান হইতে থাকে । উপতাকা- 
সকল পার্খবর্তী পর্বতশ্রেণীর 'অবস্থানভেদ অনুসারে নান। 
আকারের হইয়া থাকে । যে সকল উপতাকার পাশ্ববস্তী পব্বত 
পার্থ ক্রমনিয়, সে গুলির আনার প্রশস্ত ওসখ পরিসববিশি্ট 
হয়। আর যে গুলির উভয়পাশ্বস্থ পব্ধত অতট ও অতি বন্ধুর, 
সে গুলি প্রায়ই সন্তীর্ঘ ও দীর্ধাকার হইক্স়া থাকে । এতভিন্ 
কতকগুলি উপত্যকা গোলাকার । এই গুলির চতুর্দিকেই 
পর্বতশ্রেণী প্রাচীরৈর ন্যার বেষ্টন করিয়া থাকে । 
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এমনি পর্বতশেণীর মধ্যস্থলে 9 প্রস্তর ফাটিয়া ও ভাঙিয়া 
গিদ্লা একপ্রকার উপত্যকা সংঘটিত হয় । এই প্রকার উপত্যকা 
সমহের মধো কতক গুলি সন্নিহিত পব্বতশ্রেণীর ঙিষ্টি সমাস্তর- 
শাবে অবস্থিত, আর কতকপ্চলি উহাদের তন্ের ন্যায় । এই 
উভয় প্রকার উপতাকাতেই পর্বতের উপরিহান হইতে পতিত 
হল নিয়ত জমা হইতে থাকে, এবং আমশহ উচ্চ হইতে নিম 
লাফাইতে লাফাইতে অবশেষে ক্রমনিক্ উপভাকায় উপস্থিত 
হয়, এবং নদীর উত্পাদন করে । পকাতুস্মৃক্কের শহিহ দমাস্তর 
উপত্যকাগুলি লম্বভাবে অবস্থিত উপভাকা অপেক্ষা অধিক 
জ্রমনিয় হয়। এই জন্য এই প্রকার উপতভাকার উপর নদী- 
স্রোত কিঞ্চিৎ অল্পবেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে 1 খজুভাবে উন্নত 
পর্বতশ্রেণীর অধাস্থলে অবস্থিত উপ-াকায় যাঁতাফাত করা 
অতিশয় কঠিন ব্যাপার । প্রায়ই পর্বনের উপর বভদুর উদ্ধে 
অবস্থিত অতি অপ্রশন্ত পথ দিয়া ্ সকল উপতাকার যাতায়াত 
করিতে হয়। হিমালয় ও হিন্দুকুশ পর্বতে এইরূপ কষেকটী 
সন্ীর্ণ গিরিসঙ্কট প্রায় ১৩,০০০ ও ১৪০০০ ফুট উদ্ধে অবস্থিত 1 
কথন কখন উপত্যকার মধ্য দ্িরা গড়াইষা আসিবার সমস্ত 
বভৎ শিলাথও প্রভৃতির বাধায় জল একত্র জবিয়া যাওয়াতে হাদ 
উৎপন্ন হয়, এবং অনবরত জলের ত্রোছে যখন এ হৃদ উচ্ছলিত, 
হর, তখন এ আবন্ধ জলশ্রোত প্রবলবেগে নিলে পতিত 
হইতে থাকে । অনধরত জলঞ্োতে এই সকল উপত্যকার 
নিম্ন ভাগ নিক ক্ষর হওয়াতে উপত্যকাগুলি দিন দ্রিন অধিকতর 
গ্রভীর হইয়া উঠে। নদীর উভয়পার্খ্ব উহার নিকটবর্তী স্থান 
অপেক্ষা নিয় হইয়! থাকে, অর্থাৎ নিয়স্থান দিয়াই নদীর আোত 
প্রবাহিত হয়, 'এই জন্য নদী অববাহিকাকেও উহার উপত্যকা 
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বলিয়া থাকে । এই সকল উপত্যকা প্রায় অত্যন্ত উর্বর ও 
শস্যশালিনী হয়। 

আসিয়াখণ্ডে যাবতীয় ট্রপত্যকা আছে তন্মধ্যে কাশ্শীরের 
সুন্দর ও মনোহর উপত্যকা সর্বপ্রধান। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রান 
৪* ক্রোশ ও প্রস্থে ১৫ ক্রোশ। ইহার চতুদ্দিকে উত্তঙ্গ হিমালয়- 
শিখর ছর্ভেদা ভিত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান । কাশ্নীরের উপত্যক! 
উহার মনোহর ফলপুম্পাির না প্রসিদ্ধ । কিন্তু উহার পরিতো- 
বর্থী পর্বতশিখরসমূহ চিরনীহারে আচ্ছন্ন । কাশ্মীরের আকার 
প্রীয় গোল বলিয়া অনেকে বলিরা পাকেন বে উহা অতি প্রাচীন 
কালে জলে পরিপূর্ণ ছিল । কালক্রমে ভূমিকম্পে প্রভাবে পর্বত 
ফাটিয়৷ সমুদয় জল বাহির হইয়া যাওয়াতে উহা বর্তমান 
আকাপে পরিণত হইয্বাছে। এতভ্িন্ন গঙ্গা ও যমুনার উপ- 
ত্যকাও উল্লেখের যোগ্য । 

“ইউরোপের অন্তর্গত বোহিমিয়ার উপত্যকা গোলাকার ও 
নিয়। স্ুইজলের অন্তর্গত বালাই জেলার উপত্যকা আকারে 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র । এই উপত্যকার মধ্যগতস্থানে উঞ্ণমণ্ডল 
সমমগ্ডল ও হিমমগ্ডল দিন মগুলেরই উদ্ভিজ্জ জন্মিয়া থাকে । 
ইহার আবহাওয়া যেন সমুদয় মণ্ডলের আবহাওয়ার দমবায়ে 
উদ্পপন্ন। ফলতঃ এই রমণীয় উপত্যকাটী পৃথিবীর মধ্যে একটা 
চমৎকার স্বাস্থ্যকর স্বান। 

আফিকার মধ্যে নীল নদীর উপত্াকাই সর্বপ্রধান । আমে- 
রিকার মধ্যে, দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত কার্ডিলের1 উপত্যকাই 
প্রধান। ইহাদের পার্খে উত্তুষ্ন গিরিশিখর। কিন্তু মধাস্থলে তৃণ- 
শদ্যশ্োতিত শনাক্ষেত্র ও দর্শকের নয়নপ্রঠতি সাধন করে। 

গিরিসঙ্কট ব! পার্বত্য পথ। যেসকল উপত্যকা পর্বতের 
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মধ্যে লম্বভাবে অবস্থিত ও প্রশস্ত তাহাদিগকে পার্ধাত্য পথ কা 
গিরিসঙ্কট কহে। এই সকল 'গিরিসস্কটদ্বারা পর্বতের উভদ্ন 
পার্থ লোকের যাতাকাঁত হয়। গিরিসঙ্কট স্থানে স্থানে পর্ধ্ব- 
তের অত্যন্ত উদ্ধাদেশে অবস্থিত হয়। হিমালয়ের একটা 
এইরূপ পথের নাম মাঙ্গরাং। উহা সাগরজললীমা হুইক্তে 
প্রায় ১৮-৫০* ফুট উচ্চ। এতত্তিন্ন খাহইবর পাস, বোলান প্রাস, 
এগুলিও প্রসিদ্ধ । আল্প পর্বতের অর্টলর নামে একটী পথ 
৯০** ফুট উচ্চ । অথচ উহাত্ন উপর দিয়া অনাক্াসে শকটা- 
রোহণে যাতাক়্াত করা যায়। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 
আগ্নেয় পর্বত । 

পূর্বে পর্ধতসংঘটনের কারণ ও প্রক্রিয়াবিষর়ে যাহা 
কণিত হইয়াছে তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিলে আশ্রেম 
পর্বত ও ভূমিকম্প কিপ্রকারে সংঘটিত হয় তাহা হৃদরঙ্ষ্ম 
করা কঠিন হইবে না। আনেক স্থানে পৃথিবীর আভ্যস্তরিক্ক 
সক্কোচবশতঃ পর্কতাঁদি উৎপন্ন না হইয়া তৃপৃষ্ঠের কিযরদংশ্‌ 
কেবল ফাটিয়া যায় ও ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বিবর উৎপন্ন হয় ॥ এই 
সকল বিবর যে স্থানে এতদূর গভীর হয় যে উহা তৃপৃষ্টের কঠিন 
অংশ ভেদপুর্বক উহ্থার অভ্যপ্তরস্থ উদ্ণ ভৃগর্ড পর্য্যস্ত প্রকেশ 
করে তত্বৎস্থানে আশ্রেক্স গিরির উদ্ভব হইয়া থাকে । ফলছঃ 
ভৃপৃষ্ঠের অনেক স্থানে গভীর গহ্বর আছে। এই সকল গহ্বয়ের 
মধ্য দিকটা উপরিশ্থ জল মাধাকর্ষণপ্রভাবে নিয়ে নামিয়া যায় 
ও তথায় ভৃভাগের আভ্যত্তরিক উত্তাপের প্রভাবে অত্যত্ত 
উ্ণ হইয়। পরিশেষে বান্পাকারে পরিণত হইতে খীকে। 
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পূর্ন কথিত হইয়াছে যে তৃগর্ভের আতাস্তরিক 'উত্তাপপ্রভা্ু 
'তত্রত্য পদার্থসমূহ সম্পূর্ণরূপে গলিত বা অর্ধগলিত অবস্থায় অঃ 
স্থিত রহিয়াছে । এক্ষণে দেখ! যাউক কি প্রকারে আগ্নেয় গিরি, 
উদ্ভব হয়। ডুগর্ডের অভ্যন্তরে যে জল প্রবিষ্ট হয় উহা বাষ্প 
কারে পরিণত হওয়াতে ক্রমশঃই উষ্ভার আয়তনের বৃদ্ধি হইণে 
থাঁকে। অবশেষে উহাব আয়তন এতদূর বদ্ধিত হয় যে মাধ্যা 
.কর্ষণশক্তি আর উহার উর্ধমুখ বেগকে দমন কবিয়া রাখিঙে 
পারে না, উহা! প্ররলবেগে ভুগর্ভভেদপুর্বক উদ্ধে উখিত হয়। 
এবং উহার জঙ্গে সঙ্গে ভুগঞ্ডের অভ্যন্তরস্থ গলিত পদার্থসমূহ 
জল কর্দম প্রস্্র প্রড়তি বেগে উৎক্ষিপ্ত হইতে পাকে 1 আবন্ধ 
বাম্পরাশির বেগবশত: ভুপুষ্টে যে গহ্বর উৎপন্ন হয়, উল্লিখিত্ত 
পদার্থ সমূহ এ গহবরের দুখ দিয়া উৎক্ষিপ্র হইবার পর উহার 
কিক্সদংশ গাড়াইয়া দরে চলিয়া বায়, এবং কিয়ুদংশ গহ্বরের 
চত়ুম্পার্থ্বে জমাট হাধিরা ক্রমশঃ উচ্চ হইতে থাকে। এই 
প্রকারে আপ্রেয় পর্বতের উদ্ভব হয়। ফলতঃ আগ্নেয়গিরি 
গুলি প্রকতপ্রস্তাবে, পর্বত নহে। উহার মধস্থ গহ্বং 
্থার। মে সকল পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হয় তৎসমুদয়, উহার চতুস্পার্শে 
স্তপাকারে জমাট বাধিরা পর্রভাকারে পরিণত হইয়া থাকে 
এইমাত 1 অগ্নযৎপাঁত হইবার সময় উক্ত; গহ্বর হইতে 
বাষ্প, এম) আল, কর্দম, ধুলি, গলিত প্রস্তর ও ধাতু 
. প্রকৃতি বহুবিধ প্রল্টর্থ আগ্নেয়গিরির উপরিস্থ বৃহৎ গহুবর 41 
'পার্বস্থ গহবরসমূহ,দিয়া বেগে উতক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । 

। গআধেক্গিরিসমূ, সর্বশুদ্ধ তিনশ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। 
(৯ম্ঞাহিতান্সিং২) বীতাগ্রি ও ৩্)সামক্িকাগ্সি।,(১)ধে সকল আগে 
য়গিরি হইতে নিয়তকাল তাগ্নযৎপাত, হইড়েছে,কখনই... বিশ্রাম 
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নাই, শাহাদিগকে আখিতাগ্রি আগ্নেয়গিরি কহে। এই প্রকার 
আগ্নেয়গিরির উদাহরণ অতি বিরল! নিসিলিঙ্গীপের অন্তর্গত 
এক্টনা ও নেপ্লসের অন্তর্গত বিস্থবিয়স এই দুই আগ্রেয়নিরির 
মধাঙ্গছলে তুমপাদাগরে ইউ্ঁন্বোলি নামে একটী আগেরগ্িরি 
লাডে। উহ হইন্ছে চিরকাল অবিশ্রানে অগ্ণৎপাত ভইয়া 
থকে । এই জন্য সাধারণ লোকে এই পন্পভটক উমধা 
সাগরের লাইটহাউন বা বাতিঘর কিল থাকে" ০)ষে 
সকল আগ্রের গিরির গহ্বরমাতর অবশি্ আছে, কল জঙ্গনা 
পশম হইচ্ছে দেখা মায় না, অথবা) কথন হইপ্ৰাটিন বিষ ইন্ডি- 
হাসে পন[ও বায় ন!, ফলতঃ যে খুলি চিবকালের জন্য নির্বাণ 
হইরা গিয়াছে, ধাহাদের আকারদৃষ্টে কেবলমাত্র এই বোধ 
হয বে কোন না কোন সময়ে উভাহের গহ্বর হইতে ভগ্রনৃপ্গম 
হইয়াছিল, তৎলমুদ্য়কে বীতাগ্সি বা নিব্দাণ আগেয়শবে কছে। 
ফান্সদেশের মধাস্থলে অবস্থিত অবরন্‌ পর্বত এই শ্রেণীর 
আগ্রেয় পর্বতের অন্যতম উদাহরণ । এতগ্ভিন তুরস্ক, জম্মণি, 
স্পেন, স্কটলগু গ্রাহৃতি দেশের কতকণুলি পঞর্ধতেব আকার ও 
গঠনদৃষ্টে বোধ হয় মে কোন না কোন কালে এই গুলি হইতে 
অগ্রাদগম হ্ইয়াছিল। আহাদদের দেশে হিমালয় পর্বতের 
শিখরেও নির্বাণ আগ্নেয়গিরির দুই একটা নিদর্শন পাওয়া 
যায়। (৩) ঘে ঘকল আগ্নেয় পর্বন্ত মধ্যে মধ্যে কিছুকাল 
নির্বাপ ও সুপ্ত অবস্থায় থাকে, এবং মধ্যে মধ্যে প্রবলবেশে 
আগ্ন ধুম ধাতুনিত্রব প্রভৃতি উদগার করে, তাহাদিগকে সাম. 
ফিক আখেয়গিরি কহে। পৃথিবীতে এই প্রকার আগ্েয়- 
গিরির সংখ্যাই অধিক । এটনা বিশ্গবিয়স প্রস্তুতি ঘাবতীয় প্রধান 
আগের পর্বত এই শ্রেণীর উদ্ধাহয়ণ 


শ--২৩ - 
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আগের পর্বতসমুহ ক্কু্ধ ও রহ নান। আক'রেব হইয়া থাকে । ক্ষত 
পর্ধতগুলির প্দাকার ক্মুজ ক্ুপ্র বাধর অলেক্ষ? রত হইবে না, কাস্পিছা। 
সাগরের চতুদ্দিকে এই প্রকণর জ্দুজজ আত্রেয় পখতত অনেক দেখিতে ৭ 
ষায়। ইহাদের *হুবর হইতে কেবল কর্দম শিঃক্ষত ভইঘা থাকে । কস 
রহততব আগেয়পর্ততসমুহের আকার অতি রহৎ। আনেক আশ্রেক্স পর্দযতে! 
অন্রতেদী উত্ত,গ [শখর দেপিতে পাওয়া যায়। আগ্িস পর্রতশেশীর 
অন্ঞর্গত সুগ্রপিদ্ধ ক'টাপ্যাক্ষি নামক আপ্রেয় পর্বত সাপরসীসা ইহাতে 
১৮ ৮৮৭ ফুট উচ্চ ॥ ইহার উপবের দিকের ৪*** ফুট পরিমিত অ্য়ব 
নিরন্তর বরফে আচ্ছল | শিখবটী মে'চার অগ্রভীগের নায়। এই শিখবের 
উর্ধভাগ্গে একটী প্রকাগু গহদর আছে । এ গহববের মু দিয়া খ্ম 
ভন্দম ধ্রাখুনিঅব প্রভৃতি বেগে নিত তই চতুদ্দিকে প্রস্তত হই 
থাকে । এটন, বিহ্ববিয়স, হেকল। এরভভাতি অন্যান প্রধান প্রান অপঠেএ] 
গিরিসমুহেব ও আকার এইরূপ । লমুদয় আ।গ্রের পর্বধতের শিখরদেশেই 
এক একটা ক্ষ বা রহৎ গহ্বর থাকে । এই গহ্বরের আঁকার কটা 4 
বাশসালীর ন্যায হইয়া খাকে। এই স্বট স্বানঞ্জলিকে আগেয়লারগহর 
কহে। এই গহ্বরের মুখ হইতে ভুগর্ভপর্ঘয্ঞ যেন একটী প্রকাণ্ড নন 
বসান গ্াকে । দ্ুগর্ভ হইভে ধাতুনিজ্বব প্রভৃতি এ নলের মধ। দিয়া উপঃ 
রিস্ক গছধবে উপনীত হয়, এবং বেগে চতুঙ্িকে প্রস্থ হইতে থাকে] 
অনেক লময় অনেক আগগ্রেয় পর্ঘতের গহরর হইতে ধলি ও প্রন্তবখ 
নির্গত হইয়া চারি পার্খে পতিত হর়। এই সকল উদপীণণ পদার্থ মো 
পর্বতের ক্রমনি্্র পারব দ্বারা পতিত হইয়া উচ্ভীর বাস ও উচ্ছ, 
বন্ধিত করে। এতস্ভিন্ব পৃথিবীর অভান্তরস্থ প্রত্তরসমূহ গলিত অব 
প্রধান গন্ধর ও উহ্থার পরিতোবন্ী গহ্বরসমূহ হারা অপর্য;'গু পবিম 
নিগতি হইয়া ক্রমশঃ কঠিনতা প্রাপ্ত হয়ঃ এবং পর্বান্ের আয়তনরছি কৰি 
বাকে। এই প্রকারে যতই আশ্নেয় পর্তের আয়তনরদ্ধি হইতে 
ততই উহার চারি পার্ছেনুতন নুতন গহ্বর উত্ুপন্প হয়। এবং এ 
অভিনব গহবরসমুহের মুপ দিয় ধাতুণিজৰ প্রীতি শিগত হইয়। উ 
চারি পার্খে জঙ্গিতে থাকে । এবং নৃষ্ধন নুতন স্তর আগেয়লর্যত উৎপর 
এই জন্য প্রায় সমুদয় প্রধান আরেবিরির পার্খে ক্ষু্র কু আনেক 
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গহবব ও মেংচাগ্র দেখিতে "ওয়া ষায়। এটনা টেনিরিক প্রড়তি প্রায় 
সমুদয় আগ্রেয পর্ধতেই এই রূপ দেখিতে পায় যায় । 


আগ্নুবৎপাত হইবাব প্রারস্ছে ভূমির নিকষ হইতে এক প্রকার 
শক উৎপন্ন হইতে থাকে । বোধ হয় ঘেন দূরে মেঘগর্জন ও 
বজধবনি হঈতেছে । এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আগ্মেষগিরির পৃ 


নে" যা ভূভাশে ঈমৎ ভূনিকম্প অন্তুভূত্ত হয়। ক্রযশ্য এ শব ও 
কংল্খর পরিমাণনুদ্ধি হতে পারে) আগ্রেমগিরর গহ্বরের 
ভেতর ঘন ঘন বজপব্ণনর ন্যায় শব্দ হইতে থাকে, এব ক্ষণকাল 
এপ হইবার পর গ্হবরের মুগ হইতে বাশরুত ধলি ও বাস্প 
পূবলবেগে নিক্রান্ত হইরা উদ্ধ আকাশে প্রন্থত হইতে থাকে । 
এৎং “য সকল আগ্নেয়গিরিশিখর অভিশয় উচ্চ বলিরা নিরন্তর 
ববসে আচ্ছন্ন থাকে, এই সময় দেই সকল ববক্ষ উত্তাপবশতঃ 
গলিত হওয়াতে অনবরত জলম্রোত্ত বহিতে আরস্ত হয়। অনর্তি- 
বিলশেই উ উৎক্ষিপ্র বাপ্পরাশি ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টির আকারে 
'পরিণ * হর, এবং আগ্নেয়গিরির চতুদ্দিকে সুষলধারে বৃষ্টি হইতে 
গ্া:ক। বাম্প নির্গত হইবার পূর্বে কখন কখন এত ধূলি উৎক্ষিপ্ত 
হম “ঘি বহুদূব পরাস্ত আকাশ যেন প্রগাট মেঘে আচ্ছন্ন হয়। 
হবষ্টের ৭৯বৎসর পূর্বের বিযুবিয়সপর্বত্তের যে ভয়ানক অগ্রনযৎপাত 
হয, হাহাতে পম্পী, হর্কিউলেনিয়ম, ও ্র্যাবীনামে তিনটা প্র€সদ্ধ 
নগনী একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, তী সদয় এত ধূলি ও ভল্ম 
গং্বন্যথ হইতে নির্গত হইয়াছিল হে পর্বতের পরিভোবর্তী 
প্রায় ১৫১৬ মাইল স্থান যেন নিশীথের প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন 
হউয়াযায়। তাহার পর অগ্থিশিখা, তপ্তাঙ্গারবৎ প্রস্তরখণ্ড, ও 
অন-”না নানাবিধ পদার্থ বেগে ছই তিন হাজার ফুট উদ্ধে উৎ- 
ক্ষিপ্ত হঈন্তে আরন্ত হয়, এবং পরিশেষে গলিত ধাতু ও প্রন্তরাদির 
নিরব অগ্নিশ্রোতের ন্যার চতুর্দিকে গড়াইয়া যায়। 


২৬৮ প্রাকৃতিক ভূগোল । 


অগ্র্দশমের বেগ ও অতি ভগ্লানক। কখন কখন বৃহৎ রঃ 
ও অত্যন্ত ভারি শিলাখগুদকল এত বেগে নিঃস্যত হয় 
খটনাস্তান হইতে নয় মাইল দূরে গিয়া ভূমি্পর্শ কছে 
১৭৭৯ খৃষ্টাব্কে বিস্ববিয়ন পর্বাতের অপ্ুণাৎপাতের সময় ধুলি 
প্রস্তরখ গুসমূহ ১০*০* ফুট অর্থাং প্রায় ছুই মাইল উর্ধে উ 
ক্ষিপু হইয়াছিল্প । দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত কটোপাক্সী নাঃ 
আগ্রেয়গিরির অগ্রযাৎপাতের সময় একবার উহ্ার অশ্রিশি 
৩০০০ ফুট উদ্দে উঠিয়াছিল এবং ৮১০ মাইল ঢুর হইতে অগ্গ 
গমের ভয়ানক শব্ধ শ্রুতত ভয় । ঈষ্ট ইখ্ডিসের অন্তর্গত সগ্ষোয 
নামক স্থানে তম্বরুনামক একটা "মাগ্রেম গিরি আছে 1 ১৮২ 
ুষ্টান্দে উহার যে অগ্রুৎপাত হব, তাহার ভশ্্ ৩০০ মাইল অ' 
রস্থ জাবাদ্বীপের রাজপথে পন্ডি হইয়াছিল এবং প্রায় ১০« 
মাইল ব্যবহিত সুমাত্রা দ্বীপের নিকউবন্তী সাগরে প্রায় ছুই ফু 
পুরু হইয়া ভাসিরাছিল। ১৮৪৫ আবে আইসলাণঙ্ডের অন্ত 
েকল। পর্বতের যে অগ্ন্যৎপা্ত হয়, তাহার উদশীর্ণ ভশ্ম ৭* 
মাইল দূরে অবস্থিত অর্কেণীদ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছিল 
ৃষ্টের ৭৯ বৎসর পূর্বে বিস্ৃবিয়স পর্ধাতের অগ্নন্যংপাতে পল্ 
ও হর্কিউলেনিয়দ নগরদ্বয় ৭০ হইন্দে ১১৯ফুট পর্যন্ত পৃরু ভা 
রাশির নীচে প্রোথিত হইয়! যায় । চিলির অস্তর্ঘতি আশ্টিউডে 
পর্বতেত্র অগ্নন্যৎপাতে বৃহদাকার শিলাথগ্ুসকল পরস্পরে 
আঘাত প্রতিথাত সত্বেও ৩৬ ঘাইল পথ দুঁয়ে নিক্ষিপ্ত ভইয় 
ছিল। অপ্বযদগমের এইরূপ ভয়ানক বেগ বলিয়া অগ্নৎপাতে 
সময় পর্ববতগহধয়ের পার্খস্থ ভিত্তি ও উহার চতুষ্পার্্ে পুর্ব পুঃ 
অশ্যৎপাঁতের ' সময উতক্ষিগ্ট যে সকল প্রস্তর ধাতব ও ভপ্ম 
দি পদার্থ কঠিনভাবে রাশীকত হইয়া অবস্থিত থাকে, তহলদ্ধ 
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দয় প্রবলবেগে চূর্ণীভৃত হইয়া যায়, এবং এই প্রকারে গহবরের 
মুখ প্রশক্ত ভইয়া উঠে। এট সময় নিয়স্ত বন্দীক্কত উঞ্ণজল 
বাশ্শাকারে পরিণত হইয়া বেগে উপরিস্থ পদার্থসমূহের গুরুতর 
ভার অতিক্রমপুর্বক উদ্দে উখিত হয় বলিয়া বজ্রধবনির নার 
শঙ্কর শব্ধ সংঘটিত হয়। প্রত্যেক নিঃসবণে প্র্ভৃত 
বাষ্প উদ্দভ হইতে থাকে, এবং উহার কিরদংশ লঘুতর হইয়া 
উচ্চ আকাশে উখিত ভয়, আর কিদ্পদংশ গাড়তর হইয়! বুষ্টিকূপে 
পতিত হইতে থাঁকে। অগ্রনাদগমের ঈদৃশ প্রক্তত বেগ বলিয়া 
অনেক সময় আগ্নেরগিরি« উপরিস্থ মোচাগ্রবৎ অংশটা চূর্ণ হইয়া 
চতুদ্দিকে বিক্ষিপূ হয় এবং পর্ধতের উচ্চতার হাস হইয়া থাকে । 
বিশ্থুবিয়স পর্ধতের বর্তমান নোচটা অপেক্ষাকৃত অভিনব । 
পৃষ্ঠে প্রথম শতাৰের পুর্বে উক্ত পব্ধত বহুকাল অবধি নিশ্চেষ্ট 
ও নিদ্িত অবস্থায় অবস্থিত ছিল । তৎকাঁলে উহার উপরিভাগ 
নানাবিধ তক পুল্মাদিতে আচ্ছাদিত ছিল। খুষ্টের ৭৯ বৎসর 
পর্বের হঠাৎ বিশ্ৃবিয়সেব এক প্রবল অশ্ব্যৎ্পাছের সময় 
উহার পুধাঁতন মৌচটা "ভগ্ন ও বিনষ্ট হইয়া উজার পরিবর্তে 
একটা নৃন্তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র. শোচ আবিভূর্ত হইল। 
পরপৃষ্ঠার চিদ্বধে বিস্থবিয়সে যে প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইতেছে 
উহাতে প্রাচীন গোলার্দাককার মোচটা অভিনব মৌচের পশ্চাতে 
অবস্থিত রহিয্নাছে । 


অপ্ব্যৎপাতের সময় ভশ্ম, ধুম, অগ্িশিখা প্রভৃতি নির্গত হইবার পর্‌ 


আখ্েরপন্বতের গহ্বর হইতে ধাত্বাদিনিজ্বব নদ জ্রোতের ন্যায় নির্গত উইক 
উত্তাবৰ চতুষ্পার্খে গড়াইডে থাফে। আগ্নেসগিরির নিআব জলের 


ন্যায় ত্বরল নহে, উহা মধুগুভূতির নায় ঈষৎ গ্লাড়। প্রথমত: ইহা হইতে 
শ্বেত আলোক নির্গত হইতে থ।কে, পরে উবার উপরিভ।গ ক্রমশঃ জমাট 
ষশধিয়! যভই কঠিন হইতে থাকে, ততই উহ্নার বর্ণও শ্বেত হইতে লোহিকে 


২৭৯ প্রীচ্াতিক ভূগোল? 


পরিশত হয় এবং অবশেষে কুফর হৃছ | এই নিজ্রব বে যে স্থান দিয়া! গাব 
ভিত হয়, উহ্থার স্পরিভাগ হইতে 'মনবরত বাপপ ও ধুম নির্গত হইতে থাকে 





ফলতঃ উভ্ভ একটা প্রকাণ্ড অগ্লিমধ ফ্রোত তীর ন্যায় প্রবাহিত হস্স' 
গলিত ক্রোতেঘ়্ গতিবেগ সর্ষে সকল সময় সমান হয় না) যে স্থান দিব? ₹ 
প্রবাহিত হয়, তাঁহার ঢাল, নিঃসরপস্থান হইতে দুরহ, পশিস্থ বাধা প্রৎ 
কারণের ভারতমাবশ্তঃ উহার গণ্িধোগের হযাসরদ্ধি ভইঘা থাকে । ১1 
" খুগ্ঠান্দে বিহ্ুবিষ্স পর্চতেব যে অগ্র'ৎপাভ হয. তাহা প্রথম নয় মাইল 
চারি মিনিটের মধ্যে অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু পরের ছয়মাইল যাইতে উ 
সম্পূর্ণ তিন ঘণ্টা কাপ লাগিয়াছিল ॥ ১৮৪৭ অন্দে স্যাগুউইচ 
মনালোর! পর্বতের অস্রযৎপাতে গলিত খাতুনিজ্বব দুই ঘণ্টার মধে 
মাইল অতিক্রম করিয়াছিল । আবার আপ্রেয় পর্বিভের নিজ্বব ঘটনাস্্ান এ 
কতদুর পর্যন্ত যাইতে পারে তাহারও কিডুম' স্থিবনিষ্চয় লাঁই। বিহ্া! 
পর্বতের ধাতুদিঅব কখন কখন সমুজওর পর্য্যন্ত প্লৌছে, কখন বা ২৪ 
গজের অধিক যাইতে পারে না । ৯৭৮৩ হইতে ৮৫ পর্যযস্ত তুই বৎসর তব 
লঞ্চের অন্তর স্কাঁপট।র জেগকল পর্চতের যে খাতুনিস্্ব £ঘ, তাহ! এ 
৪ মাইল ও অন্য দিকে «* মাইল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিধ | এই! 
প্রধাছের বিদ্তাব' ও * মাইল হইতে ১৪ মাইল পর্য্যস্ক “বং পষ্ঠ 
৯৯৯ কুট পর্যন্ত হইয়াছিল | জহ্িসয নিজ্যবের "তক্সাগ-; জী 


স্ব্ভাগ। ২৭৯ 


পষষ শুবিলে বিস্মিত ইজ ৷ নিআসেব উপরিভাগ কল্পে অল্পে শীতল 
তইয়া যাখ বটে, কিন্ত উহার আভ্যন্তরীণ উতর হাঁস হইতে বহুকাল অি- 
বাতিত হইঈখা খাকে। মেরিকোর অন্গর্গন জৌরুলো নামক আন্রেখগিরির 
অগ্র'ওপাচ্ছের ৪৫ বতসর পরেও উদ্লীর দিজ্মবেষ আন্তরিক উষ্ণতা এত অধিক 
সছ্থিপ, যে উহার একটা অংশের ২1৪ ইঞ্চি নি হইছে ফাটলের সুখে উন্থিভ 
অগ্নিচ্ধে অনায়ীসে চুরট ধরন যাইত । আগ.0পাতের সয় সর্ক প্রথম ঘুম অগ্রি- 
শিখা প্রপতবখওগ্রস্ভৃতি দিতি হইবার পর গলিতনিক্রব নিঃস্যত হইতে খাকে | 
এই নিজঙ অবাপে নিত হইতে খাকিলে প্রাই উহার বঙ্গ নিদৌষ প্রত্ভাতি 
প্মনাণন; উপজবের শাস্তি হয়) 

ভপুঠে যভগুলি সঙগৰ অর্থাৎ কার্যকর অগেয়গিরি জাছে তন্মপ্যে ১৯৩ চী 
নর্বপ্রলান । লমুদয় আপ্েক্গিরিই একটা নির্দিষ্ট নিয়মাতৃসারে তুপ্বুঠের নানা 
স্কানে সঞ্িবেশি হইয়াছে । অধিকাংশ আগ্লের পর্বত ঘীপ বখব) জাগরণ 
সন্পিতিভ কোন কাঁক্োন পর্বতখ্েশীতে অৎগ্িত | পৃথিবীন্থ আগ্রেয়পরর্বাত- 
সমুহেধ প্রা ২ আর ভিন অংশ প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্ধাস্থ দ্বীপ অথবা 
উভাব সর্পিষ্থিত ভূভাগে অবস্থিত | গৃধিবীস্থ প্রায় সমুদয় দ্মাগ্সেযগিবিই খাজুল 
বেখাক্রমে অবস্থিত । কেল হ্পাসংখ্যক পর্বত এই নিয়মের বডিতৃণত, অর্থাঞ 
উহারা খুথক, প্রথক্‌ (বঞ্সিষ্টভাবে 'বস্থিভ বআছে। প্রশা্ মহালাগারের 
চতুষ্পার্থ্ে যে সকল মহাদেশ ও দ্বীপ্জেণী আছে, হঙলমুদয় যেন আগরেয়গিরি 
দিশ্িত আহরীয়কের ন্যায়। প্রশান্ত মহাসাগর এই অন্ুবীয়রের অন্তর্গত অব 
কাশ। এই মহাসাগবের পুর্ধ দিক হইতে আর্ত করিলে আমর দেখিতে 
পাই যে আগ্িস পব্দভ অণীর ..1৭ যাবতীয় শুঙ্গই এক একটী আগেয় পর্বত, 
আগ্ডিষ পর্বতের প্রায় ৪৬ টা শৃঙ্গ হইতে অগ্র/দগম হইয়া থাকে) এই 
শ্ষেণী দক্ষিণ আঙগেরিকাঁর পশ্চিম কিনার] দয়! প্রায় উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত 
রহিয়াছে । এবং গোয়াটিমালঃ ও মেরিকো। হইয়া উত্তর আমেরিক1 পযন্ত 
থাবমান হইয়াছে । পরে তখ। হইতে আলুসিযান ও কিউরাইল দ্বীপজেণী হইয়! 
আীশান্তমহালাপরের উতর সীমায় অবভিত কামস্কাটকাদ্থীপে উপনীত হইয়াছে। 
কামস্কাটক! হইছে জাপান ফর্নোজ) ও ক্ষিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হইয়। ই! মালয়: 
দ্বীপে উপস্থিভ হইয়াছে এবং দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া এক শাখা! হক্ষিণ ুর- 
তথ দবপিনি 9 নব হেত্রিডিস হইয়া নব জিব্ওু প্যাক বিদ্ধৃত হইয়াছে, এবং 


২৭২ প্রাকৃতিক ভূগোল । 


তথাহইতে প্রশান্ত মহাস'গর পার হইয1 দক্ষিণ আমেবিকার নিকটস্ক ফে: 
সোসাইটী প্রভৃতি ঘপপুঙ্জে উপনীত হইয়াছে । অতএব স্পঞ্ঘই দেশ হ 
তেছে যে এই শ্রেশীটী ঠিক যেন একট ত্বন্ুবীয়কের ন্যায় । দ্বিভীয় শী 
উত্তরমুখে জাবা ও হুমাত্রা হইয়া বন্মার পশ্িম উপকূলে উপ 
হইয়াছে। এইস্থানে অনেক ঘর ববদানের পরণ্আমর!1 আসিয়ার পা 
সীমায় কাম্পিয়ান সাগরের নিকটে আবার এই শাখাটীকে দেখিতে প' 
কাম্পিয়ান সাগর হইতে উ1 বরাবর গ্রীক ধীপ শ্রেণী বিশ্যুবিয়স এটন? প্রত 
হইয়া অবশেষে আজোরপুগ্র, ক্যানেরিপুজ ও কেপ বন্ড” পুঞ্ত পর্যন্ত বি 
কইয়াছে । , 


এতক্রিল অনেক মহাদেশের উপকৃনে ব1! অনেক দ্বীপে অসিত আঃ 
পর্বত দেখিতে পাওয়। যায়। উত্তব আটলান্টিক ও উত্তব মহাসাগ্ 
আইসলগড, প্রভৃতি দ্বাপে আগ্রেয়গিবি দৃষ্ট হয়, ভারতমহাসাগরের পাজি 
উপন্কুলের নিকট লোহিতসাগর বেোবে+ ঘীপ প্রদ্ভৃতি স্থানে কতকঞ্লি ক 
ক্ষুদে পরবিতখ্রেপী দেখিতে পাওয়া! মাস্স। এন্টি টেরাভেল ফিউঠে 
ছীপে কয়েকটী আগ্রেক্সগিরি আছে । | 
ছাঁক্ষণ আধাসবিকার আগ্রের পর্ঘতগুপি অতিশয় প্রসিদ্ধ । এখানে প্র 
₹ ৪হটী আগেয়গিরি আছে । আগ্ডিসশ্রেণীর অন্তর্গত কঠৌপ্যাক সী, এন্টিসাঠ 
টক্কাবেগোয়? প্রভৃতি কয়েকটী অতি ভয়ানক । মধ্য আমেরিকা ও মেক্রি 
দেশে প্রায় পৎ চীআগ্রের পর্বত আছে । এই মমুদয়ের মধ্যে, টক সলা 
(তক্ষশিল। ) পপোকাটাপেটল সমধিক প্রসিদ্ধ । 1 


আসিয়াখণ্ডে প্রসিদ্ধ আগ্রেয়শিরি অপিক ০ 1 কাম্পিরান সাগবের উদ 
কুলে কয়েকচী ক্ষু্র ক্ষুদ্র আগ্নেয়গিরি আছে, ইহা হইতে কেবল পক্ষ ও 
নির্গত হয়। ভারক্তবর্ষের পশ্চিমে বেলুচিষ্তানে কয়েকটী ক্ষুদ্র আগেয়গি 
আছে! কুমাতা জাব কাসক্ষাটক। প্রড়তি ঘ্বীপে কয়েকটী আগ্রেয়গিরি 
বস্গাসাগরে বন্ধ্যঘ্প নামে একটা স্পপ্রত্বীপ আছে। উহ একচী 
গিবির অগ্রযপাতে সাগরগর্ভ হটে উদ্থিত হইয়াছিল। প্রায় +* ৰং 
পুর্ধে এ গিরির এক ভয়ানক অস্রযৎপাত হইয়া! গিয়াছে । রঃ 

ইউরোপে গ্রীন সাগরীয় স্বীপশ্রেণীতে করেকটী আগ্রেসগার পাছে । 
নিসিলি স্বীপের অন্তর্গত এটন, নেপল সের অন্তর্গত বিস্ৃবির়স এ পু 


সঙ্গজীগ। হত 


অস্থাতি ভেল! এট কথটী আগ্নেম়গিবিই ইউরোপের মাদ্যে সসীপ্রপাল ॥ বিশ্ব" 
শিস পর্বতের শঙ্গ মেচাগ্র । ইহার গহবরের পরিধি গায় তিন মাইল এব€ 
গভীবত্া ২০০০ ফুটা প.স্টের টি বহসক পুঙ্গে এই আগগ্রেষগিরিব প্রসিদ্ধ 
আ''২পাতে পম্পী প্রতৃণ্ভ কয়েকটা প্রসিদ্ধ লগবী বিনষ্ক তইয়। যায়। ১৭১৩ 
« গানে একট কূপ খনন করিবার সময ভারদফউলেনিফম নশরের নাটপাল। 
কাহিব হইয়ং পড়ে । পার জ্রমাগজ অতসঙ্গান ও খনলজ্যব। পম্পী গ্,তি 
করেক্টা নগরের সমগ্র নগ্কাবশেহ আবিঙ্গ ত হইয়াছে! অগ্রংত্পাতের সময় 
নগরীর যে ভাগের 'যক্প অবস্থা ডিল, এপ কাঁপে ও তাঁহার কিছুমাজ বাছা 
২৮ নাই) নাটশালা বাড়ী দোকান গ্রাভভ তি ভ৮বস্থই রহিয়াছে । ভবে মনু" 
ফ্যের চিহ্ন অর্ধিক দেখা যায় না। ইহাতে বোদ হয় অগ;ৎপাতের পুর 
লক্ষণ দেখিয়া তত্রতা অনেকানেক অধিবাসা পলায়নপুষ্রক আতুরক্ষা কবিযাশ 
চিল । বিগত ১৮৫৭ খষ্টান্ফ অব্দ এই পল্দাহ হইতে পুনং পুনঃ অগ্রত- 
পাচ্ছ হইতেছে। এটুনা পঞ্জত সিপিলিঘংপে অবস্থিত । ইহার শিখ- 
বেব উচ্ভায় প্রায় ৯১৭৯০ ফুট এবং পরিধি প্রার ৮৭ মাইল । এই পর্বতের 
পা ড্ুগেশে বহুবিপ ফল ও শন্য ভঙ্গি! থাক । খুতরাং তথায় অনেক 
৮৫৮ পরবাস । ইহার উপরিভাগ দালাবিপ রক্ষলত্তাছ্িভে আচ্ছাদিত বঙ্গিয় 
ছেপি”5 অতি শুপ্র | ইহার চতুষ্পার্থে পয ১০৯ টী ক্কুদ্র কু শৃজ 
আনছ। ১৬৯ অন্দে ইহার নিবে ১৪টী সমৃদ্ধ গ্রাম অধিবাসির 
সতিত বিন হইয়া যায়্। ১৯৬৬ আন্দ এ রূপ প্রবল জৌোতের উত্তাপে 
৫০ ফুট উচ্চ এক রূহৎ প্রত্তরখঞ্ড একবারে দ্রবীভূত হয়। আইন্লগ্ডের 
অঞ্তব-স্তাঁ হেক লা পঞ্ধতের অ?,২+াত এক এফ বার ৬ বৎসর পর্যযস্ত অবি- 
আন্ত চলিতে থাকে । ৯৭৮৩ অন্জে এই পর্বতের অগ্নাযতপাতে আইসলচগুর 
অনেক স্থান উদ্নসিত ও অনেক স্থান অবনসি্ হইয়া খাধ এবং প্রন্বল নিআব- 
জোতে বনছলোকের প্রাপবিনাশ হয়) আফ্কার আল্সর্সত কেনেরিপুঞজে 
টেণিরিফ নামে আগ্রের গিৰি অবস্থিত আছে। ইহ'ই আফি.কার মধ্যে 
সব্বপ্রধান। 
নির্বাণ আগ্রেরপর্বতের গন্গকতৃমি, সিসিলি জাবা কাস্পিয়ানসাগর প্রস্তুতি 
সিহত প্রদেশ প্রস্ভৃতির কর্দমোতক্ষেপক গিরি, ফাম্পিয়ানসাগরের পশ্চিমস্থ 
“আকিক্ষেত্র চীন ও চট্টগ্রামের অন্িময্ উৎল, আইপপঞ্ড ঘ্বীপের উক্চ গরজবণ 


২৭৪ প্রাকৃতিক ভগোল । 


প্রভৃতি আগ্রের পর্ধঘতের রূপান্তর মাতর। এভড্ডির সাগবঙর্ডে বিলীন 
কমনেক আগ্রেয় পর্বত অ্ছে। উহাদের অগ্র 'হুপাতে কখন কখন নুতন সুতন 
দ্বীপ উতপন্ন ভয। 

কআগ্রেয় গিরিব ফা্ধাবশতঃ তপৃষ্ঠেব কোন কোপ ভাগ উন্নত ও কৌন কোন 
ভাগ অবনত ভইনেছে। ইহ নান স্ানে দেখিতে পাওয়া যায় । ইভার 
প্রভারে অপাব সাগর মধ্ধ্য নুতন নুতন ছাপ উৎপন্ন হউয়1 ভুভাগরন্ধি 
কবে । অতএব বিষম বমদুতযরূপ আঙ্েয় গিরি ও যে জগতের উপকারার্থ 
সংঘটিত হইয়াছে ভাহাতে আর লন্দেই নাই । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
সামকম্প ও উহার ফল। 

ভূমিকম্প কাহাকে কহে তাহা আমাদের দেশের সকলেই 
প্রায় বিদিত আছেন । আমাদের দেশে আগ্নেরগিংর নাই, স্নতরাং 
ভূমিকম্পের প্রভাব ও অতিবিরল। কিন্ত মধ্য মধ্যে যে অল্প 
অপ ভূমিকম্প হইয়া থাকে তাহা হইতেই ভূমিকম্পের প্ররূতি 
কিপ্রকার তাহা স্ুচারুরূপে হৃদয়ঙম করা যায়? যখন আমাদের 
বাটার নিকট দিয়া এক খানি বৃহৎ গাড়ি অথবা কলের গাড়ি 
সবেগে চলিয়া যার, অপবা নি্ষটে কেহ কামান ছুড়ে, তাহা 
হইলে বোধ হয় যেন আমাদের ঘর দ্বার এ সময় কীপিয়া উঠিল ! 
লৌহচুর্ণ গন্ধক ও জল একত্র মিশ্রিত করিয়া বদি মাটীতে একটা 
ছিদ্র করিয়া পিয়া মাটা চাপা দেওয়া ষাঁয়, তাহা হইলে 
বিলম্বে একটা শব হয় ও গর্তটার চতুষ্পার্খ কম্পিত হইয়! 
উঠে। প্রকৃত প্রস্তাবেও উল্লিখিত ঘটন। হইলে ঘটনাস্থলের 
নিকটবর্তী কি্্দংশ স্তান কম্পিত হয়। আংমরা যে প্রাকৃতিক 
ঘটনাকে ভূমিকম্পশব্দে নির্দেশ করি উহা আর কিছুই নহে। 


স্ুলেভাগ । ২৭৫ 


পুর্বোস্ত কৌশলে যেঞ্জণ আমাদের ঘন্র বাব কীপিয়া উঠে, 
কোন নৈনর্শিক কারণে সমগ্র পৃথিবী অথবা উহার কিরদংশ 
মেইন্ধূপে কম্পিত হইলেই আমর! ভূমিকম্প অন্ন কণা 
থাকি । পুর্বে আগ্রেয়গিরিসংঘটনের যে কারণ নিিষ্ঠ হই” 
রাছে, তাহার প্রতি মনেনিবেশ করিলে ভাদিকম্পের কারণ 
কি তাহাও স্পষ্ট বুঝা যাইবে । ভুগতে অবরুদ্ধ বাম্পরাশি উপরিশ্ঠ 
₹ার পরাভবপুব্বক উদ্ধে উঠিলেই আনেরপব্বতের সংঘটন 
হণ। কিস্ত যতক্ষণ পধ্যস্ত উহা কাধ্যতঃ উপরে উঠিতে ন। পারে, 
ভুতক্ষণ উদ্ষেই হউক. লা পাশ্বেই হউক, বাহিরে নিষ্ুণন্ত 
হবার জন্য অনবরত পথ অন্বেষণ করে। বাষ্প লঘু পদার্থ 
বলিয়া কখনই অবাধে অবরুদ্ধ থাকিতে পারে না, অতএব 
স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ভূগর্ভের ভিতর অবরুত্ধ বাম্পরাশি 
বাহিরে নিষ্রাস্ত হইবার জন্য অথবা পার্খের দিকে [বস্তুত 
হইবার জন্য যে বল প্রকাশ করে তাহা অতি ভয়ানক । যখন 
বা্পরাশির বেগ উপরিস্থ ভূভাগের মাধ্যাকর্ষণবেগের অপেক্ষা! 
অধিক হয়, তখনই ভহা নানাবিধ গলিত পদার্থের সহিত ভূপৃষ্ঠে 
উত্িত হয়। কিন্ত যাবৎ উহা! কোন প্রকারে নিষ্ষান্ত বা 
প্রস্থত হইবার পথ না পায়, ততক্ষণ উহার বেগ ও উপরিস্থ 
ভূভাগের মাধ্যাকর্ষণবেগ এই উভয়ের ভরানক আঘাত প্রতি- 
ঘাত হইতে থাকে । ভূগর্ডের যে অংশে এই ঘটনা! উপস্থিত হয় 
উল্লিখিত উভয় বেগের ঘাত শ্রতিবাতে এ স্থান সক উহার 
পার্শ্ববর্তী অনেক স্থান এরূপ আঘাত (ধাকা) প্রাপ্ত হয়, ষে 
সমুদয় একবারে কম্পিত হইয়া উঠে। যাবৎ উভয়ের মধ্যে 
একটা বেগ অধিক প্রবল না! হয়, তাবৎ এ আঘাত প্রতিঘাতের 
নিৰৃত্ি হয় না। আপ্রেয়গ্িরির অগ্নযৎপাত হইবার পূর্বে উহার 


২৭৬ প্রাকৃতিক ভূগোল । 


চতুষ্পার্থ্ে বহৃদ্র ব্যাপিয়া ভয়ানক ভুমিকম্প হয়| যাব আগ্রেয় 
পর্বতের গহ্বর দিয় অধস্থ বাম্পপ্রভৃতি বহিগত ন! হয়, ততক্ষণ 
ভূমিকম্প ও তজ্জন্য ভয়ানক শবের নিবৃত্তি হয় না । বা: $ 
গলিত পদার্থাদি অনর্গল নিক্রান্ত হইন্তে থাকিলে ভূমিকম্প ও 
অন্যান্য উৎপাতের নিবৃন্তি হই'রা থাকে। কিন্ত সকল গন্ধ 
নিষ্ে অবরুদ্ধ বাম্পরাশি উদ্ধে উদিত হইতে পায় না সে “দশে 
আগ্নেয় গিরি আছে, তথায় অনারাসেই এ বাম্প আগ্েয় পক্রতের 
গহ্বর দিয়া নিক্রান্ত হইয়া যায়, কিন্তু যেখানে আগ্চের গিরি 
নাই তথায় ভূষিকম্পের বেগ অল্প হুইল অবরুদ্ধ বাম্পাদদি পাছে 
প্রন্থত হইয়া যায় ও উহার বেগ নষ্ট হয়, কিন্ত মদদি উহার বেগ 
এত অধিক হয়, যে উহা উপরিস্থ ভূভাগের মাধ্যাকর্ষণবেগকে 
পরাভূত করিচ্ছে সমর্থ হয়, তাহা হইলে অনেক সদয় ভূমিকম্পের 
প্ররল বেগে ভূপৃষ্ঠ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উহাতে পহ্রর উৎপর হয় 
রিম স্থান উৎক্ষিপ্ত হয়, উচ্চ স্থাম অধঃ পতিত হয়, পর্বত সমুদ্র 
সাৎভয়। ফলতঃ বায়ুর বেগে যে প্রকার জলকে তরঙ্গময় 
করে, ভূমিকম্পের বেগবশতঃ এই সসাগরা বিশ্বস্তররার পৃষ্ঠদেশ 
,সেই প্রকারে আন্দোলিত হইয়া থাকে । 

বাম্পাদির ফের্ূপ বেগবশতঃ ভূমিকম্পের উদ্ভব হয়, ও 
ভূগর্ভের ষৎপরিমাণ স্থান অধিকারপূর্বাক উক্ত বেগ কার্যকর 
হয়, এই উভয়ের তারতম্য অনুসারে ভূমিকম্পেয় বেগ ও 
খপ্রচওতার তারতম্য হইয়া থাকে । যদি ভূমিকম্পের বেগ অল্প 
হয়, তাহা হইলে ভূপৃঠে লামান্য কম্পমা্র অনুভূত্ত হইয়া থাকে । 
কিন্তু বদি শী যেগ তসতিশয় প্রবল হয়, 'তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠে উহার 
ফলও অতি তয়ানক হইয়া উঠে। তয়ানক তৃমিকম্প হইল 
বেক রময় পৃথিবীর পৃ্ঠদেশ বাত্যার স্রময় সমুদ্রপৃষ্ঠের ন্যায় 


স্থলভাগ। . ২৭৭ 


শ্রবলবেগে তরক্গারিত ও ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইয়া থাকে, 
পৃথিবীর ভিন্তি ও বন্ধনস্থরূপ পাহাড় পর্ব প্রতৃতি শিথিল 
হইয়া বার, বৃক্ষসমূহ ক্লথ ও সমূলে উৎপাটিত হয়, গ্রাম নগর 
প্রনৃতি ভূমিসাঙ হয়, এবং অসংখ্য জীব কালগ্রাদে পতিত হয়। 
স্নেক স্ময় ভূমিকম্প হইবার পূর্বে গ্রাফ কোন প্রকাৰ পুর্বব- 
“ক্ষণ নষ্ট হয় না, কেবল মধ্যে মধ্যে দূরে বজ্জলি অথবা কামান 
চাড়া হইলে যেদধপ শব শুনা যায়, ভগ হইত “সই শ্রকার 
শব্ধ অন্ভুকূত হইয়া থাকে, এবং এইকপ শব্দের কারণ "ক মন্ষা- 
গন ঈহা স্থির করিতে না কবিতে ভূমিকম্পন্দ* ভন্নানক 
'মদূত প্রক্কত প্রস্তাবে উপস্থিত হইয়া থাকে । * 

ইতিহাসে যাবতীয় ভূমিকম্পের ঘটন1 লিপিনদ্। আছে? তৎ- 
সমুদয়ের মধ্যে লিস্বন নগরের ভূমিকম্প সন্বপ্রীধান। বিগত 
১৪৫৫ খুষ্টাব্ে লিনবন নগরে যে ভয়ানক ভুিকম্প হয়, উহ! 
ইউরোপের চত্ুুগপরিমিত স্থান অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর প্রায় 
দ্বাদশ ভাগ লইয়া কার্ধাকর হইয়াছিল । ইহান্বারা সমগ্র ইউ- 
রোপ কম্পিত, উত্তর মামেরিকার অন্তর্গত অণ্টেরিয়ো তদের 
জলবাশি মান্দোলিত ও তরঙ্গায়িত, এবং জাটলান্টিক মহা- 
সাগব দোলাচল হইয়ছিল। এই ভয়ানক ব্যাপার উপলক্ষে 
পিদবনের নিকটস্থ সাগরের তরঙ্গ তাভাব স্বাভাবিক সীমা অভি- 
ক্রমপূর্ধক প্রায় ৫০ ফুট উর্ধে উঠির়াছিল। এবং ছয় মিনিট 
কালের মধ্যে ৬০,৯০* লোক কালগ্রথসে পতিত হয় । ১৭৮৩ অকে 
ক্যালেব্রিয়াতে যে ভূমিকম্প হয়, তাহার প্রভাবে ২২ বর্গ মাইল 
শে স্কানে অনেযিক আহে নিরি জাহে ভ উহার গহ্বর হইতে 
অগৎপাত তি সময়েও 'আঅনবরত্ধ ধুম নির্গত হয় বলিয়া উহার সন্গিহিদ্ধ 
প্রদেশে কৃমিকম্পের প্রসর পাই হইয়া খাকে। 

শ--২৪ 


২৭৮ প্রান্কাতিক ভূগোল । 


পরিমিত স্থানের মধ্যে প্রায় ৪০০৯** লোক মৃত্তুগ্রীসে পতিত হয় । 
১৮৬৮ খুষ্টাকের ১৩ই আগষ্ট তারিখে ঘক্ষিণ আমেরিকার স্থুগ্রসিদ্ধ 
ভূমিকম্প হয়। আসল পর্বতের পশ্চিম ভাগ লইয়া এই ব্যাপার 
ঘটত হয়। এই উপলক্ষে উক্ত পর্বতের ১৩০** ফুট উচ্চ 
স্তান পর্য্যস্ত কম্পিত হইস্কান্টিল। ১৭৬২ সালে চট্টগ্রাম গ্রদেশে 
ভূমিকম্প হওয়াতে নানা স্কনের ভূমি ফাটিয়া যায়, এবং সেউ 
সকল স্থান হইতে গক্ককমিশ্রেত জপ নির্গত হইতে থাকে । 
চন্টগ্র।মের উপকূল কিয়ংপবিম।ণে বদিয! বায় ও উত্কার সন্নিহিত 
চেছুপ দ্বীপ উন্নত হইয়! উঠলে । ১৮২৮ থুষ্ঠান্বের ১৬ ই জুন কচ্ছ 
প্রদেশে ষে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, তাহাতে ভূক নগর এককালে 
বিনষ্ট হইপ্া বায়। কলিকাতা কাটামু% ও পণ্ডিচেরী নগরেও এ 
প্রবল ভূমিকম্পের প্রভাব অনুভুত ভইয়্াছিল; শরৎ অহ্ম্মদাবাদ 
নগরের প্রসিদ্ধ মসজিদ ভূমিসাৎ হয়। এই লময় সিন্ধুনদের পুর্ব 
শাখায় কলের গভীরতা! ১ ফুট হইতে ১৮ ফুট পর্যন্ত হয়া যায়। 
কচ্ছের অন্তর্গত রণ নামক স্তান বসিয়া বাওয়াতে উহ্হা সাগরজলে 
প্লাবিত হইয়া বাক্স, এবং সিন্ধুরী নামক দূর্গ ও গ্রাম ভুবিষ্বা যার । 
এই ছুর্ম হইতে ৫ মাইল দুরে ৫০ মাইল দীর্ঘ, ১৬ মাইল প্রশ্ত 
ও ১০ ফুট উচ্চ একটা পাহাড় উৎ্পন হয়। এই বাধ ঈশ্বরকুত ও 
উহ্াতে আরোহণপুর্বক অনেকে প্রাণরক্ষা করিয়াস্ছল বল 
উহাকে অদ্যাবধি আল্লাবাধ কহে। 
সকল ভূমিকম্পের গতিই তরঙ্কাকারে হইয়া থাকে । 
কোন জলাশয়ের মধ্যস্থলে লোস্ট্রনিষ্ষেপ করিজে €ষসন 
ঘলের তরঙ্গ গোলাকার হইয়া ক্রমশঃ এক একটী করিয়া 
অগ্রসর হইকে থাকে, সেইরূপ নীচিকদন্বন্যায়েই স্মিকম্পের ও 
গতি হইয়া থাকে । জলাশয়ের মধ্যে যে স্থথনে চিজাটা পড়ে, 


স্থলভাগ । হণ৯ 


তথায় তরঙ্গের বেগ সর্বাপেক্ষা অধিক হয়, পরে একটীর পর 
আর একটা তরঙ্গ ক্রমশঃ যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই 
ক্রমশঃ উনার বেগ কমিয়া সা । ভূমিবপ্প ভূগর্ডের যে অংশে 
উৎপন্ন হম উথার উহার বেগ নধ্বাপেক্ষা, অপিক হইয়া থাকে, 
এবং তই একটার পর অয একঠী কম্পের তরঙ্গ অগ্রসর 
হইতে থাকে, ততই উষ্ভার বেগের ভাস হইগা আইসে 1 সাগর- 
তর়ক্ষকশতঃ উহার উপরি ভ'নমন জাহাজের মাসল যেমন 
দোলাচল হয়, ভূমিকম্পের বেছগ অবিকল দেই প্রক্কাচরই ভূপৃষ্টের 
উপরিস্থ অট্টালিকা বক্ষাদি কম্পিত হইয়! থাকে, এবং কখন 
কখন সঘলে উৎপাত হর। 

যখন ভূমিকম্প স্টলভাগে উৎপন্ন না হইয়া সাগরগর্ডে উৎপন্থ 
হয়,এবং বেগে চতুকিকে বিশ্বাত হইতে থাকেগতথন অতি ভয়ানক 
উপদ্রব উপস্থিত হয় । এই সমর সমৃদ্রের জলরাশি উত্তল তরঙ- 
মালা নিক্ষেপপুব্বক পার্ববন্তী টপকূল গ্রাম করিতে উদ্যত হয়। 
'ুমিকম্পের বেগ অপেক্ষাক্কৃত অল্প গভীর জলে উপনীত হইলে 
বাণেন সয় নদীতে যেবূপ হর, সেরূপ বেগে ও সেইরূপ উচ্চ 
হহয়া হরঙ্গমালা ভূমির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে! উপ- 
কলের নিকটস্থ সাগরজশ। ্ণকালের জন্য পশ্চীদগমন করে, 
এবং সাগরগঞ্ড শুষ্ক ইয়া বহিগত হয়, কিন্ত এইরূপ হইবার 
পরক্ষণেই উহা! আবার ভয়ানক আকারে অগ্রসর হইয়া উপকূল 
ও স্কুলের অনেকদূর পর্যন্ত একবারে গ্রাস করিয়া ফেলে। কখন 
কখন সাগরবারি €১।৬* ফুট উচ্চ হঈরা দৌড়িতে থাকে । “লসব- 
নের হন্লানক ভূমিকম্পে অবিকল এইরূপ ঘটন! হইয়াছিল । 
অধিবাসিগণ প্রাণরক্ষার্থ নদীর তীরে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়া: 
ছিল, এমত সময় নদীর জল পশ্চাদগমন করাতে নদীগর্ড বাহির 


২৮০ প্রান্তিক ভূগোল । 


হইয়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই প্রবল সাগরতরঙ্গ বেগে প্রবেশ- 
পূর্ব্বক সমুদয় স্থান প্লাবিত করিল এবং অনেক ভয়বিক্লুব অধি- 
বাসী মুহূর্তের মধ্যেই কালকবলে পতিত হইল। সাগরতরঙ্গ 
ভূমিকম্পের সহিত সমানবেগে অগ্রসর হইতে পারে না, এই 
জন্য অনেক সময় কম্প হইয়া! যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরে সাগব- 
তরঙ্গ প্রবলবেগে স্থলের দিকে দৌড়িয়া অসাবধান ও নিংশক্কচিত্ত 
জীবজস্তর প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে । লিসবনের ভূমিকম্পে 
ইহাই হইয়।ছিল। 
প্ররুতিজ্ঞ পণ্ডিতের নানাবিধ পরীক্ষা্ধারা সপ্রমাণ করি- 
্নছেন যে ভূগর্ভের অধিক গঞ্ধীর স্থান হইতে ভূমিকম্পের উচ্ভুব 
হয় না। ভূমিকম্প যত গতীর স্থান হইতেই উত্থিত হউক না 
কেন, উহা প্রায়ই তূপুষ্ঠ হইতে ৩* মাইল গভীরতার মধোই 
ংঘটিত হয়। যেস্থানে ভূমিকম্পের সংঘটন হয়, তথায় উহার 
বেগ লম্বভাবে তৃপৃষ্ঠে উখিত হয়, স্বতরাং সেই স্থানেই উহার 
বেগ ও উপদ্রব সর্বাপেন্ষী অধিক হইতে থাকে। পরে কম্প- 
তরঙ্গ যতই অগ্রসর হয়, ততই উহার বেগ কমিতে থাকে । অভ- 
এব দেখা যাইতেছে যে ভূমিকম্প-কেন্দ্র হইতে দূরতা অন্রসারে 
উহার বেগেরও ভাস হইয়া থাকে । 
ভূমিকম্পের প্রভাবে তুপৃষ্ঠের নান! গ্রকার আকার পরিবর্ত 
হইয়া থাকে । ইহাছ্ছার! ভূপৃষ্ঠের কোন অংশ উন্নত ও কোন 
ংশ অবনত হুইয়া থাকে । ভূমির উপর ফাটিগ্কা যাওয়াতে বৃহৎ 
বৃহৎ গহ্বর উৎপন্ন হয়, এবং সাগরতরঙ্গও প্রবলবেগে স্বলভাগকে 
আক্রমণ করিয়া থাকে । ভূমিকম্পের প্রভাবে কি প্রকারে ভূপৃ- 
ষ্ের একস্থান উন্নত ও অপর স্থান অবনত হইয়া থাকে, তাহ! 
অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। পৃথিবী গোলাকার, সুতরাং 


হুলভাগ। ৮১ 


কোন কারণে ভূপৃষ্ঠের কেন অংশ উচ্চ হলে অপর অংশ অৰ- 
শ্যই নিয় হইয়া যাইবে । পর্বতসংঘটনপ্রস্তাবে এই বিষয়ের 
বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইঘ্বাছে। অনেক সময় ভূঘিকল্প হইয়া 
সাগরের এক অংশ জলভেদপুর্ধক উপরে উত্িত হয়, আর এক 
অংশ নিম্ন হইয়া পড়ে ও উন্নমিত অংশের জল ও অবননিত 
গংশে জমা হয়। প্রবল ভূমিকম্পের পর ঘটন'স্কান পর্য্যবেক্ষণ 
করিলে মধ্যে মধ্যে দেখিতে, পাওয়া শায় ঘে উহ্ার কোন কোন 
মংশ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, আবার ফোন কোন 'অংশ বা বসিয়া 
'নয় হযাছে | ১৮৩৫ অন্দে চিলিদেশের ভূমিকম্পে সম্গিহিত 
ধান্তামারী দ্বীপের পার্খববন্জা স্থান সাগর ছল ভেদপুর্বক উত্থিত হয় । 
কন্ত অনেক সমর এইরূপ উন্নতি ও অবনতি নিঃশবে ও অল্পে 
অজ্পে সংঘটিত হয়,আমরা হঠাৎ ইহা অনুভব করিতে পারি না, 
কত্ত অনেক দিন অনবরত পধ্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা! 
চায়, যেকোন স্থান পুরে উহার বর্তমান অবস্তা অপেক্ষা উচ্চ বা 
নয় ছিল। সমুদ্রের উপকূলের অগেক অংশে,অনেক উচ্চ অংশে 
 সাঘুদ্দিক জীবজ্ঞন্তর কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়। চি্তাহদের 
ক্ষিণ তীর প্রান্ন ৩* ফুট বসিয়া গিয়াছে, এই স্থানে প্রান ২০1৩৯ 
টুট উচ্চ ভূমির উপরেও সামুদ্রিক জীবের কন্কাল প্রাপ্ত হওয়াবায়। 
লগে অনেক স্থানে এইকপ ব্যাপ্যার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে 1 
মতএব ল্পষ্টই বোধ হয় এ সকল স্থান পূর্বে জলম্বাযা আবৃত 
ছল, পরে ধীরে ধীরে ভূপঞ্জরচালনাদ্বারা উদ্ধে উত্থিত হইয়াছে। 
ইইডেন দেশের উপকূল ষ্টকহলম নগর হইতে আত্গস্ত কিয়া 
ঘনেক দুর উত্তর পর্য্যন্ত ক্রমশঃ পুববাপেক্ষা উন্নত হইতেছে । 
তত ১** রৎসরে ইহার কোন স্থান ৬ হইতে ১* ইচ্চি পর্যযন্, 
- বাবার কোন অংশ বাঁ ই ফুট পর্যন্ত উমত হইয়া উঠিত্বাছে। 


২৮২ প্রান্কৃতিক ভূগোল! 


ভূমধাসাগরের উপকূলেও এইন্ধপ উন্নতির স্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে 
পাওয়। যায়। সাহার! মরুভূমির অনেক স্থানে ৯০০ ফুট পর্যাস্ত 
উচ্চে সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়,ইহাদ্বারা 
স্পষ্টই প্রতীরমান হয় যেকোন না কোন সময়ে উ ভূমরুমি 
সাগরজলে আন্ডাদিত ছিল। ক্রমশঃ উন্নত হইযা। উদ্ধার বর্তমান 
আক!রে পরিণত হইয়াছে । 

অধকার যেমন একদিকে নিঃশব্পদসঞ্চারে ভূমির উন্নন্তি 
হইছে, তেমনি অপর দিকে উহার অধোগর্ভি হইচ্ছেশছ 
দেখিতে পাওয়া ধায় । ফলতঃ ভূপৃষ্ঠের হাসবৃদ্ধি নাই, জহরাং 
একদিকে উন্নন্তি হইলে অপরদিকে অবশা)ই অধোগতি হইবে 
বল? বাহুল্য যে ভূগর্ডের তাপহামের পক্গপাতচেডুক এইকপ 
ঘটন। হইয়া থাকে। সুইডেনের দক্ষিণা'শে ও স্কটলখ্ডেব উপকূলের 
অনেক স্থানে ভূপর্ডে পুরাতন ইমারত বৃক্ষ প্রক্ঠতিব চিহ্ন দেখিতে 
গাওয়া যায় । যেস্থানে এ গুলি দেখা য়, তৎসমুদর স্থান অধুনা 
সাগরসমতলের নিয়ে নানিয়া গিরাছে। বাঙ্গ।লাদেশের উপকূল 
বসিয়া যাইতেছে ইহার অমেক নিদর্শন পাওয়া ঘার। ধয়েক 
বৎসর পূর্বে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ন দুর্গের অভ্যন্তরে ৩৮* 
ফুট নিম্ন একটা কূপ খনন করা হয়। ওঁ সময় ৩৫* ফুট নিয়ে 
কচ্ছপের কঙ্কাল ও ৩৮* ফুট নিয়ে জলচর ভীব ও উদ্ভিদের নিদ- 
শন পাওয়া যায়। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে ষে কলিকাতার 
ভুমি অন্ততঃ ৩৭০ ফুট বসিয়া গিয়াছে । ভারত ও প্রশান্ত মহা- 
সাগরের অনেক স্থানে প্রবাল দ্বীপ আছে। গ্রবাল এক প্রকার 
কীট মাত্র। এই সকল কীট ২* হাত অপেক্ষা অধিক গভীর জলে 
যাইতে পারে ন!। সুতরাং ইহ] নিশ্চত যে উহারা ২* হাতের 
উপর হইতেই গঠন আরম্ভ করে। কিস্ত সকল প্রবালম্বীপ ত 


স্থলভাগ। ২৮৩ 


প্রক্ৃতপ্রস্তাবে সাগরতলম্পাশ করিয়া রহিয়াছে তাহাতে আর 
ংশয় নাই । ইহা! কি প্রকারে হইতে পারে? কতকগুলি দ্বীপ 
যেন কোন সাগ্রনিমগ্র পর্বতের উপরিভাগ হইতে উখিতি হই- 
য়াছে, কিন্তু যেগুলি এরূপ নহে, সেগুলি ত আর ভাসিয়া 
থাকিতে পারে ন। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে সমুদ্রের ষে 
সকল স্থানে প্রবালদ্বীপ নিশ্মিহ হয়, তথায় সাগরগর্ভ বসিয়! 
যাইতেছে, এব উহার সহিত প্রবালদাপের নিন্মিত অংশগুলিও 
ক্রমশঃ বসিয়া গিয়া ভলম্পশ করিতেছে, এবং অধ্যবসায়ী কীট- 
সমূহ বরাবর গঠন করিতেছে বলিয়া দ্বীপ গুলি ক্রমশঃ সাগরতল- 
স্পশ করিরাও উদ্ধে উদিত হইতেছে । অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হইতেছে যে সাগরের অনেকানেক অংশ ক্রমশঃ পুর্ববাপেক্ষ! 
বসিয়া যাইতেছে । | 
ভূমিকম্পের উপকারিতা । ভূমিবম্পের গ্রবল শক্তিবশতঃ 
স্ুলভাগ সাগরজল ভেদপুর্বক উত্থিত হহয়াছে। ্ষ্টির প্রারস্তে 
সমুদয় পৃথিবী একনাত্র জলে আচ্ছন্ন ছিল। পরে ভূমিকম্পর 
প্রভাববশতঃ জল স্থল তে হইয়াছে। ভূমিকম্প হইতে স্থলভা* 
গের মেনন উৎপত্তি হইয়াছে তেমনি রক্ষাও হইডেছে। ভূমিকম্প 
না থাকিলে সাগরের উপদ্রবে আবার পৃথিবী প্লাবিত হ্ইত। 
ভূমিকম্পের প্রভাবে ভূগশস্থ ধাহু প্রস্তর প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়ো- 
জনীর পদার্থ ভূপৃষ্ঠে আনীত হইয়া মন্ুষ্যের উপকারসাধন করি- 
তেছে। অতএব স্পষ্টই স্বীকার করিতে হইবে যে জগদীশ্বর এই 


ভয়ানক যমদূতকেও মন্ুষ্যের উপকার দাধনের উপাযস্বক্ধপ 
করিয়াছেন। 


২৮৪ প্রাকত্তিক ভূগোল । 


অণ্তম পরিচ্ছেদ | 
স্কলতাগ্ের অন্তর্গত জল। 
উৎস বা প্রশ্রবণ ও অস্তঃসলিলা নদী । 

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে সমুদ্রই জলের একমাত্র আকর 
পৃথিবীর যেখানে যত জল আছে সমুদয় সমুদ্র হইতে সাক্ষা 
বা পরম্পরাসম্থন্ধে গৃহীত। সমুদ্রের জল কর্যের উত্তাপ ও আ 
রণে অনৃশ্য বাম্পাকারে পরিণত হুয়া নিরন্তর অস্তুরীক্ষে উঠি 
তেছে। তথায় & বাষ্প শীতলবায়ূসংস্পর্শে ঘনীভূত হুইয়া মে 
শিশির হিমশিল| বরফ প্রভৃতি আকার ধারণ করিতেছে । 

সনুদ্রের জল বাম্পাকারে আকাশে উখিত হইবার পর তর 
৪ কঠিন দুই আকারে তুপুষ্ঠে পুনঃপতিত হর। 'তর' 
আকার জল, ও কঠিন আকার হিমশিলা ও বরফ । জল আবা 
ছই প্রকার বৃষ্টির জল ও শিশির । কিন্তু বৃষ্টির জলই অধিকাং, 
বলিয়া কেৰল ইহার বিষয় বিবেচনা করিলেই কার্য চলিতে 
পারে । মেঘ হইতে ঘত জল ভূপৃষ্ঠে পতিত হস, তাহার কিয়দং' 
ভূপৃষ্ঠে পতিত হইবার পর পুনর্ধবার বাপ্পাকারে আকাশে উীখৎ 
হয় । এবং অবশিষ্ট ভাগের কিয়দংশ তৃপৃষ্ঠের বিবরসমূহদ্বারা উহ: 
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় । আপাততঃ এরূপ মনে হইতে পারে ঘে এ 
ভূমিপ্রবিষ্ট জল পৃথিবীর অবয়বে শোঁধিত হইয়া একবারে বিন' 
হইয়া যায়। কিন্তু বিশেষ পর্য্যালোচন! করিলে বুঝা যাইবে ০ 
এরূপ মনে করা ভ্রম তৃমিপ্রবিষ্ট জলের 'সতি অল্পমাত্র অং, 
প্রকবারে অপুনরাবৃত্তির জন্য বিনষ্ট হইতে পারে ইহা যথার্থ 
যতটুকু জল ভূগর্ভের অত্যন্ত গভীর স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া তত্রতত 
অপ্রিময় প্রস্তরদ্রবের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসারে মিশিং 
হয়, তাহা একবারে বিনষ্ট হইবারই সন্ভাবনা, যদি ইহা! প্ররুত 


স্থলভাগ । ২৮৫ 


হয়, তাহ! হইলে পৃথিবীর জলভাগ হইতে কিছু কিছু যে কমিয়! 
যাইতেছে তাহাতে আর সংশয় নাই, যদি যুগ যুগাস্তর এইরূপ 
অনবরত কমিতে থাকে, তাহা হুইলে অবশেষে আমাদের এই 
ধরিত্রী সম্পূর্ণূপে জলশৃন্য হইয়া! চন্দ্রের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত 
হইতে পারে । কিন্ত এই ক্রমিক ত্রাস এত অণুপরিমাণে হইয়! 
থাকে যে উহার দ্বারা কিছু বাস্তবিক ক্ষতি হইতে যুগ যুগান্তর 
লাখিবে, ফলতঃ উহা অতি অল্পমাত্র । যদি পরী অস্তিঃপ্রবিষ্ট 
জলের অধিকাংশ একবারে বিনষ্ট ভুইয়া যাইত, তাহা হইলে 
বৃঙ্টিসকেও্ কালক্রমে ননী হৃদ প্রভৃতি বিশীর্ণ বা ক্ষ 
ভইয়া যাইত । কিন্তু কার্ধ্যতঃ তাহা হয় না। অতএব স্পষ্টই 
বুঝা দাইতেছে যে ভূমিপ্রবিষ্ট জলের অধিকাংশই পুনর্ধার 
ভূপৃষ্ঠে উখিভ হইয়া থাকে এবং সমুদ্রে নীত হুইরা সাধারণ 
নিমের অধীন হয়। উৎ্সদ্বারাই এই জল পুনর্বধার ভূপৃষ্টে 
উপনীত্ত হয়। অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল যে ভূমিপ্রবি্ 
ভূপৃন্ঠস্থ ছিদ্র বা গহ্বর দ্বার] পুনরুখিত হইলে তাহাকেই 
উৎস বা প্রশ্রবণ কহে। 
বর্ধার জলই শিশ্গে প্রবিষ্ট হইয়া? যে উৎসসমুহ্থেব পুষ্িসাধন করিয়! থাকে, 
কক্ষিৎ পগ্যালোচনা কর্রলে ভাহ1 সহজেই প্রতিপর হইবে । আমবা সব্ধিদাই 
দাখতে পাই যে গ্রীষ্ম ব অনার সময় অনেকানেক প্রজ্ববণের জল কমিয়া 
্ অথব1 একবারে গুকাইয়| বায় । গ্রীচ্মকালে আমাদের কুপসমুহের জল 
ময় বায়. ইহা। সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্খাকালে উৎস কুপ 
ভ.তি পুনর্ধবার জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে । অতএব স্পষ্ঠই প্রতিপন্ন হইভেছে 
বাব জল ভূমির অভ্যন্তাবে প্রবি্ই হইয়া উহাদের পুষ্টিলাধন ফরে, নতুব1 
বালে উহা কেন বিশীর্ণ ও বর্ষাকালে পুনব্ার পরিপূর্ণ হইবে £ যে 
[ ৯ৎস ভূগর্ডের অতি গর অংশে অবস্থিত অনারষি প্রস্ৃতির সময় তখ- 
য়্ের জল কমিয়] বায় না, তাহার কারণ এই যে এইরূপ উতনসকল কেবল 
দর অব্যবহিত উপরিস্থ তৃপৃঠঠের জলের ঘ্বারাই পরিরুষ্ট হয় না, তুর 


২৮৬ এাকৃতিক ভূগোল । 
দিক্ে বহছুর পর্ধযন্ত রষ্টিয় জল ক্রমশ: প্রাবেশ করিয়া অন্তসলিলা নদীর 
ক তান হইছে দুর ঢুরাস্ুরে সঞ্চারিত হই থাকে । এই সকল অস্তঃস 
মদ্ীর জল হইছেই কমতি গভীর উৎসসমুহের পুষ্টিসাধন হয় । 

ভূপৃষ্ঠের অস্তর্গ্ত প্রস্তরনকল যতই কঠিন হউক না 
উহাদের সর্ধাংশেই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ছিদ্র আছে, এই স 
ছিদ্র দিয়া বৃষ্টর জল ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া থাকে | এত্ত 
নদী হৃদ সাগর পুফ্ষরিণী প্রভৃতি বাবতীয় জলাশঘের তল 
অনেক ফাটল আছে, জলাশয়পমূহের জল এ সধ্ল ফ 
দিয়া অথব! তত্রত্য অসংখ্য ছিদ্র দিরা প্রত্রত হইয়া! ভু 
প্রবেশ করে। অতুযুন্নত পর্বতের সর্ধাবরবেও বহুনংখ্যক ফ 
থাকাতে বৃষ্টি ও বরফের জল পর্ধতের নিষ্সে প্রবিই হয় । উপ 
জল উল্লিধিত প্রকারে ভুগর্ভে প্রবেশ করিবার সময় বালুৰ 
অন্যান্য নানাবিধ পার্থিব পদার্থ ও উহার সহিত ভূগর্ডের ব 
নিক্কে অবতীর্ণ হইয়া থাকে । পৃথিবীর অনেক স্থানে কুপ * 
* করিবার সময় দেখিতে পাওয়া বায় যে কৃণ্পে প্রথম জণব 
হইবামাত্র & জলের সহিত রুক্ষপত্র প্রভৃতি উদণ্ত হইকে 
ফান্দ দেশে ৪০* ফুট নিষ্ন কূপ খনন করিলেও এইরূপ বু 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । এই সকল উদ্ভিজ্জ পদার্থ অপ্র্শে 
সতেজ রহিয়াছে ইহাও দেখিতে ওয়! যায় । অনেক; 
বব সফল পদার্থ ভূগর্ভস্থ জলঙ্রোতেব সহিত প্রায় পৃ 
মাইল পথ অতিক্রম করিম্ব! আইসে। কখন কখন কুপ 
করিবার সময় উহার অভ্যন্তরে বহুদূর নিয় হইতেও । 
মৎস্য বহির্গত হইতে দেখা বায় । অতএব স্পষ্টই প্রত 
হইতেছে যে ভূপৃষ্ঠের নীচে বৃষ্টির জল প্রবিষ্ট হইয়া আরে 
বহুদূর পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়! থাকে । 

বৃঠির জল এরই প্রকারে নিরস্তপ্ন তৃগর্ভের অত্যন্তরে 


স্ুলাভাগ | চান 


করিতেছে বলিয়া উপরি মৃত্তিকা নীচে অনেকদূর পর্য্যস্ত 
অবস্থিত স্তরসমূহ আর্্ হহম্তা থা.ক, এবং উহাদের অস্তগ্ৃত 
ছিদ্র দিয়া জল চুরাইয়৷ 'মারও লীচে পতিত হয়। পাথরিয! 
কয়লা প্রহতির খন খনন করিবার দমর কখন কখন এত জল 
চতু্দিক হইতে চুয়াইতে গাঁকে যে খনি ডুবিয়া যায়। এই জন্য 
থনি খনন করিবার সময় এ জল ট্রাম এন্জিন দ্বারা উত্তোলিত 
করিধা উদ্ধে নিক্ষেপ করিতে হয়। রাণীগঞ্জের অনেক কয়লার 
থনিব উপরে লোকের বাস পুঙ্করিণী প্রন্থতি আহে । থলির 
নীচে নামিলে অনায়ানেই দেখিতে পাওয়া যার থে উপ- 
রিস্ব পুষ্করিণী প্রন্নতির জল প্রক্ষত হইয়া নিরস্র খনির 
মধ্যে পতিত হইতেছে তিনপাহাড় প্রভৃতি যে লকল স্থানে 
পাহাড় কাটিয়া পথ প্রস্ততি হস্টগ়াছে তথায়ও উপরিভাগ হইতে 
জল পতিত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায় । আমরা সচরাচর 
ব্যবচারার্থ দে সকল কূপ খনন করি সেগুলি এক প্রকার উৎস 
ভাহতে আর সন্দেহ নাই । কৃপের চতুর্দিকমস্থ স্তর হইতে জল 
প্রশ্থত হইরা কুপে পতিত হইয়া একত্র অমিতে থাকে । পাহাড়ের 
উপরিভাগে অথদা মক্ুভূমি রা নিবর্ষ প্রদেশে, বেখানে 
ভূমির নিয়ে জল পাইবার সপ্ভাবনা নাই, এরূপ স্থানেও কূপ 
খনন করিলে ক্র সকল কৃপে জল পাওয়া যায়। আমাদের দেশে 
অনেক পাহাড়ের উপর কূপ অংছে। আফিকার মরুভূমির 
নিকটে ও কূপ ধনন করিলে জল পাওয়া যায়। মরুভূমির উপরিস্থ 
ওর়েদিসসমূহে বৃষ্টির সম্পর্ক নাই। কিন্ত তত্রত্য কূপসমূহ হইতে 
উৎকুষ্ট জল নির্গত হইয়া থাকে । মহানদীর উপত্যকার শ্রীক্ষ- 
কালে কিছুমাত্ বৃষ্টপাত হয় না, কিন্ত তথাপি তঙ্গায় ২৯1৩০ ফুট 
স্ৃত্বিক! খনন করিলেই জল পাওয়া গিরা থাক্ষে। অতএব স্পষ্টই 


২৮৮ প্রাকৃতিক ভূগোল । 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে বৃষ্টির জল কিঃ পরিমাণে তৃগর্ডে প্রবিষ্ট 
হইতেছে । কোথাও কোথীও উহা! তন্তঃসলিলআ্রোতোদ্বারা বহুদৃঃ্ 
পর্যযস্ত প্রবাহিত হইয়া থাকে । এবং উহার ভূপৃস্স্থ গহ্বরাদি 
হইতে উৎসম্বরূপে উদ্ধে উদগত হইাঁ থাকে। 

উপরে যাহা কথিত হইল তাদ্দার1 স্পস্থই প্রতিপর হইতেছে যে উৎস ছু? 
প্রফার। অগভীর উৎস ও গভীর উৎস। (১) তৃপৃষ্ের অনভিবন্ছঢ়ুর দি 
যে জল পাওয়া যায়, তাহাক্েই অগভীর উৎস কছে। রষ্ির জল সব্কত্রই 
তৃপৃহস্থ ছিত্রসমূহদ্ধারা তৃগর্ভে প্রবেশ কবিততছে। দিশ্নে প্রবেশ করিবার 
সময় বালুকা প্রভৃতির মধ দিয়) জল অনাগাসেই নিশ্নতর প্রদেশে চলিয়া 
যার। এইজন্য কন্তু নদীব বালুকণ উত্তোলন ফরিলেই জল বাঠির হইয় 
থাকে ? কিন্তু বালুকা প্রভৃতি সব ভেদ কারিয়। -বাইবার সময় যদি জলের গতি 
পরে কোন একটী গহ্বর থাকে, তাহ! হইলে এ জল চতুগ্দিক হইতে তথ? 
জিয়া বার। নিক্ুগামী জলের গতিপথে কার্দমাি স্তর থাকিলেও উ 
ভেঙ পুধবক জল অধিক চুর দিনে নামিতে সমর্থ হয় ন!, সুতরাং তথায় জণমঢে 
থাকে এবং কোন স্থাদে পথ পাইলেই এ পথ দিয়া পুনধ্বার উলিয়। উপ 
উদ্থিত হয়। ইহাীকেই অগভীর উৎস কছে। সামান্য কুপ এই জাতীয় উৎ 
সের প্রক্ষারাস্তর | এই জনাই বর্ধাকালে কুপ নদী প্রতৃতির জল রদ্ধি হই? 
থাকে, ও গ্রীষ্মকালে কমিয়া যায । উৎস বে প্রকারের হউক না কেন. তরু 
হইতে জল নিদ্ধে দামগিবার সময় মাধ্যাকর্থণশক্তির বশী টুত হইয়।ই নার্সি 





খাকে। উপরের চিত্র দেখিলে এই প্রকার উৎসের উদ্ঘুবগ্রণালী "৮ 

যাইবে । এই প্রকার প্রজ্মবণ হইতে জল উদ্বিত হষ্টকার সময় কোন সম 
পথ্য উঠিয় ক্ষান্ত হয়, কারণ তয়লপদার্ধের একটী সাধারণ ধন্য এই যে উহ 
বর্ধ সমোক্ট থাকে । এই জন্য পরস্পর সন্সিছিত জলরাশি যতক্ষণ সমে 
না হয়, ভত্ক্ষণ উহার গতি হই খাকে। হৃতর.ং গর্তের জল ও | 


স্থলভাগ। ইজ 


নিযে আহীনে কৌন নির্্িই লমজলে উদিত হইয়া উহার সমেগত1 রক্ষা 
করিবার আনা বেগেনউর্ধগামী হইয়। খাকে। কিন্তু গভীর উত্স গুলি সম্পূর্ণ 
রূপে ভিন্ন প্রকার। এইরূপ উদন হইতে যে জল খেলে উদ্বিক হইয়া থাকে, 
উহাও রষ্টির জল বটে. কিন্তু উহ, 2 সকল উৎসের খএণবহিত উ পরিনত ঝুপৃঠের  . 
জল নহে। কারণ অনেক পময় এরূপ ফেসিতে সাও যা ছে বীর 
উত্নমূহের আবাবহিত উপর প্রভতর এত ককিন বে উহার অধ দিক রর 
জল প্রবেশ করিকে পারে না। ফলত? বেস্থাদে এইযাপ উৎস অত্থুরীগত ফূষক 
ভথা হইতে অনেফ ঢুরের গল তূগর্ডস্থ অন্ভ:সলিল এবাহ যছিয়া ভিত. 
উপস্থিত হইয়া খাকে | প্রাথম্ঃ তৃপৃ্ঠ হইতে জল নিতে পারি ঈ্িখিজ 
প্রক'্ব প্রবাহের লহিত দিশ্রিত হইগ্সা) বছছছুরে নী হয়। এবং তূগৃঠের 
নিম্নে জদিতে থাকে 1 এতড়িক পঞ্ষভশিখরে যত রসি পতিত হয়, তাছার জী 
কফিয়দণ ভিতরে প্রবেশ করিতে থাকে । থে নকল পর্রতের পরমাণু বিরাপ- 
নিবিষ্ট) তাহা মধ্য দিয়! কমল শী প্রবিষ্ট হয়। সৈকত প্রেক্ষরের, বরা... 
দিক ও উহা অবাঙ্গে প্রবিষ্ঠ হইয়া থাকে । কিন্তু চুর প্রদ্তর আত কমি. 
খলিয় তত্মধো জল শীত্ব প্রবেশ ফারিভে পারে না। কিন্ত পর্ঝীতের যকল ' 
স্থানেই স্কুজ ও রহৎ চিড় আছে। এ সকলচিড় ও রঘু, ছার উপরিস্থ জল | 
শীপ্রই পর্বতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ঠ হয়। এইরূপে অনেক নীচে যাইবার প্‌ 
ঘাদি নিয়নতর স্থানে প্রটবশ করিবার পক্ষে কোন বাধা উপস্থিত ভয়, তাহা 
হইলে সমুদয় জল সেই স্থাদে পুধ্তীতৃত্ত হইতে পাকে । এবং নিদ্ে গাব্শ ৃ 
করিবার পথ না পাইয়া উদ্ধীদিকে দির্দমের পথ আন্বেষণ কৰে এবং কেন. 
স্থানে কমু বা রহ ছিন্র 7.৮) বেছে উর্ধে উদ্ধিত হইতে থাক্ষে। . প্রথম পু, 
দিঘা অনবরভ প্রবহমান জলের প্রবল চাপেই এই জল উদ্ডে উৎক্ যু 
এই প্রকারে গছীর উৎয়ের উদ্ভব হইয়া থাকে | রঃ 


কোন কোন উৎস হইতে নিরস্তর কেবল জল বাহির হয: 
কোম'কোনটা কোন কোন খতুে প্রবল থাকে । ফু. দেশের: 
লাঙ্ুইভক প্রন্থতি কতকগুলি প্রশ্রবণ হইসে. কেবল .জোয়ারেন 
সময়েই জল উদ্ঠিয়া খাবে? কোন' ক্ষোন উৎসের জলের পাজি. 
টং ই থকে ফোর কোন গণ হইতে জে, 
০০ দা 
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পদ্দিবর্তে আলকাতর! ও মেটে টৈল নির্গত হইয়া থাকে , 
কাম্পিয়ান সাগরের সন্নিহিত বাব প্রভৃতি কতকগুলি উৎস 
এই প্রকার। যে সকল উৎস এত গ '্ীর যে উহার জল ভূগর্ডের 
অতি উ্ণ প্রদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছে, পৃথিমীর আভাত্তরিক উত্তাপ- 
'বশতঃ সেই সকল উৎন হইতে অত্যু্চ বা ঈধছুষ। জল নির্গত 
হইয়া থাকে । ফান্স দেশের মধ্যে অনেকগুলি উষ্ণ প্রত্ববণের 
জলে তাঁপমানযস্ত্র ভূবাইলে উহার 'পারদ ১৭৮ ডিগ্রী পথ্য্ত 
উঠিয়া থাকে । আইসলগু দ্বীপে এছ প্রকার উৎস অনেক' 
দেখিতে পাওয়া বায়। তন্মধ্যে সর্ধাপেক্ষা বৃহত্টা ঘোরতর 
শব করিয়া প্রায় ২** ফুট উর্ধধ পর্যন্ত উষ্ণ জল উতক্ষেপ করে | 
আমাদের দেশে মুঙ্গের ও চট্টগ্রামের সীতাকু গুনামক উষ্ণ প্রত" 
বগ এ প্রকার আত্যন্তরিক অগ্নিসন্ৃত। চট্টগ্রামের কোথাও 
কোথাও অরলের সহিত অগ্রিশিখাও নির্গত হইতে দেখা যায়। 
কউৎসসমুহ হইতে সর্ধতুদ্ক কত জল উৎক্ষিগ্ড «য় তাহার নিশয কৰা 
স্বায় ন1। আয়লণগ্ডের অন্তর্গত হোলিওয়েল নামক প্রজ্ছবণ হইভেপ্রতি মিদিটে 
প্রায় €০* মণ জল নির্গত হইয়। থাকে । বোছ্মিয়ার অল্কভি একটী প্রজ্মবল 
হইতে প্রভাহ প্রায় ১৯০০৭ মণ জল বহির্গভ হইয়া! খাকে। অনেক প্রবণ 
হইতে এত অধিক জল উৎক্ষিগ্ হয় যে ঈদের সমযারে প্রকাণ্ড প্রকাও 
মাগরবাহ্ছিনী মীর উদ্ভব হয়। গঙ্গার উৎপত্তি সা. গল্মোত্রী একটী প্রজ্জবণ 
অনি! 
_. উৎসৃষমুহের জল আপাততঃ অদুধিত ও স্কটিকের ন্যার 
প্বচ্ছ বলিয়া প্রতীরমান হয়। বিশুদ্ধ জল অক্সিজেন ও হাইডে, 
জেন এই ছুইটী পদার্থের সমবায় উৎপন্প। কিন্ত প্রল্রবপের জল 
কিয়ৎপরিষাণে, কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে ক্ষণকাঙজ পরে 
দেখা, ধার যে '& পারের তলে কু কু বুহধুঘ সংলগ্ন রহি- 
াছে। এই বুদুদ- গুলিন্সার কিছুই নহে, কেবল বায়ুও ' 
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অন্যান্যি বাষ্প জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া গর রূপ আকার ধান্ণ 
করে। ক্ষণকাল এইরূপ থাকিলে এ বায়ু ও বাম্প উত্ধে উঠিয়া 
যায় এবং স্বচ্ছ জলমাত্র ব,বশি্ই থাকে ! কিন্তু উহার স্বাদের 
অনেক ব্যত্যয় হয়। আব! এ স্বচ্ছ জল অন্নিতে জাল দিলে 
. উহা বাম্পাকারে উড়িম্কা :ইবাৰ পর দৃষ্ট হইবে যে পাত্রের তলায় 
নানাবিধ পদার্থের অতি স্থক্ম অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে । এমন 
অনেক পদার্থ আছে হাহা! রাসারনিক প্রক্রিয়াত্বার জলের 
সহিত মিঅিত হইলে জলে স্বচ্ছতার কিছুমাত্র ব্যযঘাত হয় ন1। 
জলে লবণ মিশাইলে আমরা ইহা! স্পষ্ট দেখিতে পাই। 
সমুদ্রের জল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, কিন্ত উহাতে প্রভূত পরিমাণে 
লবণ মিশ্রিত রহিয়াছে । পদার্থবিৎ পণ্ডিতের! পরীক্ষা্বারা 
সঞ্জমাণ করিয়াছেন যে উৎসের জলে অক্সিজেন, নাইট্।জেন, 
কার্কবণিক মম্্, গন্ধকমিশ্র হাইড্রোজেন, গন্ধকমিশ্র চূর্ণ, কারবগ- 
মিশ্র চূর্ণ, ক্ষার অর্থাঞণ সোডা ম্যাগ্নেসিয়া, লবণ, লৌহ প্রত্ৃতি 
নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত আছে । কোন কোন উৎসের জলে উদ্জি- 
খিত ধাতব পদার্থদকল এত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত পাকে, 
যে এ জলের কিয়দূংশ লইয়া কোন স্থানে রাখিবামাত্র উক্ত পদার্থ 
প্রতাক্ষ হইয়া থাকে । উ”তসর জলে চুণ অধিকপরিমাণে মিশ্রিত 
থাকিলে জলপাত্রের তলায় চুণ দেখিতে পাওয়! যার। অধিক 
লৌহমিশ্রিত উৎসজঙ্গ কোন স্থানে রাখিলে তথান্ব হরিজাবর্ণ 
দাগ লক্ষিত হয়। যাবতীয় উৎসের জলেই অন্ন বা অধিক পরি- 
মাপে উল্লিখিত ধাতব পরার্থপমূহ মিশ্রিত আছে। কিন্ক 
যাহাদের জলে উদ্ত অ্ব্যাদি স্পই লক্ষিত হয়, সেই রক 
ংসকে ধাতব উন কহে। ধাতব উৎসসসূহের যখ্যে. অখি-- 
কাংশই ছু? লৌহ ও লবাধে পরিপূর্ণ, ইংলও অমনি ফান. 
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খ্রভাভি দেশে কতকগুলি উৎস এপ আছে যে উহার ধ 
চ্‌ণ লৌহ ম্যাগ্নেসিক্সা প্রভৃতি *শনাবিধ ধাতব পদার্থ এ 
সমবেত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। «;ই কারণবশতঃ উক্ত । 
ব্যবহার করিলে অনেক প্রকার পীড়? ₹ উপশম হইয়া! থাকে 1 
এক্ষণে এরূপ প্রশ্নহইতে পারে থে উ ংসসমূহের স্বচ্ছ জলে ই 
থিত ভ্রব্যাদি কি প্রকারে মিশ্রিত হয় . এই প্রশ্নের উত্তর প্র। 
করা কঠিন নহে। সকলেই 'অবগ) আছেন যে বৃষ্টির) 
“অন্যান্য সকল প্রকাক় জল অপেক্ষা নটি 
এই বৃষ্টির জঙ্জীও আকাশপথ ভেদপূর্র্বক ভূপৃষ্ঠে পতিত ্ 
সময় আকাশস্থ বায়ু উহার সহিত মিশ্রিত ধূলি ও ক 
প্রকার বাম্প সংগ্রহ করিয়া থাকে । বৃষ্টি জলের সহিত বে 
'পদার্থ মিশ্রিত হইয়া উহাকে অপেক্ষারণ্ত দূষিত করে, 
আঁঙ্গীরিকান্স প্রধান । যখন বৃষ্টির জল আকাশমার্গে 
এ্ইইবার সময় কয়েক প্রকার পদার্থ উহার সহিত মিশ্রিত 
“বায়, কখন ভূপুষ্ঠভেদপুরর্বক যে জল নানাবিধ স্তরের মধ্য | 
ভূগর্ডে প্রবেশ করে, ভাহা যে নানাবিধ পার্থিব পদার্থের রা 
মিশুণে দূষিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কিট ফলতঃ প্রথা 
সবার জনের সহিত ফিরৎপরিমাণে »ক্কারিকায় মিতিত 
পরে উহ! ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলে ভূগৃষ্ঠস্থ লানাস্থানে যে আজ 
ক্ষান্প থাকে তাহা &ঁ জলের সহিত মিশিত হয়। পরে ডগ 
রন্ধূসমূহ দ্বার! ভূগর্ডে প্রবিষ্ট হইবার সয় ছদারও অধিকপরি- 
শক্ষারিকানন উক্ত পের সহিত মিশিতে থাকে । 'আপ্গারিক' 
্রচটা অসাধারণ ক্ষমতা! এই ঘে উহা্স সহিত ঝংবে ছশ 
দাঁনিবিধ ধাতব পদার্থ গলিত ছইয়। যায়। এই অন্য 
ছেখিতে পাই বব পাকা ইন্সায়াতের কোন খিলান বা পনি 
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সেতু মধ্য দিয়া বৃষ্টির জল “ভিত হইলে উহ্থার সহিত ইমারতের 
চুপ কিয়ৎপরিমাণে গণিত 'হইয়! একত্র জমাট বাঁধিয়া! থাকে। 
অতএব দেখা যাইতেছে যেংজল নানাবিধ সুরের মধ্য দিয়া 
ভুগর্ভে প্রধেশ করিবার সম; উহার সহিত মিশ্রিত কার্বণিক 
আাসিডের প্রভাবে নানাঃবধ ধাতব ও অন্যান্য পদার্থকে গলিত 
করিয়। নিঙ্গের সন্কিত শিশ্রিত করিয়া লয়। এততিন উদ্ক 
প্রশ্নবপের জলের উষ্ণ তাবধতঃ অনেকানেক পদার্থ উহার সহিত 
মশ্রিত হয়। স্তর তগর্ডের বহুদূর নিয়ে অবস্থিত গল 
[হন পদথিসমুহণ্ড কিয়ংপরিশাণে তঞ্জত্য জলের সহিত রালা 

[নিক প্রা অনুসারে মিলিত হইয়। যায় । 
উৎস দলের কাধ্য । ভিত্স হইতেই চুর্ণ লে স্বর্ণ প্রস্থতি 
[নবি পদার্থ উথ্িত হইয়া নদী ও সাগরের জলে মিশ্রিত হয়, 
হবং শঙ্খ শন্থকারদি জীবের দেহনিম্টাণের উপবোগী হইঙকা 
ধকে। 

অস্টম পরিচ্ছেদ | 

নদী। 

বুষটিলের কিয়দংশ হধ্যের উত্তাপ ও আকর্ষপবশতঃ বাস্পাঁ 
রে পরিণত হইক্সা পুনর্ধার আাকাশে উন্িত হইয়া মেমস্গ 
[রণ করে, কিয়ধংশ তৃপৃষ্ঠ কে, উক্চিত করিয়া উহার অভাত্তপ্সে 
ধবেশপু্বাক উিৎসের আকারে পুনরুখিত হয়, কিয়দংশ ভূক 
চর স্বাভাবিক গ্রহবরে মঞ্চিত হইয়া হৃদের আকার ধারণ কাকে) 
( চরফংশ উদ্ভিজ্ঞ ও জীবগেছে প্রদেশ করিয়া উহাদের গু্টিফবিন 
কেহ. অবশিষ্ট অংশ -ভুপৃষ্ঠের ক্রননিয়:স্থাস” দির! যো, 
' কারের অবিরধ নিমগুহদ- গড়াইজে' গড়াতে অবশেষে, সংগে 
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উপনীত হয়। এই ম্বাতাবিক জলঝোতের নাম নদী বা জো" 
স্বতী। তৃপৃষ্টস্থ স্থলভাগ সাগরদসতল অপেক্ষা উচ্চ। উহ্থা 
একস্থানে অত্যুন্নত এবং উহার পাশ্ব। হইতে নানাদিকে ক্রমনি় 
অর্থাৎ ঢালু হইয়া সাগরের দিকে ধা-মান হইতেছে । শ্বলভাগের 
আকার ক্রমনিয় বলিয়া উহার উপর, বৃষ্টির জল পড়িলে উদ 
মাধ্যাকর্ষণবশতঃ ক্রমশই নিম্াভিযুখে। ধাবমান হইবে । এই 
নিয়মের বশব্তী হইয়৷ বৃষ্টির গল গড়. ইতে গড়াইতে অবশেষে 
সাগরে উপনীত হইয়া থাকে) যদি ভূপৃষ্ঠ ঢালু ছাদের ন্যান্ 
সমানরূপে ক্রমনিয়্ হইত, তাহা হুইলে বৃষ্টির জল উহার উপর 
পতিত হৃইবামাত্র সর্বত্র সমানক্ষপে বিস্তৃত হুইয়া চাদরের 
আকারে গড়াইয়া যাইত, কিন্তু তৃপৃষ্ট কুত্রাপি সমাননূগে 
ক্রনিক নহে, উহার সর্বত্রই বন্ধুর অর্থাৎ উচ্চাবচ। যে স্থান 
আপাততঃ সম্পূর্ণক্ূপে সমভূমি বলিয়া প্রতীয়মান তয়, 
তাহাতেও অসংখ্য উন্নতি ও অবনতি 'বিদামান আছে । 
বৃষ্টির সময় ভূষিপভিত জলের গতিপথ পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই 
বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাত়্। আমর! দেখিতে পাই যে 
বৃষ্টির জল সর্বপ্রথম ভূমির উপর পতিত হইয়া উহার উপরি- 
ভাগকে প্রোক্ষিত করে, পরে হ্বলবিদ্দুসহ্ পরস্পর মিলিত ভুইয়া 
জলধারারূপে পরিণত হয়, এবং ভূমির উপর দিয়া গড়াইন্ডে 
থাকে। ক্রমনিয় হ্বানের উদ্ধদেশে এ সকল জলধার! অভি 
ক্ষীণ আকারে বহিতে থাকে, কিন্তু ক্রমে যত নিয়ে আসিতে 
থাকে, ততই এ সকল ধারা অন্যান্য তাদৃশ ক্ষীণ ধারার সহিত 
ফিলিত হইয়। পরিপুষ্ট হয়। এই প্রকারে জলধারাসমূহ একত্র 
হইয়া শ্রোত উৎপাদন করে। 'এই জোতকে আমরা পেঁতা 
ববিতা থাকি। : ও ক্ষুদ্র আোভ সকল মশঃ. অধিক পরিপষট 
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হইয়া ও পথে ও অপরাপর শ্োতের সহিত মিলিত হুইয়া কোন 
নিয় স্থানে পতিত হয়। বৃষ্টির সময় কত্র ক্ষুদ্র জলধারাসকল 
যেকপ আকারে প্রবাহিত হইতে থাকে, প্রবল নদীসমূহ ও 
অবিকল সেইরূপে প্রবাহিত হইয়া সাগরগামিনী হর। ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 
আ্রোত পরস্পর মিলিত 'হইক ক্ষুদ্র আ্োতস্বনীরূপে পরিণত হয়। 
কতকগুলি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জে'তন্বতীর সমবায়ে একটা বেগবতী নদীর 
উৎপত্তি হইয়। থাকে । 'দাহরণ দিবার জন্য বৃষ্টিজালর উল্লেখ 
কর] গেল, কিন্তু অধিবাংশ নদী পর্ধতের গলিত বরফ বা 
উৎসের জল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং বৃষ্টির জলে উহাদের 
পরপুষ্টি সাধিত হয় । নদীর জল যে প্রণালী বা গহ্বর দিয়া 
নিষননুখে প্রবাহিত হয়, তাহাকে নর্দীর গর্ভ কহে। 

একখানি মানচিত্র লইয়া! কোন নদীর উৎপত্তি অবধি সাগর- 
সঙ্গম বা মুখ পর্য্যন্ত অর্থাৎ আদ্যস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলে বোধ হস 
যেন নদীগুলি একটা সমগ্র বৃক্ষ বা লতার আকারে নির্মিত হইয়া 
প্রবাহিত হইতেছে । প্রথমতঃ ইহার আদি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থা 
ছইতে কিয়দুরপর্য্যস্ত বহুসংখ্যক উপনদী নানাস্থানে উহার 
মহিত মিলিত হইর! থাকে, এই সকল উপনদীসমূহের সহির্ত 
আবার তদপেক্ষা ক্ষুদ্রণার উপনদীসমূহ আসিয়া মিলিত হয়, 
উহাদের মধ্যে অনেকগুলির আবার উপনদী থাকিতে 
পারে। প্রধান নদীকে বৃক্ষ বা জতাম্বরূপ করনা করিলে এই 
আদিভাগটাকে উহার মৃলসম্তি অর্থাৎ শিফাসমূহ বলিষ্বা 
নির্দেশ করা যাইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ এই প্রকার অসংখ্ট 
ছু ক্ষুত্র ভ্রোতম্বতী নানাস্থান ও নানাদিক হইতে পরম্পর ওঁ 
প্রধান নদীর সহিত মিশ্রিত হইয়া যত নিয্নদেশে প্রবাহিত হইন্ডে 
“থাকে, ততই প্রধান নকীটী ক্রমশ: একটা প্রশস্ত নদীর, 
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'ধারণ করে, এবং এইক্ষপে লোঞ্ালয়দমাকীর্ণ সযভূমির মধ্য 
'দিয়া বহুদূর প্রবাহিত হইতে থাকে । “এই অংশকে ইহার মধ্যভাগ 
বা গুড়ি বলিয়! নির্দেশ ক্ধরিতে পারা যায়। তৃভীরতঃ ইহা 
এইক্ূপে বহুদূর পধ্যন্ত প্রবাহিত হবার পর সাগরের অদূরে 
বহুসংখ্যক শাখা বিস্তার করিতে থাখে, অর্থাৎ ইহার নানাস্তান 
হইতে বহুসংখাক মুখ নির্গত হইয়া স্বর ্বতন্ন প্রশস্ত নদীর 
আকারধারণপূর্ধক সাগরের দিকে! ধাবিত হইতে থাকে। 
এবং অবশেষে একে একে ষকল '$লিই স্বত্তন্ভাবে অথবা 
কোনটা আপরটীর সহিত মিলিত হইয়া সাগরাদিতে পতিত হয়। 
এই ভাগটাকে প্রধান নদীর অস্ত অর্থাৎ শাখা প্রশাণা প্রভৃতি 
বলিরা নির্দেশ করা যার । মনে মনে অথবা মানচিপ্র লইগ্া 
.-শেঙ্গা মহালদী বা অন্য যে কোন নদীর আদ্যস্ত পরীক্ষা 
করিলে জামরা দেখিতে পাইন যে প্রায় সকল নদীই ক্ষোন 
* না কোন পর্বতের তুষারমণ্ডিত শিখরের গিকট হইতে উৎপয 
হইয়া ক্রমশঃ অবতীর্ণ হইতেছে, এবং উহার সহিত বরফ 
, ভাগ্লিয়া আসিতেছে, এইরূপ কয়েকটা আোত দুরে বা নিকটে 
পরম্পর মিলিত হইয়া অবশেষে একটা প্রবল শ্রোভস্বতীর উদ্ভব 
হইতেছে । ফোখাও বা পর্বতের উদরিস্থ চলিষু হিমসংঘাভ 
গলিত হইয়া একবারে প্রবল শ্রোতের আকার ধারণ করি- 
স্নানে 1, অইন্ধগ স্থলে নদীক্খণি প্রায়ই গ্রবলবেগে পর্বতের 
স্বভাবে. অবস্থিত পারব: থহিষ্! লিঙ্কে অবতীর্ণ হইতেছে, এবং 
উহারুসহিত ব্ছসংখ্যক: ক্ষুদ্র আোত- মিলিত হইয়া উহার, পুষ্টি 
লফিজ-করিতেছে, ফোথাও বা একটীমান্র, প্রবল উৎস হুই- 
তেই: একটা নদীর উৎপত্তি হইতেছে । : উৎপত্তিস্থান ছইচ্ড 
ববির পর্ধযন্ক সকল নদীয়ই আত অতিপন পয হই 
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1কে, এবং মধ্যে মধ্যে হঠ ৎ অতুযুচ্চ স্থান হইতে নিয়ে জলসমূহ 
বগে পতিত হওয়াতে জলপ্রপাত সংঘটিত হয়। উৎপত্ভিস্থান 
ইতে অবতীণ হইক্সা নদ্ধর্পযূহ বতই পব্ধতশ্রেনীদ্বয়ের মধ্যম্থ 
,ট্মনিম্ন ভূমিতে অবতীর্ণ হা, ভতই' গার বেগ কিছ্িৎ, পরি- 
শাঁণে কমিতে থাকে এব উহ্বার পরিদর্ধ অর্থাৎ আম়তনবৃদ্ধি 
ইতে থাক্ষে, ক্রমেই উহ. পার্ধভ্য বন্ধুর সদেশ 'অতিক্রমপূর্ববক 
[মত্ল ভূঁমিব উপর দিস্বা প্রবাহিত হইতে থাকে, মধ্যে মধ্যে 
মুখে পাহাড় পর্ষবাত প্রতি পড়িলে উহার অস্তবন্তী সঙ্গী পথে 
পাবি হইয়া পুনব্বার নিংস্কভ হয়, এবং পরেন বক্রভাববশভঃ 
'ক্রগতি অবলঞ্থনপুর্ধক ক্রমশঃ অগ্রসদ 5উতে থাকে । এই 
মংশেও নানাদিক হইতে অন্যানা বুদ উপনদী অগ্রসর 
ইয়া প্রধান নদীর সহি মিলিত হইনে থাকে, ক্রঘশহ প্রধান 
নদীটী তই অগ্রনর হয়/ ততই উহার উপনদীব সংখ্যা কমিতে 
থাকে, কিন্তু উহাদেত্র আকারবৃদ্ধি হরঃ অথাৎ ক্ষুদে ক্ষুদ আতের 
মরিবর্তে বড় বড় নদী মাসিরা উহার সহিত মিলিত হইতে 
যাকে। অবশেষে এইরূপে অগ্রপর হতে হইতে উঠা আর উপনদী 
প্রাপ্ত হর না । ফলতঃ এই মধ্য অংশটতেই অন্যানা নী 
আসিরা পঠিত হষঈয়াউহার আকারবৃদ্ধি ও জলের পরিপুষ্- 
পাধন করিয়া থাকে । ক্রমে প্রধান নর্দীটা, আরও. অগ্রসর 
চইয়া উহার অববাহিকাপরিত্যাগপূর্বক, ক্রমনিক্ন ভূমি পরি- 
ছ্যাগপূর্ধবক নিষ্বভূষিতে আসিয়া উপনীত হয়, "এবং ক্রমশঃ 
হইরূপে প্রবাহিত হইয়া ববশেষে সাগরাদির ' সহিত ডি 
11 ইহার এই তৃতীয়' ও শেষ অংশটাকে মাক্রাশু্য শখ 
থর ন্যায় আকার বলিয়া! বন্ীপ -কছে। .. . 

: এই অংশেন:বিশেষ লক্ষণ এই. ইযাতে একটাও: উ্প্ী 
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আসিয়া প্রধান নদীর কলেবর বৃদ্ধি 'করে না, পক্ষান্তরে প্রান 
নদী হইতেই বহসংখাক শাখানদ নিগত হইয়া স্বতগ্রভাবে 
অথবা পুনর্ধার পরম্পর মিলিত হয়! সাগরের সহিত বঙ্গত 
হয়। প্রথম ও দ্বিতীন্প অংশে জলোব 'আঅমববত আর হইতে 
দেখ! যাক, কিন্ত কিছুমাত্র বায় হয় ন!, কিন্তু এই তৃতীর অংশে 
উপস্থিত হইবার পর নানাদিকে শ/খানদী নির্গত হওয়াতে 
অনবরত জলের ব্যয় হইতে থাকে । ফলতঃ এই অংশে প্রধান 
নদীটা শতমুখী হইরা প্রবাহিত হষ্টতে থাকে, শাখানদীপগুপি 
প্রায়ই প্রধান নদীর ন্যায় প্রবল ও বৃহ্দাকার স্কুইয়া থাকে, 
এমন কি অনেক সময় কোন্টা প্রধান নদী কোন্টী শাখা 
এরূপ নির্ণয় করিতে পারা যায় না। আবার এই স্থানে ক্রমশঃ 
আ্রোত কমিয়া যাওয়াতে উপরিভাগ হইতে চূর্ণ বালুকা কর্দম 
প্রভৃতি যে সকল পার্ণিব পদার্থ শ্রোতত ভাসিয়া আসিতেছিল, 
*তৎসষুধয় প্রায়ই নদীর মুখে ভমিয়া যায়, এবং প্রধান নদীর 
সুখ বন্ধ হইয়া যাওয়াতে উহ। একটা নূতন মুখ দিয়া প্রবাহিত 
হইতে থাকে। উপরে নদীর ভিন্ন ভিন্ন অংশের বিষয় যাহা 
বর্ণিত হইল গঙ্গা যহানদী মিসিসিপি, আমেজন, নীল, ডানিয়ুৰ 
প্রভৃতি পৃথিবীর যে কোন, অংশের যে “কান নদীর উৎপত্তির 
স্থান হইতে সাগিরসঙ্গমপর্যাস্ত অন্থরণ করিলে অবিকল উত্ত 
ব্যাপার লক্ষিত হইবে! 
মানি দেখিলে নহীসমূহের আর একটা রঙ্গ পত্রে 
হইয়া থাক্ষে। আময়া দেখিতে পাই যে ননীসমূহ যে স্থপে স্থানেই 
পরতিযৌদীররধাস্থ অবৰাহিকা দিয় প্রবাহিত হইতে থাকে সেই 
উহা! কখাফিৎ খকৃতাবে প্রবাহিত, হয়। ত্তিক্ন অম্যানা সকল 
্থারেইউ়া সপে ্যার বজ্গতিড়ে'অগ্রসয় হয়া খাকে১সধপ 
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হইবার কারণ কফি? বৃষ্টি সময় ভূমিপতিত জলধারাসমূহের 
1তিপথ পর্যবেক্ষণ করিলে ৪,হজেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হইতে 
পাবে! বৃষ্টির সময় আমরা! 0েখিতে পাই যে জ্লধারাসকল প্রায়ই 
বক্রগতি অবলম্বন করিতেছে, পথিমধ্যে গাড়ির চাকার পেষণে বা 
শূন্য কোন কারণে যদি কোথাও খাল হইয়া থাকে, তাহা! হইলে 
“সই স্থানেই বৃষ্টির জল কিঃক্দূর খাজুপথে গমন করিয়া থাকে, 
কন্ত অন্যান্য সকল স্থানেই উহা বক্রগতি অবলম্বন করে। 
কটা ক্ষুদ ডিল নন্ধুখে পড়িলেও জলধারা উহার পার্শ্ব দিয়! ব্- 
[বে চলিয়া যাঁ়। ইহার কারণ এই ষে জল মাধ্যাকর্ষণবশতঃ 
দাই নিষ্নাভিষুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে,জলের উপর মাধ্যা- 
র্বণের এরূপ প্রভাব যে উহার পথে কোনরূপ বাধা পড়িলে 
হা অতিক্রম ন! করিয়া জলধারাসকল সন্সিহিত বক্রপথ অবলম্বন 
রিয়াই অধোগামী হয়। যে কারণে বৃষ্টির জলের বক্রগতি হয়, 
[বিকল সেই কারণেহ নদীতআ্রোতেরও ' বক্রগরতি হইয়া থাকে । 
চরাচর আমর! বে ভূমিকে সমতল বলিয়া মনে করিয়া থাকি, 
[হা সম্পূর্ণরূপে সমতল নহে । বৃষ্টির'সময় আমরা ইহার স্পষ্ট 
মাণ দেখিতে পাই । আমরা দখিতে পাই যে ক্ষ ক্ষুদ্র প্রত্তর- 
ও ব! অপর কোন দৃ "্লার্থ যাহাই হউক না কেন, নিকটস্থ 
দি অপেক্ষা কিযৎপরিমাণে উচ্চ হইলেই উহারা বৃষ্টির ক্ষত ক্ষ 
লধারার গতিরোধ করিয়া খাকে । গতিরুদ্ধ হইলেই নিকটবর্তী 
; সবস্থলের অভিমুখে জলপ্রবাহ ধাবমান হয় । অতএব দেখা যাই-. 
টছে যে গতিগ্রতিরোধই জলগ্রবাহের বক্রতার কারণ । যে 
': কারণে ক্ষত কষু্র বৃষ্টিজলের প্রবাহ বক্রগতিতে নিষ্কাতিগুখে 
বষান হয়, অবিকল সেই কারণেই নদীসমূহ ও বক্রগতিধারগ 
রিয়া খাকে। কোন দেশের মধ্য দির নদী 'প্রবহণকালে যে 


জি 
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যে স্থলে তুমির দৃঢ়তা পর্বভ বা অন্য কোন ক্কারণে নদীপ্রবাহ 
প্রতিক্দ্ধ হয়, সেই স্থলেই নদীগণ এজুপথ পর্িত্যাগপুর্বক স্বখ- 
তেন সন্নিহিত গ্থান দিয়া প্রবাহিত টুইয়! থাকে । তৃপৃষ্ঠ নানা" 
কারণে বন্ধুর হইয়াছে । আমর! উহর কোন স্থানে উচ্চ শৈল- 
মালা, কোন স্থানে গভীর উপত্যকা, “কান স্থানে বিশীলবক্র" 
ভূমি, আবার কোথাও ৰা হৃদ প্রভৃতি দেখিতে পাই । এতদিন 
যেস্থলাক আমরা আপাততঃ সমতণ1 লিগা মনে করি,উহ্া ও 


' বাস্তবিক সমতল নহে, পর্স্ত ক্রমনিয়, কিন্ত এই ক্রমনি্তা এ 


অল্প যে দৃষ্টিগোচর হুয় না। নদীর গতি হুইন্তেই দেশের ক্রম- 
নিষ্নতার বিষয় আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ 


' অপেক্ষা আমাদের দেশ নিম্নতর এবং হিমালরপ্রদেশ উচ্চতই 


এরই জন্য গন্গাপ্র্ৃতি কয়েকটা নদী হিমীলরগ্রদেশ হইতে বন 
দ্বেশাভিসুখে প্রবাহিত হইয়াছে । এক্ষণে দেখ। যাইতেছে যে 
ষত্ত টিল বৃষ্টির জলের পক্ষে যেক্সপ, দেশের বন্ধুরতা নদীর পক্ষে 
তন্রপ 1 জলের বেগ সকণ প্রতিবন্ধককে অতিক্রম ৰা স্থানাস্তৰ 


করিতে পারে না, উহা! তৎসমূদয়ের পার্থ দিয়া প্রবাহিত হই 


থাকে । এবং এই জন্যই নরদীসমূহের বক্রগতি হুইয়। থাকে ' 


পৃথিবীর মধ্যে সকল নদীরই গতিপথ ধু । মিসিশিপি ও সন 


মীর গতিপথ এড বক্র যে উহাদের উপর দিয়! নৌকারোহণে 
ধাইতে হইলে নদীয় বঞ্ধতাবশতঃ বারছ্ার গরকই স্থানের 


(শিক আফিতে হয ঠ 
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স্বাস্থ যে, যেথা নিয়া কোন ননী প্রবাহিত হয় জাহার পরিতো 


ব্থী রহনূর পভ প্র্েশের ক/তিরিক কল সান্াৎসমন্ধে অথণ 


'মহ্সংগা্ কপসনদীক্ারা উড় পরধাম নদীতে আসক গতিত হ। 


সুলভাগ । তি 


এন্ং উহাপ্বারা সাঁগরাভিমুগে নীত হইয়া থাকে । ফলতঃ নদীগুলি 
বৃহৎ বৃহৎ প্রদেশের জ্বল নিকাঁশের প্রণালী শ্বরূপ । মে প্রদেশের 
মন্ত জলাতিরেক কোন একটী নদী দ্বার প্রবাহিত হয়,সেই সমগ্র 
প্রদেশকে উক্ত নদীর 'অব্যাহিক কহে । উত্তর আমেরিকার 
অধিকাংশের সমুদয় অভিবিস্ত জঙ্গ কফেরল একমাত্র মিসিসিপি 
ছদীদ্বারাই নিকাশ হইয়াঃথাকে ! মিসিসিপির অববাহিকার পরি- 
মাণফল প্রায় ১,২৪৪০০। বর্গ মাইল হইবে । আমেদন নঙ্গীর 
সববাহিকার পরিমাণফল তার২০০*০*০ব্গ মাইল ।ইহা দীর্ঘে প্রা 
১০০০ মাইল । আমেজন নী মুখ প্রায় ১৮*মাইল বিস্তৃত, এবং 
ইহার মুখ দিয়া ৪০* মাইল পর্য্যস্ত জোরারের জল (প্রবিষ্ট হয়? 
নদিসিপি নদী মিসে!রী সমেত প্রায় ৯৩৮২ মাইল । এই নদীই 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক দীর্ঘ । গঙ্গা দীঘে ১৫০০ মাইল । 
ইহার অনেক গুলি বৃহৎ উপনদী আছে । ইহ্'্ অববাহিকা। প্রায় 
৪৩২,৪৮০ বর্থ মাইল হইবে। রাইন নদীর অববাহিকা ৭৫০৯৯ 
বর্গ মাইল, টেমদঘের অববাহিকা প্রান ২০৯৮ মাইল 
ছইবে। 

মানচিত্র লইয়া নদীর গতি পর্যাবেক্ষপ করিলে আমরা আর 
একটী বিষয় দেখিতে পাই । আমরা দেখিতে পাই যে কতকগুলি 
গিরিনদী পর্কাত বা 'নধিত্যকাদি উচ্চ ভূমির এক পার্শ্ব দিয়া 
প্রবাহিত হইতেছে, আর কতক শ্ুলি উহ্বার অপর পার দিদ্না 
প্রবাহিত হইতেছে। যেবপ প্রথম পার্খের গিয়িমদী'ুলি হিলিত 
হইস্রা একটা বৃহৎ নদী উৎপন্ন করে, লেইয়ূপে দ্বিতীয় পারের 
সিদ্ধি নদীগুলির় সংযোগেও একটা প্রধান নদী উৎপর হুট! 
* মপর়দিক দিষ্! প্রবাহিত হয্। নেপাঁল ও তৎসক্ষিহিত উচ্চন্ভুমি 
: ইত কতকণ্ুলি কুক" নদী দক্ষিণবাহিনী হইয়া গঙ্গা সবর 
শ--২৬ 
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কৌশী প্রভৃতি কয়েকটা নদী উৎপন্ন করিতেছে, আবার কতক- 
গুলি উত্তরবাহিনী হইয়। র্ধপুত্রের পুষ্টিপাধন করিতেছে, আবার 
আঁরও উত্তরে ওবি, ইনিলি প্রভৃতি'উত্তরবাহিনী হইয়া উত্তর 
মহাসাগরে পড়িতেছে। সে দেশের যে স্থলে পতিত 
বৃষ্টি জলের এক ভগ একদিক দিয়। প্রবাহিত হয়, ও উহার 
অপর 'ভীগ উহার ঠিক বিপরীত দ্রিকে ধঃবনান হয়, তত্রত্য সেই 
বিভাগ স্বানটীকে জলাঙ্কিত স্থান। বলা যাইতে পারে। 
এই জলাদ্বিত স্থান কোন দেশ বা মহা,দশের নদীসমূহের গ্তি- 
পথকে পরস্পর পৃথক করে । এই রেখাটী সর্ধদাই খে পর্বত- 
শ্রেণীর উপর অবাস্থত হয় একপ নহে, কৌন কোন দেশে এই 
রেখাটা পর্বতপ্রেণী ও সমতল ভূমি উভয়েরই উপৰ অবস্থিত । 
ইউরোপের জলাঙ্কিত রেধাটী আল্প পিরিণেন প্রন্ততি পৰ্ষত 
হইতে আর্ত করিয়া রুসিয়ার সমভূমি পধ্যস্ত বিস্তৃত আছে। 
“ ভ্তলাঙ্কিত রেখার আর একটী বিশেষ গুণ এই যে উহা কথনই 
ফ্রেশ বা মহাদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত হয় না, প্রায়ই দেশের 
এক পার্থ অবস্থিত হইরা থাকে। স্ৃতুবাঁং জলাঙ্কিত রেখার 
এক পার্থে নদদীগুলি অতিশয় দীর্ঘ ও অপর পাশ্বেরি গুলি ক্ষুদ্র 
হইয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার জলাঙ্কিত রেখাটা উহার 
পশ্চিম পার্থে অবস্থিত বলিয়। পূর্বে আনেজন প্রভৃতি অতি দীর্ঘ 
নদী প্রবাহিত হইতেছে ও পশ্চিমের নদীগুলি ৭০1৮ মাইলের 
ধিক হইবে না। 

নদীর উৎপত্তি স্কান। কোন নদীর অববাহিকাতে বত বৃষ্টির 
জল পতিত হর, অথরা উৎস হইতে উখিত হয, তৎ্সমুদনয়কে 
উক্ত নদীর টিৎপত্তির প্রতি কারণ বঙলিয্ন! গণনা কর! যাইচ্ছে 
পরে । তারতব্্ষের দক্ষিণে দাক্ষিপাত্যপ্রদেশে মহানদী, কৃষ্কা। 
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গোদীবরী;,কাবেরী প্রন্থতি যতগুল প্রধান নদী প্রবাহিত আছে, 
তৎসমুদন্পই বর্ধার জলম্বারা সংঘটিত। এই জন্য শ্ীশ্মকালে 
দাক্ষিণাত্যেব নদীগুলি অক্শিয় বিশীর্ণ হইয়া পড়ে । গ্রীষ্মকালে 
এ নকলে নদীর যাহ কিছু জল ও 'মনশিষ্ট থাকে, উহা! নদী- 
সমূহের গর্ভস্থ অপবা অন্যান্য স্বনে অবস্থি্ উতৎ্নসমূহ হইতে 
উদ্খিত হয়। কিন্তু বর্ধাকালে & সকল নদী প্রবলবেগে বহিতে 
থাকে এবং কথন কখন উহাদের বন্যা হয়! সন্গিইিত প্রদেশ 
ভাসিয়া যায়। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে বৃহির জলই 
উল্লিখিত নদীসমূহের প্রধান উপকরণ। আফি.কার অন্তর্গত 
নীল নদীও এই শ্রেণীর অন্তর্গত । কিন্তু অধিকাংশ প্রধান নদীই 
উত্তঙ্গ পব্বতের উপরিস্থ নির্ঝর অথবা গর্লত বরফরাশি হইতে 
উত্পন্ হইয়া থাকে । গঙ্গা মিলিসিপি রাইন সিন্ধু প্রভৃতি সমুদয় 
প্রধান প্রধান নদীই পর্বতের উচ্চস্থান হইতে একবারে প্রবল 
নদীরূপে অথবা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি নদীর সমবায়ে উৎ- 
পন্ন হইয়াছে । কোন কোন নদী হদ হইতে উৎপন্ন হইতে 
দেখা! যায় । মধ্য আফি.কার অন্থর্গত ফিলেলোনামক হ্রদ হইতে 
কান্েলী ও কঙ্গো! নদী উৎপন্ন হইয়া জাটলান্টিক ও ভারত, 
মহাসাগরকে পরম্পর নংযুস্ত করিতেছে । কিন্ত বৃষ্টির জলদ্বারা 
বর্ষাকালে সমুদয় নদীরং পুষ্টিপাধন হইয়া থাকে । গঙ্গা ও ব্রহ্ম 
পুত্র হিমালয়ের উত্তক্ক শিখর হইতে অবতীর্ণ হুইয়াছে বটে, 
কিন্তু বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে ইহার অবয্নব এতদূর পরিপুষ্ট হয় যে 
উহাতে বন্যা উপস্থিত হইয়া সন্গিহিত প্রদেশ সকল ভাসিক্বা 
একাকার হইয়া থাকে । কখন কখন ভিন্ন ভিন্ন নদীর উৎপত্তি 
স্থান পরম্পর সংযুক্ত হইয়া থাকে, কখন বা অক্তিশয় সন্নিহিত 
, হয়। সিন্ধু ও ব্রহ্ধপুত্রের উৎপত্তি স্থান পরস্পর সন্নিহিত । মিমি- 
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ফিপি নদীর উৎপত্তিস্থান উইনিপেগ হদে পতিত করেকট 
নদীর উত্পত্তিস্থানের সহিত বর্ষার সময়ে এক হইয়া যায়। 
ৃষ্টি্ূপে যত জল তৃপৃষ্ঠে পতিত হয় ভাহার তৃতীয়াংশযাঙ 
নদীরূপে পরিণত হইয়া থাকে । বৃষ্টি জলের সহিত নদীমাত্রেরক 
এতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে বৃষ্টর পর ননীসমুহের অবস্থা কিরূপ 
হইবে তাহা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারা যায়। সক 
নবতেই প্রান কখন না কখন অথবা নিয়মিত সময়ে জলবৃদ্ধি 
হইয়া গুবল বনা| উপস্থিত হইয়া থাকে শীতপ্রধান কা 
সমশীতোষ্ক যগ্ডলে বর্যা অধিক হইলে হঠাৎ নদীর জলবুদ্ধি 
হইতে খাকে। ইংলগ্ডে প্রায় সর্বদাই বুটি হইয়া খাকে, আৰাও 
ফধ্যে মধ্যে বিন্দুপাত পর্যস্ত হয় না, সুতরাং তত্রত্য লদীসমৃত্ব 
অন্ন সময়ের" মধোই প্রবল ও বিশীর্ণ হইয়া থাকে । গ্রীন 
কালে সুর্যের উন্ভাপে পর্ধবতস্থ বরফরাশি গলিতে আরম্ভ হইলে 
উহার জলে অনেক নদীর বন্যা উপস্থিত হইয়া থাকে । রাইন 
€রান্‌ ও সিন্ধু প্রভৃতি নদ'র এইরূপে' বন্যা উপন্ডিত হয়। কখন 
কখন £লাতের মধ্যস্থলে বৃহৎ প্রন্তরখণ্ড পত্তিত হওয়াতে জলের 
গতিরোদ হয় এবং জলসনূহ সববেত হইয়া জদ উৎপন্ন করে। 
পরে কোন কারণে উক্ত প্রন্তিবন্ধক স্থানান্তরিত হইছে 
আবার জল উহার উপর ছাপাইয়া উঠে ও প্রবলবেগে ঘোর' 
তর শব্দ করিয়া নিয়ে প্রবাহিত ভইতে থাকে এবং প্রবল, বন] 
উপস্থিত হয়। সি্ধু নদীতে অন্টরকে সময়ে এইরূপ টিয়া খাকে। 
কিন্ত গ্রীন্ম প্রধান দেশে নদীর বন্যা হইবার নির্দিষ্ট সময় আছে । 
ঈজিপ্ট দেশের মধ্য দিয়া নীল নুদী প্রবাহিত । ঈঞিপ্ট দেশে 
প্রারই বৃষ্টি হয় না, কিন্ত আবিসিনিয়া দেশে মার্চ ও এপ্রের 
মাসে তয়ানক বৃষ্টি হইস্কা থাকে এ্রবৃষ্টির জলে নীল নদীর 
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প্রবল বন্যা উপস্থিত হয়। গঙ্গ?, মহানদী প্রস্তুতির জল ভাদ্র 
মাদে সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়া বন্যা উপস্থিত করে, এই সকল 
বন্যার ভাপিয়া অনেক জীবন্ত সর্বদাই মারা পড়িয়া থাকে। 
বন্যার জল কমিয়া যাইবার পর ভূপৃষ্টে যে পলি পড়ে 
তদ্ার। ভূমির উর্বরত। অতিশয় বাড়িয়া উঠে ও কৃষিকাধ্যের 
বিশেষ সুবিধা হয় । কোথাও কোগাও বংসরের মধ্যে হইবার 
নদীর বন্যা উপস্থিত ভস্স । একবার বর্ষার সময় বর্ধার জলদ্বার! 
নদীর বৃদ্ধি হই] থাকে, আর একবার শ্রীশ্মের সময় বরফ গলিয়া 
জল বাড়িয়া উঠে। টাইগ্রিস ও ইউকেটিপ নদীতে এইরূপ ঘটনা 
লক্ষিত হইয়া থাকে । 

নদীর গতি। নদীসকল ক্রমনিক্মভাবে প্রবাহিত হইয়া 
থাকে । নদীর গর্ভ স্বাভাবিক নিয়মবশতঃ ক্রমনিম্ন হইয়া থাকে, 
নতুবা সমভূমি হইলে জলের স্রোত উৎপন্ন হইত না। কুত্রিম 
সরিৎ অর্থাৎ থাল খনন করিবার সময় এই সাধারণ নিরম অঙ্জু- 
সারে খালের গর্তকে ক্রমনিন্ন করিতে হয়। ত্রমনিক্ভার কোণ, 
গর্ভের পরিমর ও জলের পরিমাণ এই কয়েকটার তারতম্য অন্ু- 
সাবে নদীর বেগেরও তারতম্য হইয়া থাকে । যদি অল্প পরিসন্ব 
নদীগর্ভ দিয়া অধিক জল গুবাহিত হয়, তাহা হইলে উহার বেগ- 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই জন্য পার্বত্য উপত্যকায় প্রবাহিত 
হইবার সময় নদীর যেরূপ বেগ থাকে, উহা! সমভূমিতে প্রবেশ 
করিবার পর যখন উহার গর্ভ পুর্বাপেক্ষা অধিকপরিসর হয়, 
তখন উহার বেগও পূর্ববাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কমিয়া যার। এবং বদ্ধ 
ক্রমনিক্নতার কোণ অন্ন হয় অর্থাৎ যদি নদীর জল প্রায় খন্থৃভাবে 
অবস্থিত অন্নমাত্র গড়ানিয়া ভূমির উপর দিয়া প্রন্াহিভ হয়, তাহা! 
হইলে উহার বেগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, আর যদি ক্রমনিয়তার 
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কোণ বিস্তৃত হয়, অর্থাৎ বদি নদী ক্রমশঃ অধিক ক্রমনিয় ভূভা 
গের উপর প্রবাহিত হর, তাহা হইলে উহার বেগ অপেক্ষার 
বন্প হইয়া যার়। সচরাচর সমূদর প্রধান নদীর গর্ভ প্রতি মাইলে 
ডই ফুট নিষ্ন হইয়া থাকে । মিসোরী নদী প্রতি মাইলে ২৮ ইঞ্চি 
নিষ়্ে নাদিয়া থাকে, কিন্তু বল্গা নদী প্রতি মাইলে ৩ ইঞ্চির! 
অধিক নিযে নামে না। এই জনা বগজার বেগ অতি অল্প ॥ 
যদি নদীর ক্রননিয়ন্তা প্রর্তমাইলে ১০ ইঞ্চির অধিক হয়, তাহা! 
হইলে উক্তপ্রকাৰ নরী অনাবা ভইরা উঠে। প্রতি ২০০ ফুটো 
যদি কোন নদী ১ ফুট করিয়া নিম্নগ হয়। তাহা হইলে উহার! 
উপর নৌকা যইভে পাবে ন!! নচরাচর নদী সকল প্রতি ঘণ্টাস্ 
২৩ মাইল পথ অতিক্রম করিরা থাকে। অত্যন্ত প্রবল বেগ 
হইলেও নদীর স্রোত প্রতি ঘণ্টা ১৮ হইছে ২০ মাইলের অধিক 
যাইতে পাবে ন।।. নদীর বেগ উতার মধ্যস্থলেই সব্বা! 
পেক্ষা অধিক হইয়া! থাকে । পার্খে পার্শন্থ ও নিরস্থ ভূভাগে 
ঘর্ষণবশত£ উহার বেগ ব্অপেক্গাকত অন্প হয় । নদীর মধাস্ত 
ও পার্থ কাষ্ঠ প্রস্ততি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় 
পার্থেনিক্ষিত্ জ্রধ্য অধিক বেগে অগ্রসর হইতেছে । অতএ 
স্পষ্টই দেখা বাইতেছে দে জশের পরিমাণ অপিক হইলে উহা 
বেগও বুদ্ধি পাইয়া থাকে। এই কারণেই ছুইটী নদী পর 
মিলিত হষ্টলেও উহাদের পরিসরবৃদ্ধি হদ না, কেবল বে 
পূর্ব।পেক্ষা বাড়িয়া থাকে। গঙ্গা! ও যমুনা পরস্পর মিনিত হইলে 
উহাদের নিলনে উৎপন্ন সরিত্ঠের বিস্তার উভয়ের বিস্তারের স 
হে না, কিন্তু বেগ অনেক বাড়িবা উঠিরাছে। 

জলপ্রপাত |” যদি পর্কদতাগ উচ্চ স্থান হইতে নদীর জল এ 
বারে লম্বভাবে পতিত হয়, তাহা হইলে জলপ্রপাত উৎপন্ন হ 
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থাকে । পৃথিবীর নানাস্থানে বহুসংখ্যক জলপ্রপাত দুষ্ট হয়। উত্তর 
আমেরিকার অন্তর্গত নায়াগার নদীর জপ্রপ্রপাত সমধিক 
প্রপিদ্ধ। নায়াগারা সেপ্ট লরেন্স নদীর অনাতম শাখা । ইহা 
দ্বারা ইরাই ও অন্টেরিও নদীদ্বর পরম্পর সংযুক্ত হইরাছে । 
এই নদীর ছুইটা স্বনস্্ জলপ্রপাত আছে, এই উভয়ের মধ্যে 
একটা ১৮০৭ ফুট বিস্তত ও উভা ১৫৪ কুট নিম্নে পতিত হই- 
ভেছ্ছে ) অপরটী ৬০০ফুট বিস্তত, ও ১৬৩ ফুট নিম পড়িতেছে । 
ত্র জলপ্রপাত হইতে প্রতি দিনিটে প্রায় ৭০০,০০০ টন জল 
পরিতিত হয। আফিকাব অন্তর্ণত জান্বেদী নদীন জলপ্রপাতের 
নাম বিকৃটোরিয়া জলপ্রপাত, ইভা ১০০০ ফুট বিস্তুত। ভার- 
তবদুষর মব্যে অনেকগুলি প্রদ্ধ জলপ্রপাত আহে । তন্মধ্যে 
কানাড়াৰ অন্তর্গত সারাবন্ঠা নর্দীর জলপ্রপাত, মহাঁধালেশ্বর 
পাহাড়ের অন্তর্গত গ্েনা নদীর প্রপান্ত, মহীশূরের অন্তর্গত 
কয়েকটা নদীর প্রপাত ও নালগবের পাশ্বস্ত পাইকারা নদীর 
প্রপাত এই কয়েকটাই সম্থক প্রপিদ্ধ। প্রথমোক্তটীতে 
নন্দীর জল একবারে ৮৮৮ সুট নিলে পতিত হইতেছে । উহ! 
হইতে প্রতি মৃহূর্তে প্রার ৪৬০০০ কিউবিক ইপ্থি জল পতিত 
হইয়া থাকে । এতছিন্ন নশ্মদা নদী স্থানে স্থানেও জল- 
প্রপাঁত দৃষ্ট হয়। নন্দী পাব্ধতা নদী । ইহা একস্থানে পর্বতের 
ভিতর প্রথেশ পুর্ধক অদৃশ্য হইতেছে, আবার একস্থানে উচ্চ 
হইতে নিক্ষে মহাবেগে নিপতিত ছইতেছে দেখা যায়। এই জন্য 
নম্মদা নদী সম্পূর্ণরূপে অনাব্য | | 

পুর্বে কণিত হইয়াছে যে নদী যতই সমতল ভূমির উপর 
দিয়া প্রবাহিত হয়, ভতই উভার বেগের ক্রমিক ভ্বীস হইতে 
থাকে। পর্বতের বিচ্ছিন্ন অংশদকল নদীর বেগে চূ্ণীকৃত 
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হইয়া বালুকারূপে পরিণত হয়,এবং উহার শ্রোতের সহিত ভাসি 
যাইতে থাকে, বালুকার সহিত কদ্দিম পঙ্ক ধাতব পদাথ প্রত 
নানাবিধ পদার্থ ও নদীর বেগে ভাসিক্জা যায়। ভাসিয়া যাইব' 
সময় নদীর বেগের হ্রাস হইলে উহা! আর সমুদয় পদাথকে ভাস 
ইরা লইয়া যাইতে পারে না। সুতরাং উহার কিয়দংশ নদী 
গর্ভের গভীর নিয় প্রদেশে পতিত হয়, আর কিয়দংশ উহার পাশ্ব 
দেশে জমিতে থাকে । এইজন্য সমুদ্‌ নদীর শ্রোতই উহার এক 
পারছে প্রবল থাকে, ও অপর পার্খে উক্ত বালুকাদি জমিয়া স্ত.পা 
কৃত হওয়াতে চর পড়িয়া বায়। নদীর মোহাঁনার নিকা 
সমুদ্রের বিপরীত বেগবশতঃ নদীর বেগ আরও কমিয়া যাক, 
স্থতরাং যে সকল নদী ক্রমনিম্ন ভূভাগ দিরা সমুদ্রে পতিত হয় 
তৎসমুদয়ের মোহানার নিকট অনবরত মৃত্তিকাদি জিরা চ] 
উৎপন্ন হইতে থাকে, এবং সময়ে সময়ে নদীর মোহানা পরিবন্তিষ 
হইয়া যায়। এইরূপে উৎপন্ন চর ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইব 
থাঁকে এবং বহুকাল পরে পার্শবন্ী দেশাদির সহিত মিলি 
হইয়া মনুব্যের বামৌপযোগী হইয়া উঠে। গঙ্গা নীল ও মির্সি 
নিপির মোহানায় প্রকাণ্ড চর উৎপন্ন হইয়া দেশরূপে পরিণর্ত 
হইয়াছে । বঙ্গদেশের বেখানে সেখানে মুস্তিকা খনন ক 
সামুত্রিক জীব ও উদ্ভিজ্জীদির অবশেষে দেখিতে পাওয়া যায় 
এই জন্য অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন যে সমগ্র বঙ্গ; 
গরঙ্গানদীর প্রথমে চরস্বরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। এই মোহা; 
নার চরকে বন্ধীপ অর্থাৎ ত্রিফোঁণদ্বীপ করিয়া থাকে । গঙ্গার বন্ধীদ 
প্রায় ৩* মাইল দীর্ঘ ও উহার গরিমাগফল প্রায় ২২৭০* বর্গ 
মাইল। পক্ষান্তরে যে সকল নদী একবারে পার্বত্য উপত্যকার 
ন্যায় স্থান দিয়া অতিবেগে সাগরে পতিত হয় তাহার আ্োণে 
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পার্থিব পদার্থ ভাসিয়া আসিলেও প্রককতপ্রস্তাবে বন্ধীপ উৎপন্ন 
হইতে পারে না, সমুদয়ই সমুদ্রে ভাসিয়া যায়। আমেজন নদীর 
ত্রোতে অপরিমিত পার্থিবদ্রব্য ভাসিয়া আদিলেও উল্লিখিত কারণে 
উদ্থাতে বদ্বীপ নাই। উহার জল বছদূর পধ্যস্ত সাগরের জল 
হইতে পৃথকরূপে বেগে প্রবাহিত হইতেছে । 
নদীর কাধ্য1--বুষ্টির জল, নদীর জল, উৎসের জল প্রভৃতি 
মকল প্রকার জলের সহিত অল্প বাঁ অধিকপরিমাণে আঙ্গারি- 
কাম্ন প্রতি নানাবিধ অল্প মিশ্রিত থাকে । বৃষ্টির জল আকাশ 
মাগে পতিত হইবার সময় বায়ু হইতে এ অল্প সংগ্রহ করে, 
গরে তৃপৃষ্ঠে পতিত হুইবার পর উহ্বা হইতেও প্রভৃতপরিমাণে 
নানাবিধ অঙ্্ প্রাপ্ত হয়। এই অন্পসংযোগের ফলে বৃষ্টি ও নদীর 
জল প্রন্তরাদির উপর নিপতিত হইলে রাপায়নিক প্রক্রিয়া অন্ু- 
সারে উহার বন্ধন শ্ল্থ করিয়া ফেলে ও উহার উপরিভাগে 
অসংখ্য রন্ধ, উৎপর হয়। সকল রন্ধের মধ্য দিয়া জল প্রবেশ 
পূর্বক উহাকে একবারে ভাঙ্গিয়া ফেলে ও উহার কিয়দংশ 
খিশ্রিষ্ট হইয়া জলের বেগে স্থানাস্তরিত হয়, এবং কিয়দংশ বিশ্লিষ্ট 
হইবার পর যে নৃতন অংশটা বিগত হয় উহার উপরেও জলের 
উক্ুর্ূপ কার্যবশভঃ উহাও ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া যায়। অতএক 
দেখা যাইতেছে যে স্রোতের জলের প্রথম কাধ্য, পাহাড় পর্বাতা- 
দির বন্ধন শিখিল করিয়া উহাদিগকে বিশ্লিষ্ট করা। এই প্রকারে 
পরস্তরাদির বিশ্লেষণ ও চুরণীকরগন্থারা বালুকাপন্ক প্রভৃতির উৎপত্তি 
হয়। অনেক ধাতব পদার্থ ও জলের রাসায়নিক শক্তিবশতঃ উহায় 
সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, ' এবং অনৃশ্যভাবে উহাতে অবস্থিত 
করে। নদীর আোত যেখান দিয়া প্রবাহিত হয়, সব্ধত্রই ভূভাগ্ের 
এইরূপ অবস্থা হইয়া প্কাকে। পার্বত্য উপত্যকা হইতে সমতল 
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ক্ষে পর্যন্ত সর্বত্রই আোতের জল দ্বারা ক্ষর হইতে দেখা যায় 
পদ্মার পাহাড়ে যে সকল ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ছিপ্রে শালিক পাখীর বা 
দেখা যায়, উহা আোতোজলেই কাধ্য। ইহাকেই শ্োতোজলে! 
ক্ষয়োৎপাদিকা শক্তি কনে । দ্বিভীরতঃ এই প্রকারে প্রস্তর 
চুণীক্কৃত হইয়া জলের বেগে উহার সহিত ভাসিয়া যাইতে 
থাকে । নদীর বেগ অধিক হইলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখও্ড$ 
উহার জলে ভা!সঘা যার । নদীর বেগ ঘণ্টায় আধ মাইল 
মাত্র হইলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ প্রন্তরখণ্ড সকল উহার জলের সহিত্ত 
ভাসিয়া যায়, মাধ্যাব্ষণের প্রভাব প্রবল থাকিলেও এ সকর 
প্রস্তর নদীর বেগবশতঃ উহার তলে নামিয়া যাইতে পারে না. 
ইহা অপেক্ষা বেগরুদ্ধি হইলে অতি প্রকাণ্ড প্রস্তর ও তৃণাদি। 
ন্যায় সত্রোতের নিয় দিয়! ভাসিয়া যাইতে থাকে, এবং পরম্প! 
সংঘর্ষে চুীকৃত হুইয়া কর্দম ও বালুকা প্রস্থতি আকারে পরিণ 
হয়। এতত্ভিন্ন উহার তলভাগ দিয়! ও প্রস্তর।দি বেগে গড় 
ইয়া যাইতে যাইতে চূর্ণ হইয়া যায়। আবার অতি ক্ষুদ্র পার্থি 
ধাতৰ পদার্থনকল অনেক সময় উহার জল ঘোলা করিয়া 
জলের সহিত সঞ্চালিত হইতে থাকে । অজয় নদীর 
নামিলে সমুদন্ন হুগলীর জল গৈরিক বর্ণ হইয়া যায়, ইহ! সকলে 
প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে € 
নদীর আোতের সহিত প্রভৃতপরিমাণে নানাবিধ পদার্থ ভাষি' 
স্থানান্তরিত হুর এবং ভূভাগের ক্ষয়সাধন হইতে থাকে । « 
শক্তিকে নদ্যাদির -বাহিকাশক্তি কহে। তৃতীয়তঃ নদীর শো 
কোন কারণে প্রতিহত হইলেই উহার বেগ কমিয়া যায়, 
উহার দহিত যে. সকল পদার্থ ভাসিয়! যাইতেছে তাহার কিয় 
ক্রোতের বাহিকাশক্তির হাসবশতঃ নদীর, তলে পতিত হত 
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থকে । পীর্ধত্যপথে প্রস্তরাদির ঘর্ষণে উহার বেগ কখন কমিয়! 
বায়, কিন্ত তাহাতে ক্ষুদ্র প্রস্তরাদি ভাগিয়া যাইবার পক্ষে কিছুমাত্র 
ব্যাঘাত জন্মে না৷ নদী পর্বত পরিত্যংগপূর্ববক ক্রমশঃ সমভূমিতে 
পতিত হইলেও উহার বেগ কমিয়া যায়, এবং উল্লিখিত দ্রব্যাদির 
কিয়দংশ নদীর পার্থ বা মধ্যস্থলে সমবেত ভইয়া চর উৎপন্ন করে। 
নদী হইতে শাখানদী নির্গত হইবার স্বানেও বেগের হাসবশতঃ 
চর উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই কারণে ডাপথাটা নামক স্থানে, 
যেখানে গঙ্গা হইতে হুগলীনদী নির্গত হইতেছে, তথা'র অত্যন্ত 
চর পড়িবা খাকে। হ্দাদির স্থির জলের মধ্যে প্রবেশ 
করিলেও উহার ব্গে কমিয়া যায়, এবং যেস্থান দিয়া নদী 
কোন হুদের মধ্যে প্রবেশ করে, তথায় বানুকা প্রভৃতি জমা হইতে 
হইতে হ্দটা বুজিয়া উঠিতে থাকে । রোন্‌ নদী ক্ষেনিবাহদের 
মধ্যে প্রবেশপুর্ষক পুনব্বার বহির্গত ভ্ইযাঁচ্ছে। এই জন্য 
জেনিবা ইদের কিম্দংশ বুঞিয়া উঠিয়্াছে। পূর্বে জেনিবার 
ছভীরে রোমকদ্দিগের একটা বন্দর ছিল, উক্ত কারণে উহ! 
এক্ষণে প্েনিৰ! হইতে প্রায় ২।৩ মাইল পথ অন্তরে পতিত 
হইয়াছে। নিষ্ন ভূমিতে নদী প্রবিষ্ট হইবার পরও উহার বেগ 
কমিয়া যায়। এবং এই প্রকারে ক্রমাগত বালুকাদি জমা হইয়া! 
উহার এক পার্থে চড়া পড়িতে থাকে, ও অপর পার্থ 
পাহাড় উচ্চ হইয়া! উঠে। এই জন্য গঙ্গা নদীর তীরবর্তী 
স্থানমমূহের অতিরিক্ত জল কখনই গঙ্গার দ্বারা নিকাশ হয় না। 
কলিকাতার জল গঙ্গান্থারা নিকাশ না৷ হইয়া! উহার পূর্ববস্তাঁ 
লোনাধালে পতিত হয়। নদীর বন্যা হইলে আমরা দেখিতে 
পাই যে উহার পার্বর্তী বহদূর পথ্যন্ত স্থান জলে নলীবিত হইল, 
" পরে ক্রমশ; অল মরিয়। গেলে জলের সহিত যে সকল কর্দফা্ি 
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ভাসিয়া আসিয়াছিল উহা এঁ সকল স্থানের উপর পলিম্বন্জ 
পড়িত্ব! থাকে । ভূগর্ভের নীচে খনন করিলে যদ্যপি কোথা 
বানুকা! ছৃষ্ট হয় তাহা হইলে উল্লিখিত কারণে আমরা! 
করিছেপারি যে এ স্থান দিয়া পূর্বে কোন না কোন কালে ন 
প্রবাহিত হইয়াছিল । হুগলীর নিকট মগরা নামক স্তানে যারা] 
নীচে বালী পাওযা যায় । পূর্বে এ স্থান দিয়া সরশ্থী নদী! 
প্রবলবেগে প্রবাহিত ছিল। কিন্তু সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইলে 
উহার আোতের বেগ একবারে কমিরা যায়, এবং সমুদার বালু 
কাদি উহার মোহানায় জমা হওয়াতে সমুদ্রের উপর জিকোণ 
ক্বীপ উৎপন্ন হইতে থাকৈ । ধর দ্বীপ কালক্রনে জল ছাড়াইয়া 
উঠে ও বহুকালের পর. তথায় মনুষ্যের *বর্পতি হইয়া! থাকে ' 
ইহশকেই নদীর বন্বীপ কহে। গঙ্গা নীল মিসিসিপি প্রভৃতি নদীর 
বন্দীপের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । মিসিসিপির বধ্ীপ প্রায় 
৪*০০* বর্গ মাইল। গঙ্গা ও রহ্ষপুত্রের বদ্ধীপ আয়তনে 
* সষগ্র ইংলও ও ওয়েলসের ন্যায় 

পৃথিবীর সমুদর নদীই বে সাগরে পতিত হইতেছে এরূপ 
নহে । অনেরু "গুলি নদী সাগরের সহিত সম্পূর্ণরূপে অসংবুক্ত 
কোন না কোন হদে পতিত হঈতেছে ॥ 'আসিয়ার অন্তর্গত 
জর্ভান নামক নদী মরুসাগরে পতিত হইতেছে । প্রাচীন 
স্্থান্বীপে যাবতীয় সাগরবাহিনী নদী আনে ' তন্মধ্যে 
8৪* টী প্রধান । নৃত্তন মহাহ্বীগে এইরূপ প্রধান নদীর সংখ্যা 
সর্ধতিন্ধ ১৯৪*.টা। পৃথিবীর প্রায় বাবভীয় প্রধান নদীই পূর্ন 
জাহিন্রী হইয়া সাগরাদিয় সহিত মিলিত হইয়াছে । 

পর্দী গার, দে আমাদের 'সঃণ্য উপকার দাধিত হই 
শাক তাহা যো হয় প্রত্যেক ব্যক্ষিই বুঝিতে পারকন। 'নগী 
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তারা তৃমির উর্বরতা বৃদ্ধি হয়, এ্রধং বাণিজ্যকার্ষ্যের সবিশেষ 
*ব্ধা হইয়া থাকে । এতডিনন উহাদ্ধারা আমাদের আরও কত্ত 
? উপকার দাধিউ হয় কাহার সংখ্য! নাই। | 





নবম পরিচ্ছেদ । 
হদ। 

তুপৃষ্টের নানাস্থানে স্বাভাবিক গহ্বর দেখিভে পাওয়া যায়। 
টর হল উক্ত গহবরসমূহে সমবেত হুইলে হ্রদ সংঘটিত হইয়া 
কে। অধিকাংশ হদের জল নদ্যাদিত্বার! বহির্ণত হইয়া সাগর 
মহাসাগরে পরিত হয়। ষেসকল হদে এইরূপ জপ বাহির 
'বার পথ আছে, এবং যাতে নদী পতিত হগগ ততসসুদরের 

ম অপেক্ষাকৃত অল্প লবখাক্ত হইয়া থাকে । কিন্ত যে সক হে. 

1 পরিষ্কৃত হইবার উন্লিিত উপায় নাই, তৎসমুদয়ের জল 
রই অত্তান্ত লোণা হইয়া খাকে। হদের পরিমাপ ফল অত্যর্ক . 
ধিক হইলে উহাকে সাগর়শন্বেও নির্দেশ কর! যায়।, ₹...: 
তৃপৃষ্টে্ নানাস্থানে জদ দুষ্ট হর বটে, কিন্তু একটা হু. 
সন্ত নহে। অন্যান্য প্রান্তিক গার ন্যায় কোন না. 
ঠন নিদিষ্ট নিয়ধ অহু্ারে হুদেরও উৎপতি হাই কে ।.. 
সমুহের বিষয় পধ্যালোঠন। কক্িঘে আমর এ খবগ আছ" 
'' কি নিক্সমের বিষয় অঙুযান কষক্বিতে পারি।,. প 
(১) শথমতঃ পৃথিবীর উত্তযাক্ধে ইউরোপ ও উর আমের: 
| র উত্তরাংশে বহসংখাক কষ ও বৃহৎ দ দেখিতে পাও বা? 
* ইসকল হদ থ্রায়ই ফোন শার্কত্য' উপত্যকার নতবর্ধী নহে 
একি পার্বত্য উপগযকা, বক সমতৃমি, ঝি নি স্বজই 
হাক হব দেখিতে শী! বা। এই ফল জের মন 
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অনেক গুলি সাগরসমতল অপেক্ষা অনেক উর্ধে অবস্থিত । এই 
সকল হের উৎপত্তি বিষয়ে অনেক ভূতত্ববিৎ পণ্ডিত অনুমান 
করিয়া থাকেন যে উহ্থারা পূর্বে বরফণ্বারা আচ্ছাদিত ভূমি 
“ ছিল। ত্রমে বরফের ক্ষয়কারিকা শক্তির প্রভাবে উহাদের 
উপরিস্থ প্রস্তরাদি ক্ষয় হওয়াতে গহ্বর উৎপন্ন হইয়াছে এবং 
কালক্রমে ক সকল গহ্বরে জল সমবেত হওয়াতে ভুদসমূহের 
কি হইয়াছে । অনেকের মতে স্কটলগ্ডের পার্বত্য হুদ, উত্তর 
আামোরফার ক্ষাণ্টেরিও প্রভৃতি হদ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 

(২) দ্বিতীয়তঃ। লমতলভূমি অপেক্ষা পার্বত্য প্রদেশে 
অধিকসংখ্যক হুদ দেখিতে পাওরা যায়। স্কটলগ্ ও ওয়েল্স 
দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র পর্বতে অনেক গুলি হুদ দৃষ্টিগোচর হয়। 
স্জাইলগ্ডের পার্বত্য হদগুলি তাহান্বের মনোহর সৌন্দধ্যের জন্য 
- অমধিক প্রদিদ্ব । আল পর্বতের উপরিভাগে অতি উচ্চ প্রদেশেও 
কদর ও বৃহৎ বহুসংখ্যক হুদ দেখিতে পাওয়া বায়। বোধ হয় 

সংঘটিত হইবার সময় পর্বতোৎপাদিক শক্তির 
দগ্রভাবেই উক্ত গহ্বর গুলি উৎপন্ন হইয়াছিল। এই কারণে 
আগ্নে় পর্বতের সাঙ্গিধ্যে অনেক হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়। 

(৩) অধিতাকা অর্থা& মালভূমির উপয় আর এক প্রকার 
হর দৃষ্টিগোচর হয় । আফিকার যে অংশ বিযুবরেখীর নিকটস্থ, 
তথায় এইরূপ হু অনেক দেখিতে পাওয়া যায্। এই স্থানে 
অবস্থিত বিক্টোসরিযা নিয়ান্জা হুদ ললাগরসমতল অপেক্ষা! প্রায় 
- ৩৬০ ছুট উর্ধে অবস্থিভ। উহার ..পরিমাপফল প্রায় ৩৯১০, 
বর্দ মাইল .হইবে।. আসিয়ার অন্ব্গত' তিষবৎ ভুর্কিকান ও 
যোকোলিযা টৈশে এইযপ হদ বদ পাই গুলির যাধ্যে মানদ 
. সরোবর, সর্বর্রধার। এই. মকল হাতের: জলাভিরেকনিরগমা্থ 
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দ্যাদি দ্বার নাই । সুতরাং উহার জলের সহিত অভিশয় লবণ 
[বাধে মিশ্রিত হওয়াতে উহ্ণদের জল অত্যন্ত লবণাক্ক হইয়াছে । 
।ইরূপ অধিত্যকা প্রদেশে যে সকল স্বচ্ছ জলের ত্রদ দেখিতে 
ওয়া! যায়, তৎসমুদয়ের জল নির্গমগ্গার আছে । মধ্য আফিকার 
বস্তরগত চাদ হদ ও আমাদের দেশের মানস সরোবর ই শ্রেণীর 
মন্তর্গত। 

(5) সমুদ্রের সঙ্গিহিত প্রদেশে প্রায়ই দূরবিস্তূত জঙ্গাভূষি 
দখিতে পাওয়া খায় । সঙুদ্রের জল আসতে এই গুলি লবণাক্ত 
য়। কলিকাতার পূর্বে অবস্থিত লোণ! খাল, উড়িষযার অন্তর্গত 
চা হুদ ও পলিকক্ট হদ এই শ্রেণীর অন্তর্থত। ইউরোপের 
ন্তর্গত ডেন্যার্ক, হল, বেলজিয়ম প্রস্ৃতি দেশে বাপ্টিক 
শগরের উপকূলে এইরূপ জলাভৃমি বিস্তর দেখিতে পাস? 
[য়। এই সকল হদের মধ্যে যে গুলির সহিত সমুদ্রের যোগ 
1[ই, সে গুলি হইতে স্বচ্ছ জল ও পাওয়া যায়। 

প্রায় অধিকাংশ হরদেই কোন না কোন নদী পতিত হুই- 
তছে দেখা যায়। এই সকল নদীর ' জলদ্বারাই হৃদসমূহের পুষ্টি- 
ধন হইয়া থাকে । কিন্তু গর্ভস্থ উৎসসমূহ হইতে উত্থিত 
লিদ্বারা অনেক হদের দ্েহপু্টি হইয়া থকে । কোন কোন জদে 
|কটাও নদী পতিত হয় না, স্থৃতরাং স্বুতি ও উৎসের জলম্বারাই 
হাদের রক্ষা হয়। এই জন্য এ লক্ষল হুদ গ্রীষ্মকালে শুঙ্ক-ও: 
ধাকালে পরিপূর্ণ হইয়া থাফে। ইটালীর অন্তর্গত প্রসিদ্ধ টি. 
গরের নিকট জার্কনি নামে একটা হুদ আছে । গডুপতিবর্তের : 
হিত এ হুদার জলের ও ভ্রাস বৃদ্ধি হইক্সা থাকে ।, . :, 5. 28 

উত্তর আমেরিকার প্রসিদ্ধ স্থ্পীরিয়য় অপ্টেরিও ইয়ছি' 
ভিতি হদ, গলির জবা, ইহা হইতে সেপ্টলরেন্স: প্রভৃতি 
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অঙ্েক গুলি নত্ী নির্গত হইতেছে । ইহাদের মধ্যে সুদী 
হুদটীর আয়তন প্রায় ২৩০০* বর্গ মাইল হুইবে। বিক্টোরিয়! 
নিষ়্ানজ্বাুধ হইতে নু প্রসিদ্ধ নীল নদীর উৎপত্তি । মধ্য আসিম্জার 
সবস্তর্গত বৈকাহ হুদ প্রায় ৩৭* মাইল দীর্ঘ ও ২* হইতে ৭০ মাইল 
খর্য্যগ্ত প্রশস্ত । এই সকল হে গ্রবল বাত্যার সময় ভয়ানক 
তুফান হইয়! থাকে । ইহাদের স্বচ্ছ জল লবণাক্ত জল অপেক্ষা 
পাতলা বলিয়া বায়ুত্বার ক্মধিক আন্দোলিত হয়। ভারতবর্ষের 
যধ্যে ব্বচ্ছ জলের হুদ প্রায় নাই । কেবল নৈনিতালের অন্তর 
বধাবিস্কৃত পার্বত্য হদটা স্বচ্ছজলের একমাত্র উদাহরণ । 

হাদসমূহের গভীরতা অল্প নহে । যে সকল হদের পাস্ববন্তা 
ভূভাগ নিক্ষতল তৎসমুদয় প্রায়ই অল্প গভীর হইয়া থাকে । আর 
দে শুলির পার্ববস্তী ভূভাগ খ্ভুতাবে উন্নত ভৎসমুদয় প্রায়ই 
ক্ষতিশয় গভীর হয়। 

কাম্পিয়ান, কৃষ্সাগর, আরল হৃদ প্রভৃতি যে সকল হদ 
্বায়তনে অতিশয় বৃহৎ তাহাদিগকে সাগর কছিয়া থাকে। 
এই সক্ষল বৃহৎ তদের অভ্যন্তরে ও নিকটে সামুত্রিক জীব ও 
উত্তিজ্জে্র নানাবিধ অবশেষ দেখিতে পাওয়া বায় বলিয়া ভূতব- 
বিৎ পণ্ডিতের! নির্ণয় করিয়াছেন যে এই গুলি অতি প্রাচীন 
কালে উত্তর মহাসাগরের ত্বংশ ছিদ। কাবঝমে পার্খ বর্তা 
ভূভাখ উন্নত হইয়া উঠাতে উহার! উদ্ভ সাগর হইতে পৃথক 
হইব বর্তঘান সাকার ধারপ করিয়াছে । কথিত আছে পূর্বাকালে 
উত্তর মহাসাগর উহার বর্তমান দক্ষিণ দীমা হইতে ৮*** মাইল 
অন্তরে অবস্থিত পারস্যের পর্বতপ্রেদীপর্্যস্ত বিস্তৃত ছিল । 
খাই সুদের মধ্যে কাম্পিয়ান, জাগর সর্ষপ্রধান। হা স্ব 
স্টাগরদদতল' জপেক্গ! ৮৪ ছুট পিঁয়ে অবস্থিত । ইহার পরিমাণ 
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'ল প্রীন্ঘ ১৮০১০০০ ধর্ম মাইল । ইহাতে ইউরোপের প্রা সমুদয় 
দান নদীই পতিত হইতেছে । কিন্তু ইহ! হইতে একটীও নদী 
দর্শত হর নাই। যদিও ইহাতে অপরিমিত স্বচ্ছল পতিত 
ইতেছে, তথাপি একটাও জলনির্গমের দ্বার নাই বলিয়া! 
।বং হুর্য্যের কিরণে জল অনবরত বাম্পাকারে উদিতেছে বলিয়ণ 
হাব জল অতিশয় লবণাক্ত । ইহার পার্খে লোণ! জলাতৃষি 
হুর্দিকে বিস্তৃত আছে। এই সকল হদের জল শু করিল 
|ক প্রকার লবণ প্রস্তুত হয় । প্রার্টীনকালের তত্রতা অধিবাসীব! 
ই লবণ ব্যবহার করিত। ইউরোপীয় ও আসিয়াটিক অধি- 
যকার মধ্যস্থ নিশ্ত্র তৃভাগে 'আারল হুদ অবস্থিত। ইহা! দীর্ঘে 
৬৫ মাইল ও প্রস্থে ১৪৫ মাইল ! ইহাতে অক্ষস প্রভৃতি কয়ে- 
'টীনদী পতিত হইতেছে । মকুনাগর ভূমধানাগরের “স্তল্‌ 
'পেক্ষা প্রায় ১২৯৮ ফুট নিয়ে অবস্থিত। ইহার ন্যায় লবণাক্ত 
ল কুত্রাপি নাই ।*ইহার .জলে মৎ্স্যাদি কোন প্রকার জীবজস্ক 
চিতে পারে নাঁ। ইহার জল এত ভারি যে ইহাতে সস্তরণ 
বার জনা কিছুমাব্র পরিশ্রম করিতে হয় ন1। মান্ছষে অনায়াসে 
হার উপর ভামিয়া থাকে। 
হ্দগুলি সর্ধশুদ্ধ চারি প্রকার । (১) যে গুলিতে কতকগুলি 
দী পতিত হইতেছে, ও যেগুলি হইতে কতকগুলি বাহির হুই-. 
চছে। (২)যে গুলিতে নদী পতিত,হইতেছে,কিস্ত থে গুলি হইতে 
'কটাও নদী বাহির হইতেছে ন। [৩] যেগুলি হইতে নদী বাহির 
তছে, কিন্তু যে. গুলিতে একটাও নদী পতিত হয় নাই। [ই] 
ঘগ্ডলিতে নদী বাহির ও হয় নাই, পতিত ও হয় নাই। পর্থম, 
শ্রণীর হুদ গুলিই সর্বাপেক্ষা: অস্থিক দেখিতে পাওয়া বায়।. 
ঈপর আমেরিকার, অস্তরগতি কানাডার হদ. গুলি ও নীগ নী: 
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উৎপত্তি স্থান বিকৃটোরিয়া নিয়ান্জা ও আল্বর্ট নিয়ানজা হর 
এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কাম্পিরান সাগর মরুদাগর প্রি 
দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত । এই সকল তদের অতিরিক্ত জল হৃর্য্যের 
উত্তাপে বাষ্প হইয়া উড়িয়! যার । এই জন্য উহাদের বন্য হয় না। 
তৃতীয় শ্রেণীর তর গুলির জল উহাদের গর্ভস্থ উৎসসমুহ হইতেই 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । চতুর্থ প্রকার হদগুলি প্রায়ই ক্ষুদ্র ও 
অতিশয় লবণাক্ত । 

হ। হইতে বিশ্বসংসারেষ অনেক উপকার সাধিত 
হইয়া থাকে । ভ্দ্ থাকাতে অনেক নদী উহাতে পতিত 
হয় এবং এই জন্য উহাদের বন্যা হইতে পারে না। ইহাদের 
দ্বার নদীর জলও পরিষ্কৃত হয়। রোণ নদী যেস্ানে জেনিবা হদে 
প্রবেশ করিতেছে, তথায় উহার জল অতিশয় ঘোলা, কিন্তু উহাৰ 
মমুদয় কর্দমাদি জেনিবার তলে পতিত হওয়াতে নির্গত হবার 
সময় রোণের জল উৎসজলের ন্যাক পরিস্কৃত হইয়া নির্গত 
ইইতেছে। 


দশম পরিচ্ছেছ।' 
| স্থলীয় হিমসংঘাতি। 
পর্বতিসমূহের বর্তমান আকারের প্রতি মন্দোনিবেশ করিলে 
প্রতীয়মান হইবে যে পৃথিবীর আন্তরিক শক্তির প্রভাবে পর্বত- 
শ্রেণী গ্রথম সংঘটিত হইবার সময় উহাদের যেব্ূপ আকার ছিল» 
এক্ষণে উহাদের আঁকার অবিকল সেক্সপ .নাই। উহারা পূর্বে 
যেরূপ বন্ধুর ও'উচ্চাবচ ছিল, এক্ষণে তাহার অনেক ব্যত্যয় হই- 
স্কাছে।, উহার কম্শঃ যুসুণ হইয়া আমিতেছে।. অতএব 
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শষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে উদ্ভুক পর্বতসমূহ কালক্রমে অল্পে 
মল্লে ক্ষয়িত ও নিয় হইয়া আসিতেছে । কি কারণে এইক্ূপ 
ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে তাহার নির্ণয় করিতে হইলে জল ও 
মাঙ্গারিকায এই উভয় পদার্থকেই উক্ত নিয়ত ক্ষয্পের প্রকৃত 
হারণ বলিয়! বোধ হ্য়। আঙ্গারিকায় নান! প্রকারে জলের 
নহিত মিশিত হয়। আঙ্গারিকান্নমিশ্রত জলের অসাধারণ 
ক্ষমতা এই যে উহার সহিত সংস্পর্শে অতি কঠিন প্রস্তরাদিও 
ক্ষরিত হইতে থাকে । পর্বতাদির উপর বৃষ্টির জল পতিত হইলে 
মাঙ্গারিকান্ের গুণে প্রস্থ রসমুছের বন্ধন শিথিল হইয়! উহার 
বধ্যে অসংখ্য রন্ধ, উৎপন্ন হইতে থাকে । প্র সকল রক্যের ভিতর 
দিয়া প্রত্তরাদির অভ্যন্তরে অনবরত্র জল প্রবেশপুর্ধক উহাদের 
অত্যন্তরভাগকেও শিথিলবদ্ধন করিয়া! ফেলে । আবার জনক 
একটা বিশেষ গুণ এই যে শৈত্যসংষোগে জমিয়া বরফ হইবার 
গময় উহার আয়তন্রদ্ধি হয়। একটা জলপুর্ণ বোতল বরফের 
মধ্যে কিরতক্ষণ রাখিনা দিলে স্টহার অন্তর্গত জগ জমিয়া বরফ 
হয়া যায় এবং উহার পুর্ব্বাপেক্ষা আয়তনবৃদ্ধি হওয়াতে বোত- 
লটী ফাটিয়া যায়। , ইংলও প্রহুত্তি দেশে শীলকালে অবিকল 
এই কারণে মধ্যে মধ্যে জলের পাইপ ফাটিয়া যায়। 

পর্বতাদি উন্নতম্থানের প্রস্তরসমূছের উপর বৃষ্টির জল পতিত 
হইলে উল্লিখিত কারণে এ জল প্ররক্ররাদির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, 
এবং অভ্যস্তরভাগ্বকেও ক্ষয়িত করিতে থাকে । পরে শীতের প্রাছু- 
ভাব হইলে এ অভ্যত্তরস্থ জল জমিয়! বরফ হইতে থাকে এবং 
উহাদের আয়তনবৃদ্ধি হয় বলিয়া! উহার শক্তিবশ; প্রস্তর 
ফাটিয়া যায। বহুদিন ধরিনা এইক্প প্রক্রিয়া হইলে অবশেষে 
বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখ্ড বিশ্লিষ্ট হইয়া প্রবরাবেপে নিয়ে পতিত কুছ, 


৩২৪ প্রাকৃতিক ভূগোল । 


এবং নদী বা বরফের শোতে আরও ক্ষরিত হইয়া অবশেষে 
কাকর বা বালুকার আকারে পরিণত হইয়া নদীর বেগে নিযভূমি 
হইয়া সাগরপর্যযস্ত উপনীত হই থাকে । এই প্রফার জলদ্বারা! 
প্রকাণ্ড পর্ধতের ও ক্ষয়পাধন হয়! কিন্তু পর্ধতের উপরিভাগে 
জল জমিয়া আরও নানা প্রক!রে উহার ক্ষরসাধন করিয়া থাকে। 
শীতের প্রাছূর্ডাবে তাপাংশ ৩২ ভিশ্রী হইলেই জল জমিয়া বরফ 
হইয়া ঘায়। ইউরোপের উত্তরাংশে শীতকালে নদী হুদ প্রভৃতি 
সমুদ্রের উপপ্লিভাগের কিরদংশ হুল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। 
উত্তরমহাসাগর ও ততস্নিহিত দেশস্ত পর্ব্বতাির বরফন্তুপ গ্রীক্ম- 
কালে তত্রত্য সাগরের উপর ভাপিতে থাকে । কিন্ত যেসকল 
দেশে অপেক্ষাকৃত অল্প শীত তথায়ও মধ্যে মধ্যে নদী হদ গভৃতি 
জঙ্গিরা যায়। কথিত আছে ১৮১৪ থু্ুব্দে টেম্স নদীর অধিকাঁংশ 
জমিয়া গিয়াছিল। এই প্রকারে .মদী প্রভৃতি জমিয়া যাইলে 
$অনাম্বাসেই উহার উপর দিরা! ঘাতাক্সাত কর/যায়। 
পর্বতাদি অত্যুচ্চ স্থানের যে সকল অংশ চিরহিমানী- 
রেখার নিয়ে অবস্থিত, তথায় জল বা উর্ধে উড্ভীয়মান জলীয় 
বাম্প জমিয়া বরফ হইলে গ্রীষ্মকালে সুর্ধ্যের প্রথরকিরণে গলিয়। 
যায় এবং প্রবলবেগে নিয়ে পতিত হইয়া নদ্যাদদির কলেবরবৃদ্ধি 
্ষরে। বিত্ত সে সকল স্থান চিররহিমানীরেখার উর্ধে অবস্থিত 
তথান্ গ্রীশ্মকালেও সমুদয় বরফ নিঃশেষরূপে গলিয়া মায় না। 
-কিম়দংশ গলিয়া যায় বটে, কিন্তু গ্রতিনিয়ন্ত নূতন নৃতন বরফ 
সংঘটিত হয় বলিয়া তথায় ব্রফরাশি জমিন স্তংপাকার হইতে 
থাকে এবং কণ্নন কখন বায়ুর বেগে ইতন্ততঃ সঞ্চালিত হইব 
তত্রত্য তৃমিকে আচ্ছাদন করে। খ্রই নক্ষল চিরস্থায়ী বরফ 
রাশিকে হিমক্ষেত্র, কছে। 


লাখ । ০২১ 


যদি এই সকল বরফরাশির হ্রাস হইবার কোন প্রকার উপায় 

। থাকিত, তাহা হইলে সমুদয় আকাশ বরফে আচ্ছন্ন হইয়! 

[ইত 7 কিন্তু কার্যতঃ ভাহ! হয় না। উচ্ছাদের কিম়দংশ গলিয়া 
ধায়, ও কিয়দংশ হৃর্ধ্যের উত্তাপে বাম্পীভূত হইয়া আকাশে 





উশ্বিত হুইত্ডে থাকে, এবং গুনর্ববার ঘনীভূত হইয়া পতিত হয়। 
কিন্ত আরও ছুই প্রকারে ইহাদের বিলক্ষণ হ্রাস হইয়া থাকে । 
প্রথমতঃ ষে সকল হিমক্ষেত্র খজুভাবে উন্নত ভূমিয় উপর সংঘ 
চিত, তথায় মধ্যে মধ্যে উহাদের অঙ্গ হইতে শ্মতি বৃহৎ স্ত্ 
বিশিষ্ট হইয়া! রেগে নিষ্কে পতিত হয় ! পতিত ছইবার সময় উহা 
দের সহিত ক্ষুত্র ও বৃহৎ প্রপ্তরথগুসমৃহও গতিত হইব থাকে। 
পাই সবল প্রকাঞড বরকত, গর পতিত হইবার সমর বন তের ন্যায় 
ভয়াবক শব হইরা থাক্চে এবং বৃক্ষা্দি ভগ্ন হইয়া চূর্ণাছৃত হয়। 
গতিত হইবার পর উদ্ধার গলিয়! যাইবাক পক্ষে কিছুমাত বাম, 
থাকে না। কারণ উনারা চিরহিমানীরেখাগ দিয়ে সামিয়া প্‌ 
এরং গলির! নহ্যাঘির পুটসাধন করিয়া গরুকে । ্‌ 


৩২২ প্রাকৃতিক ছগোল। . 
দ্বিভীয়তঃ। থনীভূত তুযারসমূহ টানি 
ক্রমশঃ অত্যন্ত পুরু হওয়াতে উহাদের ভারবৃদ্ধি হইতে 
এবং অবশেষে মাধ্যাকর্ষণশক্তির গ্রভাববশতঃ উহার! নিষ্ 
যাইবার জন্য অরে অল্পে অগ্রসর হইতে আরম্ভ হর। যে? 
অধিক বরফ একত্র হইয়া অগ্রসর হইতে থাকে, পর্বতের ॥ 
স্থান হইতে বরফরাশি অগ্রসর হুইয়। উহার সহিত একীভূত 
এই বরফন্তুগ পর্ধতের উপত্যকার উপর উপস্থিত হইলে 
কল নদীর আকার ধারণ করে। বহুসংখ্যক উপনদী 
ঘেযন নদী পুষ্টিলাধন করে,সেইনূপ বহুসংখ্যক ক্ষত কত 
আোত স্মাধিরা এ প্রকাও নদীর ও কলেবরবৃদ্ধি করিয়া থা 
এই ছুমীরনদীর গতি অবশ্যই অল্নবেগে হইয়া থাকে। ফ 
উহ উপরি প্স্তারাদির গতি দৃষ্টেই উহাদের গতির অসু 
করিয়া লইতে হয়। আল্ল পর্বতের সর্ধবপ্রধান তুষার নদীর গ! 
২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২* ইঞ্চি হইতে ১০ ইঞ্চি পর্যস্ত হইয়া থাবে 
আর ও হিমালয় পর্বতে বহুনংখ্যক এইরূপ বরফআোত দৃষ্ট হয 
এই ব্রফনদীর প্রকৃতনদীর সহিত অনেক বিষরে সৌসাদু 
দুষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ইহাদের মধ্যঙ্থলের যেরূপ বে 
র্‌ “পার্বতী ভূভাগের ঘর্ষপবশতঃ পার্খের বেগ তদপেক্ষা অর হই 
॥ উল্লিখিত নদীটার পারের বেগ ২৪ ঘণ্টায় ১০ হইতে ৯ 
 ইঞ্িমা। নদীসকল খাভুভাষে উন্নত স্থান হইতে নিয়ে পথ 
হইলে জলপ্রপাতের উৎপত্তি হয়। কিজ্ঞ বরফনদী যখন এ 
পতিত হয়, বরফ কঠিন বলিয়া নদীর জলপ্রপাতের ন্যার ব্যা 
ঘটেনা, তবে মাধ্যাকর্ষণবশতঃ বরফরাশি পড়িরায় সময় 
জ্চ নীচ হু, এবং আবার নীচে আসিবার পর জমিয়! একীডূত 
হইয়া থাকে । সমূদূয় চলিষু! হিমসংঘাত 'এইরূপে গড়াইতে গড়া": 


, স্থলভাগ । ৩৩ 


ইতে অবশেষে চিরহিমানীরেখার নিয়ে পতিত হইলেই গলিতে 
আরম্ত করে এবং উহাদের জলশ্োতে নদী উৎপর হইয়া! খাকে। 

কা বরফস্ত,প গড়িয়া যাইবার সময় তাহাদের সহিত পর্ব. 
ত্তের ভগ্ন অংশ সকল গড়াইতে গড়াইতে চুর্ণাকুত করিয়া বালুকা 
বা কর্দ্মন্ূপে পরিণত হইয়া নিষ্স্থ নদীর জলে পতিত হয় এবং 
ভাসিয়া দেশবিদেশে উপনীত হুইক্গ/ থাকে । এতভিন্ন উহাদের 
ঘর্ষণে পর্বতের পার্থ ও নি্নভাগ অধিয়ভ ক্ষয় পাইয়া মস্কণিত 
হইতে থাকে । এই প্রকারে বরফের দ্বারা পর্ববতসমূহের ক্ষয়- 
সাধন হইয়া থাকে। 


পঞ্চম অধ্যায় । | 


০ আবহাওয়া, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণী | 
। . ফলিকাতার অধিবাসীরা পীড়াগ্রস্ত হইলে বায়ুপরিবর্তের 
জন্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশ প্রত্ৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া থাকেন 
সাহেবের! বাঘুপঞ্িবর্তের জন্য জাহাজে করিয়! সমুদ্রঘাত্রা করেন 
এবং তাংনকেই প্ুনর্ধার সুস্থ ও সবলশরীর হইয়! প্রত্যাবৃৎ 
হয়েন। এরূপ হইবার কারণ কি? পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে 
অবস্থা কি কারণে ভিন্ন ভিন্ন হয়? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদা; 
করা নিতান্ত সহজ নহে । নানা কারণে পৃথিবীর ভিন্ন ভি” 
' অংশের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া! থাকে। যে কারণে পৃ 
“বীর এক স্থান স্থানাত্তর অপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্য প্রদ অথবা পীড় 
»বনক হয়, তাহাকে তত্বদ্দেশের প্রা্কত খর্ব কহে। ইংরাহ 
ভাষায় ইহার নাম ক্লাইমেট | উপযুক্ত শব্ষের অভাবে ক্রাইমে? 
॥ শব্দের পরিবর্তে “ আবহাওয়া ৮ এই শব্দটা গ্রহণ করিলাম 
' নিক্নির্দিষ্ট কারণসমূহের তারতম্যবশতঃ আবহাওয়ার ইতরবিশে 
হইরা থাকে । (১) বিষুবরেখা! হইতে দূরত্ব, (২) সমুগ্র হই 
দুরত্ব, [৩] সমুদ্রসমতল হুইতে উন্নতি, (৪) প্রবল বায়ু 
€) কতকগুলি স্থানীয় কারণ, যথা £সৃত্তিকার অবস্থা, 
জ্জের অবস্থা, পর্বত ও হদাদ্দি হইতে নৈকট্যগ্রভৃতি | এই সব 
কারণের গত্যেকটাদ্বারাই স্থানভেদে আবহাওয়ার ভিন্নতা হই. 
খাকে। ... 
কি জন্য, উদ্দিশিও কারণগুলিদ্বার! আবহাওয়ার বিভিন' 
হই ঝাকে, তাহা পূ বর্ষিত হইয়াছে । এক্ষণে 
তা অনুযারে কি একারে পৃথিবীর ভিন্ন ভিক্ন অংশে 
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ভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ ও জীবে ₹. 1. আখ্থ্যা করা যাই- 
তেছে ॥। - রর 

পৃথিবীর সকল অংশেই রি উত্ভিজ্ 
দেখিতে পায়া যায় । আফিকার নি 


সন্নিহিত প্রদেশ পর্্যস্ত পৃথিবীর সকল স্থানে. 
প্রকার উদ্ভিজ্জ বর্তমান আছে । ইউরোপের তুষারধ | 
শৃক্গের উপর লোহিত তুষার নামক যে পদার্থ দেখা যাস, 
উহা৷ একপ্রকার উদ্ভিজ্জ ভিন্ন আর কিছুই নহে । ফলতঃ প্মালোক 
উভ্ভাপ ও জল এই তিনটা পদার্থ ই উদ্ডিজ্জজীবনের পক্ষে আত্যা- 
বশ্যক। ইহাদের মধো আবার জলই সর্বপ্রধান। আলোক ও 
উত্তাপের অভাবেও কোন কোন প্রকীর উদ্ভিজ্জ ঝাঁচিয়া থাকিতে 
পারে, কিন্ত জলের অত্যস্তাভাব হইলে কোন প্রকার উড্ভিজ্জই 
বাচে না । এই গুলি উদ্ভিজ্ঞ্দীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক বটে, 
কিন্তু ভূপৃষ্ঠে আবহাওয়া ও অন্যান্য কারণের ভেদে ভিন্ন ভিন 
স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্ঞ জন্মিয়া থাকে । আজি পর্যন্ত প্রায় 
১২৯,০০০ প্রকার উদ্ভিজ্জ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উডভিজ্জসমূহ 
প্রধানতঃ ছুই প্রকার । পুষ্পহীন ও সপুষ্প। শৈখাল প্রস্থৃতি 
পু্পহীন। সপুষ্প উস্ভিজ্জ তাবার ছই প্রকার, (১) যাহাদের 
গুড়ি ভিতর হইতে উপচিত হয়, যথা ব্যাশ, পন্প, তাল প্রতি । 
(২)যাহাদের গুড়ি উপরদিকে বাড়ে, যথা, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ 
প্রভৃতি । 

উদ্ভিজ্জের বিভাগ । গ্রীত্মমণ্ডলে উদ্ভিজ্জজীবন পৃথিবীর 
জন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক ও তথায় উত্ভিজ্জের তেজও অধিক 
হইয়া থাকে। যে স্থান বিষুবনৃত্রের যত নিকটবর্তী তথার অন্যান্য 
স্থান অপেক্ষা উদ্ভিজ্ঞসমুহের ফলপুষ্পাদি অগ্রে হইয়া থাকে । 

শ--২৮ 


৩২৬ প্রান্তিক ভূগোল । - | 


আর অপেক্ষা দূরবর্তী হ্থানে উহার! নাবী হয়। এই কার 
মান্্রাজ বোস্ধাই প্রভৃতি স্থানে আত্র চৈত্রমাসেই পাকিয়া উদ 
কিন্ত আমাদের দেশে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় আসে আত্ম পাকিয়া থাবে 
আবার আরও উত্তরে যাইলে আন্র আরও নাবী হয়। গ্রী' 
মওলে তাল খঙ্ুরাদি জন্মিয়া থাকে । 

সমমগুলের উত্ভিজ্জসমুহ্‌ গ্রীক্ম্ণল অপেক্ষা ভিন্নপ্রক 
এবং এক্জাতীক্ক উদ্ভিজ্ঞসমূহের মধ্যে যেগুলি সমমগ্ডলে অ 
স্থিত তাহাদের তাদৃশ বৃদ্ধি হয় না । 'এই মণ্ডলে ওক্‌ ও ওকি 
প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে । হিমমওলে এক প্রকার ক্ষুদ্ৰীবয়্ব উত্তিত 
মাত্র জঙ্গিয়া থাকে । 

কিন্ত আবহাওয়ার বৈলক্ষণা না থাকিলেও স্বানভে: 
অনেকপ্রকার উদ্ভিজ্জের প্রভেদ দেখা যায়। এই জন্য উদ্ভিন্ 
বিৎ পঞ্ডিতের! ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিজ্জের অবস্থিতি অন্লসারে পু 
ৰীকে কয়েকটা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন 1 এই সকল ভাগে 
ভিন্ন প্রকার উদ্দিজ্জ জন্বিস়্া, থাকে । কিন্ত এক দেশের উদ্ভিঃ 
'আন্য দেশেও জন্মিস্সা থাকে । আমাদের দেশে যে উ্জিজ্ঞ জা 
ঘত্ব করিলে উহা! ইংলগ প্রভৃতি শীতল দেশেও জন্মিতে পারে 
ফলত: উদ্তিজ্জদকল এই প্রকারে দেশ বিদেশে বিকীর্ণ হয় । । 

জীব। উদ্ভিজ্জের ন্যায় আবহাওয়ায় ভিন্নতা অনুস্ঠা 
জীবেরও ভিন্নতা, দেখিতে পাওয়া যায় । গ্রীন্মপ্রধান দেশে সিং 
ব্যাস প্রভৃতি মাংসাসী জীবের বাস, কিন্ত শীতপ্রধান দেং 
ইহারা জীবন ধারণ করিতে পারে না । তথায় উহাদের পরিব! 
অন্যান্য গ্রকাঁর জীব বাঁস করিয়! থাকে । উত্বর মেরুর সঙন্মিি 
প্রদেশে ভন হোয়েল প্রভৃতির বার্স দেখিতে পাওয়া যায়। 

 সষশীতোষ্মগলে ছাগ, হরিণ, উদ্, শুকর নেকড়ে ব 
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পরয়নতি বাস করিয়া খীকে। আবার শ্রীক্শ্রধানদেশে যে সকল 
প্রকার মত্যস, শঙ্, শহুকাদি সুষ্ট হয়, শীতপ্রধান দেশে ততসমু: 
দয় দেখিতে পাওয়া যায় না), 
কিন্তু কোন কোন দেশে বিশেষ বিশেষ প্রকার জীবের বসতি 
দেখা যায় । ইউরোপ ও আদিয়াতে রোমুস্থকারী জীব প্রধানঃ 
আফি.কায় কচ্ছপের জাতি অধিক । দক্ষিণ আমেরিকায় আস্ত 
জন্ত বিস্তর ও অষ্ট্রেলিয়ায় কঙারু প্রভৃতি দ্বিগঠ জন্ত দেখিতে 
পাওয়া! যায়। উদ্ভিজ্ঞের ন্যায় অনেক জাতীয় ভাব এক 
দেশ হইতে দেশাস্তরে নীত হইলেও বীচিয়া থাকে । ইন্দুর 
প্রতি সমমগ্ুলের জন্ত পৃথিবীর সর্ধাৎশেই বিস্তৃত হইয়াছে । 
এতত্িন্ন গো, মহিষ প্রস্থ্ঠি গ্ুহপালিত জীৰও মনুষ্যের সহিত 
দেশ বিদেশে বিস্তুত হইয়াছে দেখা বায়! 
মনুষ্য। 
ভূগর্ভস্থ নানাবিধ কঙ্কাল পৰীক্ষা করিয়া ভূতন্ববিৎ পণ্ডিতের! 
নির্ণয় করিয়াছেন বে অধুনা সুঁপৃষ্টে যে সকল প্রকার জীব ও 
উদ্ভিজ্জ দেখিতে পাওয়া যায়,অতি প্রচীনকালে উহাদের চিহুমাত্র 
ছিল না। এক প্রকার জীব হইতে জীবাস্তর, আবার তাহা 
হইতে অপর প্রকার জীব, এই প্রকারে যুগে যুগে পরিবর্ত সংঘ- 
টিত হইয়া অবশেষে মনুষ্যের স্থষ্ট হইয়াছে। স্থপ্রসিদ্ধ ডারুইন 
সাহেবের মতে বানর জাতি হইতে ক্রমশঃ পরিষ্কত হইয়া অব- 
শেষে মন্ষ্যের স্থুষ্টি হইরাছে। এই প্রকার পরিবর্ত হইতে ক্কে 
কতকাল অতিবাহিত হইয়াছে তাহার কিছুমান নিশ্চয় নাই। 
ফলতঃ উদ্ভিজ্ঞ ও জীবের ক্রমিক পরিবর্ভ ও দু্তন অবয়ব গ্রহণ 
হল বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে পৃথিবী যে অস্তিশয় প্রাচী 
“পদার্থ তদ্বিষরে আর কিছুমাত্র সংশয় থকে না। 


উগোল। 


পপ মনু, হাবজীর জীবের পীর স্যপরধাদ । বুদিরতি খাকা্ে 
অঙগ্জ পুধিনীর ইপব রাজস্ব কাঁরতেছে এএহ সমুদয় ইতর জন্তই র্ 
ধশতাগরী হইয়াছে । মনা সকল ছেশে নকল গ্রাফ আবহাওয়াণত 
প্রথার ছাডুতে বান কবিডে সমর্ধ। বুদ্ধিগ্রভাবে মন্ত্র যেসকল উপবর 
জাহারৰ। যে দেশে দাস কয়া তৎপমুদয প্রত কথিয়া লয়। এই 
খ্াকি.কারে আরিবং স্ব উত্তরমেরুব চিবনীহাবারত প্রদেশেও মনু 
সানি মোভিঠিত পাওয়া যায়। ফলভঃ পৃথিব প্রায় সফল অন 
'ম্ুকোর বখছি হইয়াছে । প্রাচীন ইতিজাসবেশ্াব আঅহুমান কবি] থাং 
যে মধ। আসিয়ার জন্তর্গভ 'ককেলস পর্বতেব সান্গিধ্যে সঞ্জ প্রথম মন্রযাজা 
উদ্ভব হয় ) পরবে কালক্রমে উ হাব] পৃথিবীর সর্ববাংশেই উপনিবেশ সঞ্ক্গা 
গুর্ধাক ঘানাবিধ প্রারুতিক কারণেব প্রভাববশত$ নানা আকার ও জাতি 
বিণ হইয়াছে । ভতাপেব আধিকাবশতঃ মনুষ্য রুষ্বণণ হহয] খাট 
লই জন্য প্রীক্মমগ্ডুলের আঁধবাসীবা সর্বাপেক্ষা কুষ্বর্ণ। এতস্তির অন)! 
প্রারুতিক কারণের প্রভাবে মহুষেক অবয়ব সুখচ্ছবি প্রদ্ঠতি বিয়েও না 
প্রকার প্রতেদ নতযটিত হইয়াছে। গ্রীক্ঘপ্রধান দেশের অপ্িখাসীরা 
উত্তিজা আহার পুর্ব জী বকানিধ্বাহ কবে, লমমণ্ডলেব অধিবাসীক্ল মা 
ও উত্ভিজঞ উভয় প্রফাব জব;)ই আছাব করে, আব মাংসই হিমমণ্ডুরে 
লোফদিগের প্রধান খাছ । 





